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পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাইশ বৎসর বয়সে শ্রীহস্তলিখিত একমাত্র গ্রন্থ “সত্যানুসরণ” 
রচনার শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বর্তমান বিশেষ সংকলন গ্রন্থ “প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ” প্রকাশিত হ'ল। 

গ্রহ রচনার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর এই গ্রন্থ রচনা করেননি। তার জন্মভূমি হিমায়েতপুর গ্রামের পার্খবন্তী 
বাজিতপুর-ঘাট স্টীমার স্টেশনের স্টেশন-মাষ্টার ছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য । শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তা'র 
পরিচয় ঘটে এবং সখ্যতা হয়। অবসর পেলেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ ক'রতেন এবং ব্যক্তিগত নানা সমস্যার 
বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ ক’রতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরে তার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ক্রমে, অতুলবাবুর 
অন্যত্র বদলীর আদেশ এলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু উপদেশ বাণী লিখে দিতে বলেন, যা"র সাহায্যে তিনি 
অবাধে চ'লতে পারেন এবং শাস্তি ও স্বস্তির অধিকারী হ'তে পারেন। অতুলবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর 
এক রাত্রিতে একাসনে একটি খাতায় উপদেশ লিখে দেন। লেখার সূচনা করেন__“অতুলদা, সব্ব্বপ্রথম আমাদের 
দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে হ'বে ...” ব'লে অতুলবাবুকে সম্বোধন ক'রে। পরবর্তীকালে অতুলবাবুর কাছ 
থেকে খাতাটি পেয়ে “সত্যানুসরণ” নাম দিয়ে ১৩২৫ সনে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে আরও অনেক বাণীর সংযোজন হয় গ্রন্থটিতে। এই অমিয় গ্রন্থ রচনার শতবর্ষ-পূর্তির শুভ 
মুহূর্তে আমরা 'অতুলবাবুকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। আকুল প্রার্থনায় পুরুযোত্তমের শ্রীহস্ত লিখিত জীবনপথের 
পরম পাথেয় অমৃতময় উপদেশাবলী লাভ ক'রে এবং সব্্বসাধারণের জন্য দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রাপ্তির পরম 
এশ্বর্যয উপহার দিয়েছেন। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষা. করার পর সকালের প্রার্থনা-অস্তে প্রতিদিন আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব (পরমপূৃজ্যপাদ 
শ্রীশ্রীবড়দা) বিভিন্ন বাণী পাঠ ও ভজন-বীর্ত্বনাদি করাতেন। ক্রমে, ১৮ই জুলাই ১৯৭০ সাল থেকে প্রত্যহ 
“সত্যানুসরণ” পাঠের সূচনা হয়। প্রত্যেকদিন একটি করে বাণী পাঠ হতো এবং সেই বিষয়ে আলোচনা 
চ’লতো। এই আলোচনায় সকলেই অংশগ্রহণ ক'রতেন। আশ্রমের বালক-বালিকারা সৰ্ব্বদা পিতৃদেবকে ঘিরে 
থাকতো । তা'রাও আলোচনায় যোগ দিতো। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাণীর মর্মার্থ সকলের বোধগম্য হচ্ছে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত আলোচনা চ’লতো। মূল উদ্দেশ্য__শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বালক-বালিকারা সকলেই যেন 
ঠাকুরের কথা বুঝতে পারে। এইভাবে পাঠ ক'রতে ক’রতে গ্রন্থ পাঠ শেষ হলে আবার নতুন করে পাঠ আরম্ত 
হতো এবং আলোচনাও চ*লতো। নিরস্তর পাঠ এবং আলোচনার ফলে প্রত্যেকেই বাণীসমূহ আত্মস্থ ক'রতে 
সক্ষম হ’তেন। ফলে দেখা গেছে, যে সব বালক-বালিকারা প্রতিদিন উপস্থিত থাকতো, তাদের অভ্যাস এবং 
ব্যবহারেও অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঈপ্সিত আদর্শের সম্যক উপলব্ধি করা, তা'কে পরিপূর্ণভাবে জীবনচলনার পাথেয়রূপে গ্রহণ 
করা এবং আদর্শ জীবনচর্য্যার মধ্য দিয়ে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয়রহিত হ*য়ে মহাজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া,_ 
এই-ই জীবন সাধনা। নিজে হওয়া এবং অন্যকেও হওয়ানো,__এর মধ্য দিয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে। ইষ্টে 
যুক্ত হওয়া, ইস্টে যুক্ত করা-_অর্থাৎ, যজন ও যাজন এবং সেই সঙ্গে নিত্য ইষ্টভৃতি-মহাযজ্ঞের পালন 
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উন্নয়নের এই-ই একমাত্র অমোঘ উপায়। এরজনাই প্রি॥পরমের শরণ, মনন, গস্থপাঠ এবং তা'র যাবতীয় 
ইচ্ছাকে বাস্তবে রাপায়িত করার জনা একা সাধনা একাস্ত অপরিহাযয। 

পিতৃদেবের দৈনিক “সত্যানুসরণ”' পাঠের মূল উদ্দেশাও তা'ই-ই,_ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী অনুধাবন ও আত্মস্থ 
করা এবং জীবন-সাধনায় তা'কে ব্যবহার করা। গ্রন্থ পাঠের সময় বাণী গাঠান্তে উপস্থিত সকলের মতামত জেনে 
নিয়ে শেষে পিতৃদেব সহজ ভাষায়, অল্প কথায় আসল কথা ব্যক্ত ক'রতেন। আলোচ্য বাণীটি সকলেরই 
বোধগম্য হ'য়ে উঠতো। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সুযোগ সকলেই গেতো। আবার কখনও তিনি নিজেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 
উত্থাপন ক'রে বাণীর প্রতিটি শব্দের আভিধানিক অর্থসহ সবকিছু প্রাণ্ডাল ক'রে দিতেন। অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় 
খেই হারিয়ে যাওয়া আসল কথার সূত্র ধ'রে সামান্য কয়েকটি কথায় মীমাংসাও ক'রে দিতেন। এইভাবে 
শ্রোতাদের কাছে প্রত্যেকটি বাণীর আসল অর্থ উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠতো। প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের উকি 
এখানে উল্লেখ করা যায়,_-“বড়খোকা হ'চ্ছে জীবন্ত সত্যানুসরণ |” 

শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অশক্ত হ'য়ে চিকিৎসকদের নির্দেশে হাঁটাচলা বন্ধ হওয়ার পূর্র্ব পর্যস্ত এভাবেই তা"র 
সান্নিধ্যে প্রতিদিন “সত্যানুসরণ” পাঠ হ+য়েছে। তিনি বাইরে গেলে তা"র নির্দেশে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতদা (গুরুপ্রসন্ন 
ভট্টাচার্যয)-র পরিচালনায় এই বাণী পাঠ চ'লতো। পিতৃদেবের সামিধ্যে “সত্যানুসরণ"” শেষ বার পাঠ হয় ১২ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯৮২-তে। 

এইসব আলোচনাবলী আশ্রমে বাস করবার সময় মাঝে মাঝে লিপিবদ্ধ ক'রতে সুরু করেন 'ডঃ শ্যামসুন্দর 
রক্ষিত। ১৯৭৫ সাল থেকে প্রতিদিন লিপিবদ্ধ ক’রতে থাকেন শ্রীকৃপাসিন্ধু রক্ষিত। মাঝে মাঝে ইষ্টকর্মের 
উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়ার জন্য তা*র লেখাতেও ছেদ পড়েছে। শ্রীসুভাষচন্দ্র মুসিব এবং শ্রীভূষণচন্দ্র ঘোষও মাঝে 
মাঝে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেন এই পাঠ। এছাড়া, যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত ডায়েরীতেও তিনি কয়েকদিনের 
পাঠের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। বলা প্রয়োজন, এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোধ ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হ'য়ে যে যেমনভাবে যতটুকু পেরেছেন, তেমনটা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। এই কারণে যা’ ছাপা হচ্ছে তা’ 
হয়তো যথাযথ নাও হ’তে পারে, তবুও এই অমূল্য সংগ্রহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মানব সমাজকে ইষ্টাচলনে 
চ'লতে নিশ্চয়ই বিপুল প্রেরণা দান করবে। এঁরা সকলেই নিজ নিজ অনলস প্রচেষ্টায় সবাইকে চিরকৃতজ্ঞতাজালে 
আবদ্ধ ক'রেছেন। এইসব ভক্তবৃন্দের সংগ্রহ হ'তেই এই গ্রন্থটির সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে। 

এভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বাণীও অনেক রয়েছে। সে সব বাণীর আলোচনা ছাপা হয়নি, শুধুমাত্র 
বাণীগুলি দেওয়া আছে। সম্ভব হ'লে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেইগুলির আলোচনা যুক্ত করা হ’বে। কতকগুলি 
বাণীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পিতৃদেব ওগুলির আলোচনা নিশ্প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে পরবর্তী বাণী আলোচনা 
ক'রতে ব'লছেন। সম্ভবতঃ, পূর্ব্বেই আলোচনা হওয়ায়, পরে ওই বাণীর আলোচনার প্রয়োজন তিনি অনুভব 
করেন নি। এ সব সত্তেও, যতখানি পাওয়া গেছে তা'ও “সত্যানুসরণ” পাঠ ও অনুধাবন ক'রার জন্য তা’ 
এ “সত্যানুসরণ” গ্রন্থ রচনার শতবর্ষপূর্তিতে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হল। 

অজ্ঞানতার সুনিবিড় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। মা, বাবা, আত্মীয়বর্গের সংস্পর্শ 
এবং পারিপার্থিকের সঙ্গে সংঘাতে তা'র জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। তবু এতেও অজ্ঞতা যায় না। ‘কি’ এবং ‘কেন’ 
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এই অনন্ত প্রশ্ন নিয়েই মানুষের আজীবন চলা। এই-ই জীবন-জিজ্ঞাসা। কেমন ক'রে স্বস্তি লাভ ঘটবে, জীবন 
সংঘাতবিহীন শান্তিতে ভরপুর থাকবে, কি উপায়ে অনন্ত স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী হ'য়ে নীরোগ সুদীর্ঘ 
জীবন লাভ করা সম্ভব, মানুষের চেতনায় নিরস্তর এই প্রশ্ন জাগ্রত থাকে। 

একমাত্র পুরুষোত্তমের রাতুল চরণ আশ্রয় ক'রে তার সর্ব নিদেশ পরিপালন ক'রে চলে, জীবনে তা’কে 
প্রিয়পরমরূপে প্রতিষ্ঠা ক'রলেই এইসব সমস্যার সমাধান হ*তে পারে। এরজন্য তা'র উপদেশাবলী অনুধাবন 
করা এবং জীবনে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে কৃতিসন্েগশীল হ'য়ে নিরস্তরভাবে 
তা'র সেবা এবং অনুজ্ঞা পালনেই সিদ্ধি লাভ ঘটতে পারে। এরজন্য আরও চাই শ্রম-ক্রেশ-সুখপ্রিরতা। “প্রভুর 
প্রয়োজনে আমার যাই ঘটুক না কেন, তার আজ্ঞা পালন ক'রবোই, তী*র প্রতিষ্ঠা ক'রবোই'__এই মানসিকতা। 
এই মানসিকতা নিয়ে গ্রন্থ পাঠ করলে এবং তার বাণী-নিচয়ের ম্ম্মার্থ উপলব্ধি ক'রলে তখনই মাত্র তা’ 
পাঠকের জীবনের অঙ্গ হ'য়ে উঠবে। নইলে পুঁথিগত বিদ্যা সম্বল ক'রে চ'ললে জীবনের অগ্রগতি সেই বিদ্যায় 
আসবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 
| | “বই পড়ে তুই হ’লি যে বই 

বইয়ের নিদান ধরলি না, 
ধ'রে, ক'রে না চললে কি 
জাগবে বোধের নিশানা?” 

নিত্য সত্যানুসরণ পাঠের সাথে সাথে যা’রা পাঠ শুনছে, তা*দের এই শিক্ষা চরিত্রগত হচ্ছে কিনা এদিকে 
পিতৃদেবের চিরজাগ্রত দৃষ্টি থাকতো। ফলে, প্রত্যেক শ্রোতাই বহুলাংশে লাভবান হ’তেন। প্রভুর উপদেশাবলী 
. এমন ক'রেই পাঠ করা উচিত। এই গ্রন্থটি পাঠ ক'রলে কিভাবে পড়ে বাণী উপলব্ধি করতে হয়, তা’ বোঝা 
যা'বে। এই উপলব্ধির সাথে সাথে তা’ চরিত্রগত ক'রে তুলতে পারলেই প্রাপ্তির পরম এশ্বর্য্যে আমাদের প্রতি 
প্রত্যেকের জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই। 

এই গ্রন্থটি সকল পাঠকের সহায়ক হোক এবং প্রতি-প্রত্যেককে ইসষ্টমুখী ক'রে তুলুক, এই-ই আমাদের 
একাস্তিক প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্‌। 

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী 


সৎসঙ্গ, দেওঘর 
২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯ 
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প্রকাশকের নিবেদন 


ভক্ত-অনুরাগীগণের প্রয়োজন পূরণে নিবেদিত হ'ল 'প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ’। এই গ্রন্থ প্রকাশনার পরিকল্পনা 
ও যাবতীয় কর্ম্ম-সম্পাদনের সার্থক রূপায়ণ আমার পূজনীয় জ্যোষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুত অর্কদ্যুতি চক্রবর্তীর সক্রিয়তায়ই 
সম্ভব হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থ এবং সংকলকগণের ডায়েরী মন্থন ক'রে, প্রভূত শ্রম স্বীকার ক'রে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় 
আমাকে সহযোগিতা ক'রে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন রঘুনন্দন দত্ত, ঈশীপ্রসাদ ঘোষ ও মুকুলরপ্রান শীট। 

প্রসঙ্গতঃ, পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে, সংকলকগণের অনেকেই পরমপূজ্যপাদ 
্রীশ্রীবড়দাকে 'শ্রীশ্রীপিতৃদেব' ব'লে সম্বোধন করতেন এবং তাদের সংকলনেও সেভাবেই উল্লেখ করেছেন; 
সেজন্য, এই গ্রন্থেও তাদের নিজস্ব ধারাই অবিকৃত রাখা হয়েছে। 

পরিশেষে, যী”র আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণায় এই গ্রন্থের প্রকাশ, আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব তথা সৎসঙ্গের 
প্রধান আচার্য্যদেব শ্রীত্রীঅশোক চক্রবর্তী স্বয়ং এর মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেওয়ায় গ্রন্থটি যেন সম্পূর্ণতা লাভে 
সব্ববাঙগসুন্দর কলেবর ধারণ করেছে। তার শ্রীচরণে জানাই আমাদের অন্তরের শতকোটী প্রণাম। 


বন্দে পুরুষোত্তমম্‌। 
| শ্রীঅনিন্দযদ্যুতি চক্রবর্ত্তী 
সৎসঙ্গ, দেওঘর 
শুভ বড়দিন, ২০০৯ 


পাঠক সমাজের অশেষ চাহিদাবশতঃ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ‘প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ' গ্রন্থটি পুনমুদ্রণ 
করতে হলো। পুনমুঁদ্রিত গ্রন্থে “সত্যানুসরণ'-এ উল্লেখিত “কাজ করে যাও, কিন্তু আবদ্ধ হয়ো না...” 
বাণীটির ব্যাখ্যায় আরো কিছু সংযোজন করা হলো। 


বন্দে পুরুযোত্তমমূ। 
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্তী 
সৎসঙ্গ, দেওঘর 
৬ই ডিসেম্বর, ২০১০ ইং 
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সত্যানুসরণ সমন্ধে কথা উঠল। 
র-_সত্যানুসরণ আমার হাতের লেখা । প্রথম বই। বই 
বলে তো লিখিছিলাম না। অতুল ভট্টাচার্য ক’ল, আপনার /০/- 
mal experience (হাভাবিক রকমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা) কী, কী 
সেওলি যদি লিখে দেন! 
শরত্দা_ সত্যানুসরণ তো আপনার কৃড়ি-বাইশ বছরে লেখা । 
ও বয়সে আপনার এমন কী experience (অভিজ্ঞতা) 
হয়েছিল? 
শরীত্রীঠাকুর-_ আমার জীবনের তো একটা ০1৪1০ (দৃষ্টিকোণ) 
ছিল, তা’ দিয়ে বিচার করে যা’ যা’ পাইছি, তাই লিখিছি। 
ছোটবেলায় আমি মা'র পাছে পাছে ঘুরতাম চক্রবৃদ্ধির মতো। ' 
এ সবের উপরে দাঁডায়েই যা’ হবার তা’ হইছে। ওই যে একটা 
পেলাম, Do unto others as you wish to be done by 
(অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে যাহা পেতে তুমি কর 
আকিঞ্চন)। অনেকে আমারে মারত। তার থেকেও অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতাম । আমার education-এর (শিক্ষার) দিককার 
5৫6৫ (বীজই) হলো-_ওই ‘এক আর এক দুই” হয় কেমন ক'রে? 
দু'টো এক হতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত তো শিখতেই : 
পারলাম না। আমার এইসব experience (আভিজ্ঞতা)গলিই 
একেবারে ন্যাংটা । 
ইং ২৩-১-১৯৬২ 
[ দীপরক্ষী, আলোচনা / আষাঢ়, ১৪০৪ বাং] 
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শীত্রীগিতিদেব পাঠকদের উদ্দেশো বললেন-_ সত্যানুসরণ' 
আলোচনা কর। 

অভিধান দেখে শ্রীত্রীপিতুদেব বললেন-_ সৎ শব্দ য প্রত্যয় 
করে আসছে সত্য। মানে উত্তম, চিরস্থায়ী, বিদ্যমান ইত্যাদি / 
সত্য-এর আরও অথ করা যায়-_যথাথ অমিথা। 

সতীশদা বললেন-_অভি-বৃদ্ধির বিধি অনুসরণই সত্যানুসরণ / 
শ্রীীপিতদেব_ তাইলে কতকগুলি বিধি মেনে চললেই হয়? 
কেউ বলে অতিত রক্ষার জন্য মাছ খাও, কেউ বলে খেও না। 
সৎ আসছে, অস্‌ ধাতু থেকে। যাকে অনুসরণ করে চললে 
অভিত সবর্তোভাবে রক্ষা হয়, তাই সত্য । অনু-সৃ + অনট = 
অনুসরণ। যা’ করলে বেঁচে থাকা ও.বেডে ওঠা সভব হয়। যার 
অনুসরণে সত্যে পৌঁছে যাই। 

পতিতদা__ আমের গন্ধ আম থেকে আসছে, আবার গন্ধ ধরে 
আমে পোঁছাই। 

শ্রীশীপিতদেব_ সত্য কোন ৫৮57০ বন্ত ভাবলে হবে না। 
এখানে সত্য’ বলতে সত্যের মূর্ত প্রতীক বা ইষ্ট বুঝতে হবে। 
মধ্যে প্রত্যেকের কল্যাণ ও মঙ্গল নাহিত। তীর মূর্ত প্রতীককে 


অনুসরণ করাই সত্যানুসরণ। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/১১/৭৫ ইং ] 
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শ্রীত্রীঠাকুরের শ্রীহত লিখিত সত্যানুসরণ' ছের অংশ বিশেষ । 
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ধর্মই বল, আর কৃষ্টিই বল, 
তা’ শুধু কথায়ই নিবদ্ধ নয়কো-_ 
এটা ঠিক জেনো; 
অনুশীলন ও বাস্তব সক্রিয় অভ্যাসের 
ভিতর-দিয়ে 
চারিত্রিক অভিদীপনায় বিভাসিত হ'য়ে ' 
তা’ ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করে__ 
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতিশীল 
বোধ-বিনায়নায়। 


_ শ্রীশ্রীঠাকুর 
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সৎ বা সাত্বত যা’ 
তার অনুসরণী অনুশীলনাই হ'চ্ছে__ 
সত্যানুসরণ, 
আর, অস্তিত্বের বিদ্যমানতাই সত্য। 
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প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


অথ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়ো না, সাবধান হও-_ঠকবে; তোমার 
ঠাকুরত্‌ না জাগলে কেহ তোমার কেন্্রও নয়, ঠাকুরও নয়-_ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা! 


ীত্রীপিতৃদেব কৃতিদীপাকে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। কৃতিদীপা বাণীটি পাঠ করল এবং আলোচনা শুরু করল। 

শররীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন-_তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়__একথার অর্থ কী? 

কৃতিদীপার আলোচনা ঠিক হচ্ছে না দেখে তিনি নিজেই উত্তর দিলেন। 

__তার মানে আমি তার (শ্রীশ্রীঠাকুর) অনুশাসনবাদ যদি না মেনে চলি তাহলে তাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। ফাঁকি দিয়ে যদি 

তাকে ঠাকুর বলি তাহলে তাকে মানা হল না। ফাকি দিলাম, তাকে মেনে চললাম না, এর ফলে আমার মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগল 

না। যে যে গুণ নিয়ে তিনি ঠাকুর আমার মধ্যে সে সবের কোন প্রকাশ ঘটল না। ফলে ঠাকুরকে ধরে চলার যে উদ্দেশ্য সে 

উদ্দেশ্য পরিপূরিত হল না। আমরা সবাই ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরকে ধরে চলার চেষ্টা করছি। এইভাবে চলার একটা 

উদ্দেশ্য আছে তো? আমরা কী জন্যে ঠাকুর ধ'রে চলার চেষ্টা করছি? 

কৃতিদীপা- ঠাকুরের মনের মত হব ব'লে। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, ঠাকুর ধ'রে তার মনের মত হয়ে ওঠাই আমাদের সাধনা। আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি। দীক্ষা নিয়ে যদি 

তার অনুশাসনবাদ ঠিক ঠিক না মেনে চলি তাহলে বুঝতে হবে আমি ফাকি দিলাম এবং তার ফলও আমাকে পেতে হবে। 

ঠাকুরত্ব জাগাতে হ'লে তাকে জীবনের কেন্দ্র ক'রে রাখতে হবে_ তার নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করতে হবে। 

্রীত্রীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন-__সকলেই বুঝতে পেরেছে? 

ছোট-বড় উপস্থিত সবাই সম্মতিসৃচক ঘাড় নাড়তে তিনি পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রস্থরাজি পাঠের নির্দেশ দিলেন। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং- ৩/৪/৭৯ ইং] 


ঠাকুরত্ব জাগা কেমন?__গোবর্ধনদা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিতেনদার (দেববর্মন) দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে 
বললেন-_ওর প্রশ্ন হচ্ছে, ঠাকুরত্ব আমার যে জেগেছে তা আমি বুঝব কী করে? 

জিতেনদা (দেববর্মন)__যখন লোকে আমায় ভালবাসবে, আমার কাছে আসবে, আমার সঙ্গ ভাল.লাগবে তাদের, খোরাক 
পাবে আমার সঙ্গ করে, তখনই বুঝব ঠাকুরত্ব জেগেছে। 

শীশ্রীপিতৃদেব__আমার কথা হচ্ছে ঠাকুর কী করতে বলেছেন সেইটা দেখতে হবে। তিনি বলেছেন, তুমি অকপটভাবে করে 
যাও। যখনই ভাবতে যাচ্ছি কতদূর হল, কি হলাম তখনই আবার পিছিয়ে পড়লাম। অকপটভাবে করেই যেতে হবে। 
অকপটভাবে না করলে ফাকিতে পড়তে হবে। আমার ঠাকুরত্ব জাগল কি-না আমার জানার কী প্রয়োজন? সর্বাস্তঃকরণে 
তাকে ভালবাসতে হয়, তার হতে হয়, তাকেই জীবনে মুখ্য করে নিতে হয়। 

প্রশ্ন উঠল, ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়ো না'---এর অর্থ কী? 

্রীশ্রীপিতদেব- প্রাপ্তির আশায় ঠাকুর সাজাচ্ছি। 91709191 (অকপটভাবে) ঠাকুর ভজনা করি না। 
পণ্ডিতদা__যখন অর্থ, মান, যশের চাহিদা থাকে তখন একটা ফাক থেকে যায়। অর্থ, মান, যশ-এর চাহিদা যখন পূরণ হয় তখন 
অনুরাগ জাগতে পারে। 

্রীত্রীপিতৃদেব__অনুরাগ এলেই ঠাকুরত্ব জাগে একথা আসছে না এখানে। 

পণ্ডিতদা- ঠাকুরত্ব জাগানোর জন্য যখন ভজনা করি তখন ঠাকুরত্ব প্রাপ্তি হয়। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__সেটাও তো পাওয়ার আশা। ঠাকুর বলছেন তুমি ইষ্টনির্দেশ পরিপালন ক'রে চল, পাওয়ার আশা ক'রে 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 
আমাকে ঠাকুর সাজিও না। সাজান যেখানে সেখানে বিশ্বাস নাই। আসল কথা হচ্ছে, ঠাকুরত্ব জাগানোর জন্য কেউ ভজনা করে 
না। তার ভজনা করেই ঠাকুরত্ব জাগে। | 
প্ৰশ্ন উঠল__রোগমুক্তির জন্য অনেকে দেবদেবীর কাছে ধর্না দেয়। এক্ষেত্রে রোগমুক্তি হচ্ছে কেমন করে? 
্রীত্রীপিতৃদেব-_ঠাকুরের কাছেও কত লোক রোগমুক্তির জন্য ধর্না দেয়। তারা কোন জায়গায় রোগমুক্তির কোন উপায় না 
পেয়েই শেষপর্যন্ত ঠাকুরের কাছে এসেছে। তারা ঠাকুরকে ঠাকুরই মনে করে । এখানে সাজানোর ব্যাপার নাই। Sincerely 
(মনে-প্রাণে) ঠাকুর মনে ক'রে আরোগ্য প্রার্থনা করে বলে রোগমুক্ত হয়। 
কৃপাসিন্ধু__তাহলে 517097919 অর্থ, মান, যশের জন্য যদি কেউ ঠাকুর ভজনা করে তাহলে তারও তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_ এভাবে কতলোকের উদ্দেশ্য চরিতার্থ তো হচ্ছে। 5in০৫৷৫l) করছে বলেই হচ্ছে। তবে কথা হচ্ছে, কেউ 
যদি অর্থকে লক্ষ্য ক'রে চলে তাহ'লে তো তাকে পাওয়া হ'ল না। ঠাকুরসেবার উদ্দেশ্য যেখানে অর্থ উপার্জন, সেখানে অর্থের 
প্রতি আসক্তিই বাড়বে, ঠাকুরের উপর টান আসবে কি ক'রে? এ অর্থ আবার যখন ইষ্টের ইচ্ছা পরিপুরণের উদ্দেশ্যে 


উপার্জিত হয় তখন ইষ্টই তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/২/৭৮ইং] 


সতীশদা- আজ্ঞে, “তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে”, ঠাকুরত্ব কিভাবে জাগে? | 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_ ইষ্ট বা ভগবান ষড়েম্র্যের মালিক। তীর কাছে চাইতে হলে একটা জিনিসই চাওয়া যায়, তা'হল ভক্তি, 
ভালবাসা। তাছাড়া সব চাওয়া নিকৃষ্ট। আর এই ভক্তি, ভালবাসা যার মধ্যে সত্য সত্যই আছে, সে ব্যক্তি বিশ্বের অন্য সব কিছু 
সংগ্রহ করে নিতে পারে। তাই তুচ্ছ জাগতিক সম্পদ মানুষের কাম্য নয়। বিশেষ করে ঈশ্বরকোটির তো নয়ই। 
আমি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত; দীক্ষা নিয়েছি বললেই হবে না বা চলবে না, বরং ঠাকুরত্ব জাগাতে পারিনি 
বলেই যত সমস্যা, যত অশান্তি; ঠাকুর ধরা সত্তেও । | 
্রীত্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_আমরা করি কি? ঠাকুরকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত না রেখে, ঠাকুরকে আলাদা করে রেখে সবাই 
চলতে চাই। ঠাকুর ছাড়া আমরা একটিক্ষণও চলতে পারি না, এটা অনুভব করতে পারি না। এটা বোধের মধ্যে নেই, তাই সব 
জায়গায় গণ্ডগোল দেখা যায়। 
আসলে মনে প্রাণে ভাবতে হয়__আমি ঠাকুরের, যা*কিছু করছি সব কিছু তার প্রীতির জন্য করছি। 
্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন--কি, বোঝা যাচ্ছে? 
সতীশদা_ আজে হ্যা। 

[তীর সান্নিধ্যে/তাং-২০/৩/৭৪ ইং] 
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প্রসঙ্গ ঃ মত্যানুসরণ 


ভারতের অবনাতি (degeneration ) তখন-থেকেই আরভ হয়েছে, যখন-থেকে ভারতবাসীর কাছে 
অমুর্ত ভগবান অসীম হ'য়ে উঠেছে--খযি বাদ দিয়ে খধিবাদের উপাসনা আর হয়েছে। 


নির্দেশ পেয়ে রাণী পুনরায় বাণীটি পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু করল। 

্রীশ্রীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন-__অবনতি মানে কী? ভারতের অবনতি কখন থেকে আরস্ত হয়েছে? অবনতিই বা কী? 
রাণী--অবনতি মানে পতন। 

_ উন্নতি মানে? 

উন্নতি মানে বৃদ্ধি বা উতথান। 

__তাহলে কী হ'ল? সবটা সহজভাবে গুছিয়ে বল্‌। 

রাণী-_ভারতের অবনতি মানে পতন তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসী অমূর্ত ভগবান অর্থাৎ যে ভগবানের 
কোন মুর্তি নাই, কোন রূপ নাই সেই ভগবানের পুজা শুরু করেছে। অমুর্ত ভগবানের পুজা করা মানেই অসীমের পূজা করা। 
্রশ্রীপিতৃদেব__ অর্থাৎ অমূর্ত ভগবানের পৃজা করতে গিয়ে মানুষ নিজের খেয়ালমত পুজা শুরু করেছে। 

বাণীটির অবশিষ্টাংশ তিনি স্বপ্রাকে ব্যাখ্যা করতে আদেশ দিলেন। 

স্বপ্না--যখন থেকে ভারতবাসী খধির মতবাদ অর্থাৎ খষি যা” বলেন সেই মতবাদের উপাসনা শুরু করেছে, ঝযিকে না মেনে, 
ঝষিকে যথোচিত ভক্তি না করে তার মতবাদকেই স্বীকার করে নিয়েছে, তখন থেকেই ভারতের অবনতি শুরু হয়েছে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_খধি কাকে বলে বললে না তো? খষি মানে কী? উপাসনা কাকে বলে? 

স্বপ্নাকে নিরুত্তর দেখে তিনি নিজেই বললেন-__খষি মানে দ্রষ্টাপুরুষ। 

এরপর তার আসনের ওপর রাখা ‘সংসদ বাংলা অভিধান’ খুলে দেখতে বললেন। মেয়েদের এ শব্দের অর্থ খুঁজে পেতে দেরী 
হচ্ছে দেখে তিনি নিজে হাত বাড়িয়ে অভিধানখানি নিয়ে শব্দটির অর্থ দেখে বললেন-_এ দেখ, খষি মানে মন্তদ্রষ্টা মুনি, 
বেদমন্তদ্রষ্টা অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষ। আর উপাসনার অর্থ হল আরাধনা, পূজা বা ভগবৎচিস্তা। তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে? 
শাশ্বতী__কী বল? 

শাশ্ভী_ যিনি দ্ষ্টাপুরুষ তাকে বাদ দিয়ে তার যে বাণী তাই নিয়ে যখন আমরা মেতে আছি, তখন থেকেই আমাদের অবনতি 
শুরু হয়েছে। 

্ীশ্রীপিতৃদেব-_হ্যা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু তাতে অবনতি হবে কেন? মেয়েদের উত্তর পরিষ্কার হচ্ছে না দেখে তিনি তার 
সম্মুখে উপবিষ্ট অন্নদাস্দাকে (মাঝি) প্রশ্নটির উত্তর দিতে নির্দেশ দিলেন। 

অন্নদা'দা-_জীবনে উন্নতি করতে হ’লে জীবস্ত আদর্শ প্রয়োজন। জীবনে চলার পথে একজনকে মেনে চলতে হয়। তা না 
হ'লে শুধু বাণী দিয়ে হয় না। 

্রত্রীপিতৃদেব- হ্যা, চরিত্র গঠন করার জন্য একজন জীবস্ত আদর্শ প্রয়োজন। 

অন্নদা'্দা__তা না হ'লে শুধুমাত্র কোন মহাপুরুষের বাণী পড়ে বা আলোচনা ক'রে মানুষের পরিবর্তন হয় না। 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_ শুধু বাণী প'ড়ে মানুষের সংস্কারের পরিবর্তন হয় না। তার মানে__-ভারত আগে 
উন্নত ছিলই-__মানসিক, আধ্যাত্মিক সবদিক থেকে ভারতবাসী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল; তারপর তাদের অবনতি শুরু হ'ল 
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অর্থাৎ মানসিক, আধ্যাত্মিক চেতনা কমে যেতে লাগল, যখন থেকে তারা জীবস্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে শাস্ত্রের বিচারের মধ্যে 
নিজেদের ভাবনা চিন্তা ব্যাপৃত করে রাখল। এই যেমন, মহাপ্রভু যখন এসেছিলেন তখন ন্যায়-মীমাংসা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
কত তর্ক-বিতর্ক, বাগ-বিতগ্ডা। তারপর মহাপ্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হ'য়ে যখন তাকে মেনে চলতে লাগল তখন প্রকৃত আধ্যাত্মিক 


চেতনার উদ্মেষ ঘটল। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১/৪/৭৯ ইং] 


সং ৫ সং সঃ + 


ভারত! যদি ভবিষ্যৎ-কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের 
পুব্বপুব্ব গুরুদের প্রতি শ্রজাসম্পম হও-_আর তোমার মুত ও জীবভ ওর ব' ভগবানে আসক্ত 
(attached) হও,-_আর তাদেরই স্বীকার কর-_যা'রা তাঁকে ভালবাসে । কারণ, পুবরর্বতীকে অধিকার 
করিয়াই পরবর্তীর আবিভাবি! 


শ্যামসুন্দর আর একবার বাণীটি পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু করল। 
__পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বের বাণীটিতে ভারতের অবনতির কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে সেই অবনতি থেকে উত্তরণের 
উপায়ের কথা বলেছেন। | 
ঠাকুর ভারতবাসী তথা মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলছেন যে, যদি তোমরা ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আনয়ন করতে চাও তবে হিন্দু, 
মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়গত বিভেদ ত্যাগ ক'রে জগতের পূর্ব-পূর্ব সকল গুরুদের বা ধর্মবেত্তাদের প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। আর তোমার (তোমাদের) যিনি আদর্শ_যিনি তোমার গুরু বা জীবস্ত ভগবান তার প্রতি আসক্ত হও অর্থাৎ 
একমাত্র তাকেই অনুসরণ ক'রে চল। কারণ পূর্বেকার সমস্ত গুরুই এ পরবর্তীর মধ্যে-_1ate5 যিনি তার মধ্যে অনুস্যুত। 
পূর্ববর্তী সকলকে নিয়েই পরবর্তী যিনি তার আবির্ভাব। আর, তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) তাদেরকেই স্বীকার করতে বা আপনজন 
ব'লে গ্রহণ করতে বলেছেন, যারা এ তাকে অর্থাৎ পরবর্তী মহাপুরুষকে ভালবাসে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব উপস্থিত দাদাদের জিজ্ঞাসা করলেন-__কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা। পণ্ডিতদা (গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য), হরিপদদা 
(দাস) প্রভৃতি অনেকেই জানালেন- পরিষ্কার হয়েছে, কোন অসুবিধা নাই। 
এবার তার পাশে বসা ছোট ভাইবোনদের তিনি সোহাগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন-_তোমরা বুঝতে পেরেছ? 
রাণী, স্বপ্না প্রভৃতি বোনেরা এবং ধৃতিদীপি (বক্সী), রামগোপাল (সাহা), সুখেন (বিশ্বাস) প্রভৃতি ভাইরা ঘাড় নেড়ে জানাল 
বুঝতে পেরেছে। 

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২/৪/৭৯ ইং] 
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সব্বুথম আমাদের দুব্বর্লতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হ'তে হবে, বীর হ'তে হবে। 
পাপের জ্বল প্রতিমূর্তি এ দুব্বলিতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার, এ রভশোযণকারী অবসাদ-উৎপাদক 
॥০৷৮i৮৫-কে (ভ্যাম্পায়ার একজাতীয় বাদুড়; ইহারা নিবিবর্বাদে ঘুম জীবজন্তর রক্ত শোষণ করিয়া 
থাকে)। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মারণ কর তুমি পরমপিতার সত্তান। 
আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্ম্মরোজ্যে ঢোকবার অধিকার জানোছে। 


শস্রীপিতৃদেবের আদেশে স্বপ্না আলোচনা শুরু করল। 

স্বপ্না--ঠাকুর আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলছেন। রক্তশোষণকারী বাদুড় যেমন ঘুমন্ত প্রাণীর রক্ত শোষণ করে 
থাকে, দুর্বলতাও আমাদের ক্ষমতা শোষণ করে। প্রত্যেকে পরমপিতার সন্তান। ধর্মরাজ্যে ঢুকতে পারব তখনই যখন আমরা 
দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারি। 

শরীশ্রীপিতৃদেব (হরিপদদাকে)__কী, ঠিক আছে? 

হরিপদদা- দুর্বলতা কী? 

স্বপ্নাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব হরিপদদাকে উত্তর দিতে বললেন। 

হরিপদদা-_অসৎকর্মের ফলে দুর্বলতা আসে। দুর্বলতা মনের। ইষ্টের উপর নির্ভরশীলতার অভাবেও মন দুর্বল হয়ে পড়ে। 

গুরুকিংকরদা__রোগ-অসুখের ফলেও দুর্বলতা আসে। | 

হরিপদদা-_এখানে শারীরিক দুর্বলতার কথা তো আসছে না। য় 

বন্ধে থেকে কয়েকজন দাদা এসে পৌছেছেন। প্রার্থনার পূর্বেই শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাদের দেখেছেন। জিনিসপত্রাদি একপাশে রেখে 
তারা বসেছেন বড়নাটমণ্ডপে। এখনো তাদের প্রাতঃকৃত্যাদি হয় নাই। শ্রীশ্রীপিতৃদেব দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত নূতন বাথরুমে 
প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিতে বললেন । কিন্তু জানা গেল এ বাথরুমে জল নেই। তাই শ্রীশ্রীপিতৃদেব চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে 
থাকেন কে ওদের জল এনে দেবে। 

যজ্ঞেশ্বরদা (যাদব) ব্যবস্থা করতে উঠতে যাচ্ছিলেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব তা দেখে বললেন-_তুই উঠে কি করবি? ঠাকুরবাড়ির দারোয়ান রামানন্দদাকে (সিং) বললেন-_যা, দ্যাখ্‌ গা 
জল দিল কি-না। বন্ধে থেকে আসছে__আমাদের সহানুভূতি থাকা দরকার। 

রামানন্দদা বন্ধের দাদাদের সঙ্গে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেলেন। 

বাণীর প্রসঙ্গ ধরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- সকলেই শুনছে বাথরুমে জলের ব্যবস্থা করা দরকার, এখানে সবাই বসে মন দিয়ে 
যে পাঠ শুনছে তা-ও নয়, আছে অন্য চিন্তা। মনে করলাম করা দরকার কিন্তু করলাম না, 1192190( (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য) করলাম 
এ-ও দুর্বলতা । যখন কোনো কিছু করার সময় আমাকে তা’ করতে দেয় না, পরে সেজন্য নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। এমনি 
কত রকমের দুর্বলতা আছে। 

গুরুকিংকরদা-_এমনও লোক আছে বাবাকে বাবা বলে পরিচয় দেয় না__ এ-ও দুর্বলতা। 

্রীত্রীপিতৃদেব_এর মানে? হয়তো সত্যিকার বাবা নয়, তাই বলে না। দুর্বলতার দরুন করা উচিত বিবেচনা করি, কিন্তু করি 
না,_মনে সন্দিপ্ধভাব। একটা কবিতা পড়েছিলাম-_“পাছে লোকে কিছু বলে’. ..। 

্রীত্রীপিতৃদেব নিজেই প্রশ্ন তুললেন- দুর্বলতাকে পাপের জৃলস্ত প্রতিমূর্তি বলছেন কেন ঠাকুর? ্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 
্বপ্না_ দুর্বলতাই পাপ। 
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শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_ যা, কখন দুর্বলতা আসে? রিপু দ্বারা যখন আমরা আক্রাত্ত হই তখন দুর্বলতা আসে। তখন মন অক্ষমতা 
প্রকাশ করে। কোনো একটা রিপু দ্বারা আক্রান্ত হলে বাকি রিপুগুলোও তখন চেপে ধরে। আমাদের সর্বপ্রথম দুর্বলতার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আর কোনো পয়েন্ট আছে? 
হরিপদদা-__ধর্ম্মরাজ্যে ঢোকা। 
রিনি দেন থাকে ভিজামাধানেন যেনে ধররিজো ঢোকামার। 
স্বপ্নাঁ_সদ্গুরুর দীক্ষা নিতে হবে। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, ঠিক বলেছ। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/২/৭৮ইং ] 


সং সং সং সং সৎ 


এতটুকু দুব্ৰ্লিতা থাকলেও তুমি ঠিক-ঠিক অকপট হ তে পারবে না; আর, ৮০০৮০০৪৪৭ 
এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব সপ্তর্ধকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 
সপ্তর্ষি_ দুর্বলতা থাকলে আমি অকপট হ'তে পারব না। অকপট হওয়া মানে মন-মুখ এক হওয়া। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_মন-মুখ এক হ'লে দুর্বলতা চলে যায়। মন-মুখ এক হওয়া দুর্বলতা চলে যাওয়ার [7810 8০601 (প্রধান 
উপকরণ)। 
অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় প্রশ্ন তুললেন-_তাহলে দুর্বলতার সঙ্গে মন-মুখ এক হওয়ার কী সম্পর্ক? 
হরিপদদা-__সব প্রকাশ করতে না পারলে ভিতরে গলদ জমে থাকে। তাই সব প্রকাশ করতে হবে। তাতে দুর্বলতা চলে যাবে। 
ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত)___সব প্রকাশ করা ঠিক নাকি? সব জিনিস সকলের কাছে প্রকাশ করা তো ঠিক না। 
পণ্ডিতদা_ যেখানে যতটুকু দরকার সেখানে ততটুকু প্রকাশ করতে হবে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__সব প্রকাশ করতে পারে নাকি? মন-মুখ এক না হওয়া এমন এক অবস্থা যখন প্রকাশ করতে পারে না 
বিক্ষিপ্ত অবস্থা, চঞ্চল অবস্থা। 
লালদা-_চেপে রাখছি কেন? 
হরিপদদা-_অবগুণ বেরিয়ে পড়বে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, ওটাই দুর্বলতা। 
গুরুকিংকরদা-_অনেকে সাধু সাজে, কিন্তু সাধু নয় সে জানে মনে-মনে। এটাও কপটতা। এখানে গলদ জমে থাকে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব_ সাধু হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধু সাজা ভাল। সাধুতা দেখাচ্ছি অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেটাই 
খারাপ? 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বিধুঃকে জিজ্ঞাসা করলেন-_মলিনতা কখন আসে? 
বিষ্ণুকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন- প্রবৃত্তির টানে আবদ্ধ হয়ে গেলে মলিনতা আসে। মলিনতাই দুর্বলতা । মন-মুখ এক না 
হ'লে তো প্রকাশ পাবে না। প্রকাশ পেলে বাঁচোয়া। 

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১১/২/৭৮ইং ] 
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শ্রীশ্রীপিতৃদেব দীপ সিংকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 
দীপ সিং পুনরায় বাণীটি পাঠ করলে শরীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_দুর্বলতা৷ কাকে বলে? 
দীপ সিং__দুর্বলতা মানে মন ভেঙে পড়া। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_কিসে মন ভেঙে পড়ে? 
দীপ সিং-_দুঃখ-কষ্টে, পড়লে। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব__কপটতা কাকে বলে?-_সুখেন বল। 
সুখেন__ভাবছি একরকম, করছি অন্য। 
্রীশ্রীপিতদেব-__উদাহরণ দাও। 
সুখেন_ মনে ভাবছি বেড়াতে যাব, মুখে বলছি পড়ব। 
্ীত্রীপিতৃদেব_এর নাম কপটতা। তাহলে অকপট কিরকম? 
সুখেন-__যা” ভাবছি তা-ই বলছি। 
্ীত্রীপিতৃদেব-_-বল, মন-মুখ এক হওয়া। আর, দুর্বলতা মানে কি? 
সুখেন-_ মনের ভয়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__কিসে মনে ভয় হয়? 
সুখেন__কপটতা থাকলে, দুর্বলতা থাকলে মনে ভয় হয়। 
্রীশ্রীপিতিদেব- দুর্বলতা কোথা থেকে আসে? 
সুখেন__ কোথাও গেলে খারাপ হ'তে পারে জেনেও যখন যাই। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ তুমি বলতে চাচ্ছ ওখানে গেলে পরে ক্ষতি হ'তে পারে, অমঙ্গল হ’তে পারে, _তা জেনেও যদি সেখানে 
যাই, তার মানে জেনে-শুনেই অমঙ্গলকে আলিঙ্গন করছি। এখন বল, দুর্বলতার ভাব আসছে কোথা থেকে? 
সুখেন_ _কপটতা থেকে। 
উত্তর ঠিক হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- ইষ্টমুখী মনে দুর্বলতা থাকে না। কিন্তু মনে রিপু prominent (মুখ্য) 
হওয়ার জন্য দুর্বলতা আসে, আমরা দুঃখ পাই। ষড়রিপুর চাপে মানুষ দুঃখ-কষ্ট পায়। এখন বল-_ষড়রিপু কী কী? 
সুখেন__কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। 
শ্রীশ্রীপিতদেব__তাহ*লে মন যখন এই রিপু দ্বারা পরিচালিত হয় তখন দুর্বলতা আসে। ইষ্টকেন্দ্রিক মনে দুর্বলতা বাসা বাধতে 
পারে না। ইষ্টকেন্দ্রিক মন হ’লে রিপুর ওপর আধিপত্য আসে। আর যদি তা’ না হয় তখন মন রিপু দ্বারা চালিত হয়। লোভের 
বশে চুরি করেছি। ভাবছি পাছে লোকে জেনে ফেলে তাই ভাল লোকের (সৎ লোকের) 0০59 (ভান) করি। এই হ'ল কপটতার 
আশ্রয় নেওয়া । রিপু দ্বারা তাড়িত মন কপট হয়। তখন মানুষ সব দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে; ক্রমশ কপটতার আশ্রয় নিতে 
থাকে। আর মানুষের মন যত ইষ্টকেন্দ্রিক হয় তত অকপট হয়, মলিনতার গায়ে তখন হাত পড়ে । মলিনতা মানে মনের কু- 
ভাব। কিভাবে চললে হাত পড়বে? ঠাকুর যেভাবে বলেছেন সেভাবে চললে; যত ইষ্টকেন্দ্রিক হব-_ মানে ইষ্টকে জীবনের 
কেন্দ্র ক'রে চলব তত মলিনতা দূরে সরে যাবে। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৪/১২/৭৬ ইং ] 
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মন-মুখ এক হ’লে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না-_ওও আবজ্জরনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে পাপ গিয়ে 
তা'র ভিতর বাসা বাঁধতে পারে না। 


্রীত্রীপিতৃদেবের আদেশে কৃতি আলোচনা শুরু করল-_মনমুখ এক মানে, মনে যা আছে, মুখেও তাই রয়েছে। তখন ভিতরে 
পাপ থাকে না। 
্ীত্ীপিতৃদেব__মনমুখ এক হওয়া মানে, মনে যেটা হচ্ছে মুখে সেটা প্রকাশ করছি তো! মনমুখ এক হ'লে কী হয়? 
কৃতি__তাহ'লে কোন গলদ জমতে পারে না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_সেটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে তো! বেণু বল তো! 
বেণুকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_যেমন, আমি মনে-মনে ভাবলাম বেণু খুব ঝগড়াটে, মুখেও বললাম তা'।তা' 
শুনে বেণুর মা-বাবা-দাদা সবাই লাফায়ে এল,__আমার মেয়ের নামে এমন কথা! আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়ে দিল। কিন্ত 
তোমার (বেণুর) বাবা-মা-র মনে যা হয়েছে তা-ই তারা করছে, আবার আমার মনে যা হয়েছে তা-ই আমি বলেছি। তাহ'লে 
তো কারও মধ্যেই পাপ গিয়ে বাসা বাধতে পারল না। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। এতে লাভ কী হ'ল?__বল। 
বেণু ও কৃতি উভয়কে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন__ও (বেণু) খুব ঝগড়াটে আমার মনে হয়েছে, কিন্তু সবার কাছে 
তা বলতে যাব কেন? যেখানে বললে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হয় না সেখানে বলতে হয়। বলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া নাহয় 
দেখতে হয়। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই শুধু প্রকাশ করব। 
এবার ছেলেদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__ননীদার একটা জিনিস দেখে আমার লোভ হ'ল, নিতে খুব ইচ্ছে 
হ’ল। না ব'লে নিয়েও নিলাম। নিয়ে ভাবছি কাজটা খুব অন্যায় ! মনে-মনে ভাবছি__না নিলেই ভাল হ'ত, ননীদা খোজাখুঁজি 
করছেন! ননীদারও খুব দুঃখ হচ্ছিল জিনিসটা হারানোর পর। এমন সময় আমি যদি কাছে গিয়ে বলি, আমার খুব অন্যায় হয়ে 
গেছে, আপনার জিনিসটা আমি না ব'লে নিয়েছি। তখনো যদি ননীদাকে জিনিসটা ফেরৎ দিই, ননীদা ভাববেন__ ছেলেটা বেশ 
ভাল তো! মনটা বেশ সরল! নিয়েছে, কিন্তু অকপটে স্বীকার তো করল। এর ফলে ননীদার মনে আনন্দ হ'ল, আমিও দুশ্চিন্তার 
হাত থেকে মুক্ত হলাম, ভিতরের গলদ চলে গেল। 
বাড়িতে বা স্কুলে কোন জিনিস না বলে নিলে গুরুজন বা তার কাছে গিয়ে স্বীকার করতে হয়। ভেতরে রাখতে হয় না। সবাই 
চিনেবাদাম খাচ্ছে দেখে তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে। হাতে পয়সা নেই। না ব'লে তোমার বাবার জামার পকেট থেকে একটা 
সিকি বের করে চিনেবাদাম কিনে খেলে। না বলে নিলেও খোঁজাখুঁজি করার পূর্বেই বাবাকে বলতে হয়, বাবা, জামার পকেটের 
একটা সিকি বের ক'রে চিনেবাদাম খেয়েছি। যদি বাবার কাছে স্বীকার না কর, আবার একদিন নেবে, আবার একদিন নিতে ইচ্ছা 
হবে। এমনি করতে-করতে সাহস বেড়ে যাবে, চুরিতে অভ্যস্ত হ'য়ে যাবে। না ব'লে নেওয়া খুব খারাপ। কিন্তু মনমুখ এক 
হ’লে না-ব’লে কোনদিন নিলেও তোমার ভেতর কোন গণ্ডগোল বা.গলদ জমতে পারবে না। সবার সঙ্গে মিল হবে, সবাই 
ভালবাসবে। তুমিও ভালবাসতে পারবে সবাইকে । ছেলের। সকলে বুঝতে পারছো? 
ছেলেরা_ আজে হ্যা। 

[ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৫/১২/৭৬ ইং] 


নির্দেশক্রমে অচিনন্দন আলোচনা শুরু করল। 
অচিনন্দন--মন-মুখ যদি এক করি তাহলে ভিতরের গলদ সব নষ্ট হয়ে যায়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_-গলদ কী? 
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অঠিনন্দন-_মনের ভিতর অন্যরকম চিন্তা। 

__অন্যরকম চিন্তা কী? টিন্তা সব স্ময় তো নানারকম হচ্ছে। এক টিস্তাই যদি করতাম তাহলে তো কাজই হয়ে যেত। 

__ভিতরে যা হয় তার সবটুকু প্রকাশ না করা। 

--আকাশে তো অনেক তারা দেখি সব তো প্রকাশ করা যায় না তাহলে গলদ কী? 

অঠিনন্দনেত্র কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব অক্ষয়কুমার মিশ্রকে একই প্রশ্ন করলেন। 

অক্ষয়দা-_-গলদ মানে ময়লা। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব- ময়লা কী? 

_ ময়লা হল যা ত্যজ্য পদার্থ। যাকে ভিতর থেক্ষে বের ক'রে দেওয়া উচিৎ। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_-সে তো বুঝলাম। কিন্তু এখানে কী বের করে দেওয়া উচিৎ? মনের গলদ কী-_তা তো বোঝা যাচ্ছে না। 

এরপর তিনি নিজেই উত্তর দিলেন-_পাপচিস্তাই হ'ল মনের গলদ । যে চিন্তা জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় সেই চিন্তাই পাপ; আর 

তা-ই মনের গলদ। কখনো হয়তো পাপচিস্তা করলাম। কিন্তু যদি তা’ প্রকাশ করি, যেখানে প্রকাশ করা দরকার, তাহলে এ 

পাপচিস্তা আর থাকে না। ৰঁ 

_ যদি অন্যায়, অসংগত চিন্তা করি আর সেটা যদি প্রকাশ না করি তাহলে তা’ থেকেই যাবে। সেজন্য তা’ প্রকাশ করতে হয়__ 

বাবা-মার কাছে, শিক্ষকমশাইয়ের কাছে, কিংবা হিতাকাজ্ক্ষী কারো কাছে-_যেখানে যেমন প্রয়োজন। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৬/৪/৭৯ ইং] 


হটে যাওয়াটা বরং দুবর্তা নয়কো, কিন্ত চেষ্টা না করাই দুবব্লিতা। তুমি কোন-কিছু ক'রতে 
প্রাণপণে চেষ্টা করা সভেও যদি বিফলমনোরথ হও, ক্ষতি নাই। তুমি ছেড়ো না, এ অল্লান চেষ্টাই 
তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। 


মৈত্ৰেয়ী দে আলোচনা করার নির্দেশ পেলেন। তিনি বাণীটি পুনরায় দ্রুত পাঠ করলেন । তা শুনে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন__ এত 
হুটোপুটি করে পড়ছিস কেন? একেবারে মেসিন চালিয়ে দিচ্ছিস! 
মৈত্রেয়ীদি এবার ধীরে-ধীরে পাঠ করলেন ও বললেন- নিষ্ঠা সহকারে যদি আমি কোন কাজ করি, ছেড়ে না দিই, নিষ্ঠার সঙ্গে 
লেগে থাকি তাহলে একদিন না একদিন ফল পাবই। |, 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব__ফল পাবই মানে? __কী আছে বাণীতে? 
__ধীঅল্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে অর্থাৎ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-৩০/৫/৮০ ইং ] 
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দুববৰ্ল মন চিরকালই সন্দিখী,_তারা কখনই নির্ভর ক'রতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে__ 
তাই প্রায়ই রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয় পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্ালাময়। শেষে অশাভিতে 
সুখ-দুঃখ ডুবে যায়,__কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না; ব'ললে হয়ত বলে ‘বেশ’, তাও অশান্তি, 
অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। 


্রীত্রীপিতৃদেব ধীরাকে আলোচনা করতে বললেন। 

ধীরা__দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, মানে-_যার মন দুর্বল সে সব-সময় সন্দেহের চোখে সবকিছু দেখে থাকে। এরকম যারা 
তারা হয় রুগ্ন, কুটিল ও ইন্দ্রিয়পরবশ। তাদের শরীর শুকনো দেখায়। | 
শরীত্রীপিতৃদেব__যোগীপুরুষ যারা, তাদের দেখলে মনে হবে শুকনো, কিন্তু সাংঘাতিক তেজ। রোগা মানে কি? 
গুরুকিংকরদা-_-পলকা। 

্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা । আর রুগ্ন মানে? ধৌরাকে) 

ধীরা__অসুস্থ শরীর। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব_ মানে, রোজই কিছু-না-কিছু লেগেই থাকে। আজ পেট খারাপ, কাল মাথাধরা, পরশু মাজায় ব্যথা-_এরকম। 
কুটিল মানে কী? 

ধীরা- কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__শঠ, অপরকে ঠকানোর মন সবসময়। সোজা মন নয় যার। ভাল জিনিসকেও খারাপ দেখে। (ক্ষিতীশ 
সেনগুপ্তের দিকে তাকিয়ে) কি মাস্টারমশাই, কুটিল মানে কী? 
ক্ষিতীশদা__ভাল জিনিসকে যে ভাল চোখে দেখতে পারে না। 

শশ্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন- কুটিল লোকেরা ইন্দ্িয়সর্ব্, কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত। ভাল খাওয়া, 
ভাল পরা, বেশী ঘুমান ইন্দ্িয়পরায়ণ ব্যক্তিদের লক্ষণ। বেশী ঘুমানটাও ভাল না। আমাদের দেশের ৪1200 (মহান ব্যক্তি) 
যারা তারা কখনো দিনের বেলায় ঘুমাতেন না। অনেকে ডাক্তারের পরামর্শমত দুপুরে বিশ্রাম করে নানা কারণে। তাদের কথা 
অবশ্য আলাদা। 

আজ বাণীর এই অংশটুকু আলোচনাতেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-৩১-৫-৮০ ইং ] 
প্রভাতদা (চক্রবর্তী) আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বললেন- দুর্বল মানে__শক্তিহীন__যে 
কোনকিছুতে আস্থা রাখতে পারে না। 
্ীশ্রীপিতৃদেব_ সন্দিগ্ধ মানে কি? 

- দোদুল্যমান। 

্ীশ্রীপিতৃদেব- সন্দিগ্ধ মানে সন্দেহ করা।__নির্ভর করা মানে? 

_ নি£শেষে ভরণ করা। 

শরীশ্রীপিতৃদেব- রুগ্ন মানে কি? __-পলকা, হালকা নাকি? . 

_ আজ্ঞে? 

রীশ্রীপিতৃদেব__আবার রুগ্ন মানে রোগযুক্ত। কিছু না কিছু লেগেই আছে। __কুটিল মানে কোন জিনিস সহজভাবে বোঝে না। 
হয়ত গুরুকিংকর কোন জিনিস আমায় দিল, ভাবলাম এটা দিল কেন? নিশ্চয়ই জিনিসটা বাসি। গুরুকিংকরকে জিজ্ঞেস 


১০ 


Scanned by CamScanner 





প্রসঙ্গঃ সত্যানুসরণ 


করলাম__দেওঘর কোন্‌ দিক দিয়ে যাব? গুরুকিংকর বলল-_এই দিক দিয়ে। তখন ভাবছি, নিশ্চয়ই কোন প্যাচ আছে__ 
এদিকে বলার মধ্যে।_ইন্দ্রিয়পরবশ মানে? 
প্রভাতদা_ ইন্দ্রিয় যখন যা চায় তাই করে, ইন্দরিয়ের দাসানুদাস। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_দাসানুদাস মানে? 
_ ইন্দ্রিয়ের সেবা করে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব_বললে হয়তো বলে ‘বেশ’ মানে কি? কী বললে হয়তো বলে ‘বেশ আছি’? বেশ আছি বলছে কিন্তু অবসাদে 
জীবন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। _অবসাদ কখন আসে? যে কর্মের মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারা যায় না; শারীরিক, মানসিক 
শক্তি সঞ্চয় করতে পারা যায় না, সে সব কর্ম করলে অবসাদ আসে। যা যা করলে শরীর-মন ভাল থাকে তা না করে যাযা 
করলে শক্তি হাস হয় তাই যে করে। অনেকেই আফিং খায়। এমনভাবে খায়, যার ফলে শক্তি হাস হয়। কেমন করে ব্যবহার 
করলে শক্তিবৃদ্ধি হবে তা জানে না- ইন্দ্রিয়ের বশেই সে চলে। তখন সে ক্ষয়ের পথে চলে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩১-৫-৮০ ইং ] 


দুববর্ল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুদর্শা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে 
নিজের দুদ, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা ক'রে ভেঙ্গে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া__ও- 
সব দুববর্লতা । যারা শক্িমান্‌, তারা যা'ই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে__যাতে ও-সব 
অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিভা করা-_বুদ্ধদেবের যা” হয়েছিল। 
এ হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টাত 


সুধীর রায়চৌধুরীদা-__-অনেকে কারও কষ্ট দেখলে স্বাভাবিক ভাবে সমবেদনা দেখায়ই। ভেঙে পড়া মানে Unbalanced 
হওয়া । তাহলে এ দুঃখ দৈন্যের মাঝখান দিয়ে তার নিরাকরণের সম্ভাবনা থাকে। 

শ্ীশ্রীবড়দা-_এক একজনের কষ্ট দেখে অনেকে মনে করে, আমার ছেলের এমন যদি হয় তাহলে তো শেষ । এই বলে কেঁদে 
ছেলেরই অসুখ বাড়িয়ে তোলে। আমি একবার ছোট কালে মরার পর্যায়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ওখানে (পাবনায়) নদী ছিল, 
হৃদের মত হয়ে গেছে, মাঝে-মাঝেই হঠাৎ থৈ-হারা জল। স্নান করছি ছোট কাকার সঙ্গে। হঠাৎ এ অথৈ জলে পড়লাম। 
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; সাঁতার জানি না। জল খাচ্ছি ও ডুবছি। আবার মনে হচ্ছে আম পেকেছে, পেড়ে খেতে হবে। 
মখমলের জামা এসেছে, পরবো। জীবনকে ভোগ করব। এমনতর হাবুডুবু খেতে খেতে শেষে ছোট কাকার নজর পড়লে খপ্‌ 
করে চুল ধরে টেনে আনলেন। এ সব অবস্থায় এ রকম চিন্তা আসে। তারপর মৃত্যুর বিভীষিকায় আসে শারীরিক যন্ত্রণা। তখন 
পেচ্ছাপ করে, পায়খানা করে ফেলে, এর বেশির ভাগ ভয়ের চোটে। 

সুধীর রায়চৌধুরীদা__05 এবং train-এ accident এ যে মরে! 

্রীত্রীবড়দা- এগুলো £010106 ০০1101০%-এ হয়। বিপদ যে আসছে বুঝতে পারে না তাই অপমৃত্যু হয়। তাই সব সময় নাম 
করা Practice করে নিতে হয়। নাম সমস্ত ০61]-কে ০0101 করে। মানুষের রিপুগুলো থাকেই। যৌবনে তার উদ্দাম ভাব। 
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তাই যৌবনকাল সাধন-ভজনের উপযুক্ত সময়। নাম করলে কামের ভাব, লোভের ভাবগুলো অতি সহজেই ০01010| করা 
যায়। এটা অতি বাস্তব কথা । নাম করবার যে একটা 01111 আছে- দীক্ষা নিয়ে যারা করে তারাই বুঝতে পারে। এর যে 


শারীরিক, মানসিক শক্তির ওপর প্রভাব আছে তা করলেই বুঝতে পারা যায়। 
[যামিনীকাস্ত রায়টোধুরীদার দিনলিপি/তাং-১৯/৯/৭২ ইং] 


তুমি ব’ল না তুমি ভীরু, ব'ল না তুমি কাপুরত্ষ, ব'ল না তুমি দুরাশয়। পিতার দিকে নজর কর, 
আবেগভরে বল-_ওগো, আমি তোমার সভান; আমার আর জড়তা নেই, আর দুববর্লিতা নেই, আমি 
আর কাপুর্ষ নই, আমি আর তোমাকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমার জ্যোতির 
দিকে পিছন ফিরে ‘অন্ধকার’ অন্ধকার' ব'লে চীৎকার ক'রব না| 


বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেলেন খচীনন্দনদা (চক্রবর্তী)। তিনি বললেন- সবল হৃদয় যাদের, তারাই প্রেম-ভক্তির 
অধিকারী হ*ন। এর জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আমি কাপুরুষ নই, আমার কোনরূপ জড়তা, দুর্বলতা নেই। 
তোমার জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে চীৎকার করব না। __মানে যা জীবনবৃদ্ধির উল্টো সেদিকে যাব না, 
তেমন কিছু করব না। সুতরাং আমি দুর্বল হব না। এভাবে প্রেম-ভক্তির অধিকারী হব। 

| [পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২-৬-৮০ ইং] 


অনুতাপ কর; কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হ'তে না হয়। 


্ীশ্রীবড়দা__“জুড়ানকে জিজ্ঞাসা কর্‌, অনুতাপ করা লাগবে কি জন্যে একবার অনুতাপ ক'রে?” 
জুড়ান__চুরি ক'রে মার খাবার পর অনুতাপ হ’লো... 
্রীশ্রীবড়দা__এককথায় যে রকম কাজ ক'রে আমি অনুতপ্ত হয়েছি, সে রকম কাজ আর না করা। 

[ যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৫/১০/৭১ ইং] 
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যখনই তোমার ফুকম্মের জনা তুমি অনুতও হবে, তখনই পরমগিতা তোমাকে কম! করবেন, আর 
ক্ষমা হ’লেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পৰি সানা আসছে, আর তা হলেই ঢুমি বিদাত, 
শাড ও আনন্দিত হবে। 


যে অনুতও হয়েও রা রিনা বারা CAC OSE WOO EN 
পতিত হবে। 


শুধু মুখে-মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয়, ও আরও অস্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায় প্রকৃত অনুতাপ 
এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্লাবিভর একাশ গায়। 


জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তা'র অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে, ও দুটো 
থেকে যত দূরে স'রে থাকা যায় ততই মঙ্গল। 
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ভগবান্‌ আ্রীরামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ ক'রে বলেছেন, কাগিশী-কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ 
খুব তফাৎ থাক। 


শ্রীকঠদা প্রশ্ন তুললেন-_তফাৎ মানে? 

গুরুকিংকরদা-_কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকা। 

শর্রীপিতৃদেব-_কামিনী-কাঞ্চন থেকে দুঃখ কিভাবে আসে আলোচনা করা যাক্‌। লোকে তো ভাবে টাকা- 
সুখই হয় না। 

গুরুকিংকরদা- টাকা-পয়সায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়। 


শরীত্রীপিতৃদেব- টাকা-পয়সা, কামিনীতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ তো হয়ে থাকেই। ইন্দরিয়াদির দ্বারাই শরীর পরিচালিত হচ্ছে।ইন্দরিয়ের 
রাজা মন। টাকা-পয়সা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করব, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করব-_সেইটাই লোকে সুখ ভাবে। কিন্তু শরীরের তো 
একটা ধর্ম আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমপিতা সৃষ্টি করেছেন কি জন্য?__উপভোগ করার জন্যই তো। কিন্তু ক্রমাগতই 
ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হলে শেষপর্যন্ত ক্ষমতাগুলি লোপ পেয়ে যায়, fine sensitiveness (সুল্ম্ানুভূতি) লোপ পায়। 
প্রবৃত্তিপরায়ণতার মাধ্যমে ইন্দরিয়-তৃত্তি হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে ভাবছি, কিন্তু উপভোগ করার ক্ষমতাই লোপ পেয়ে যাচ্ছে; তাই এ- 
থেকে সাবধান হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। 

লোকে বিয়ে করে। ছেলেপিলে হয়। ছেলেপিলে হ'লে কি হবে? যদি ইস্টের প্রতি ব্যাকুলতা থাকে স্ত্রী প্রতি যতই টান থাক 
না কেন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উচ্চে উঠে যায়। আবার ছেলেপিলে বেশী হ’লেই সে কামাচারী হবে তা’ও না। আমাদের দেশে 
শাস্ত্রে বিধান আছে, এমন এক সময় আছে যখন স্বামী-স্ত্রীতে উপগত না হ’লেই মহাপাপ। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা”। ইতর 
প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতিই এ জিনিসটা ঠিক করে দিয়েছে। ঠিক সময়ে তারা মিলিত হয়। মানুষকে পরমপিতা এত স্বাধীনতা 
দিয়েছেন কেন? ইচ্ছা করলে তুমি মঙ্গলের পথে যেতে পার। অধঃপাতেও যেতে পার। পরমপিতা চান তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ের 
দাস হয়ো না। র 

যেটা লাভ করলে ০82181 সবচেয়ে বেশী-_যেটা পরম লাভ, সেটা বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার জন্য চরম ক্ষতি নিয়ে 
থাকলাম। এ-নিয়ে মজে আছি, ভাবছি বেশ আছি। কিন্তু এথেকেই যত গণ্ডগোল, যত অশাস্তি। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, হৈচৈ 
এটাই কি আনন্দের লক্ষণ? যারা শুধু নিঃস্বার্থভাবে করে তারাই আনন্দ পায়। ঠাকুর বলেছেন, “মানুষ আপন,টাকা পর’ 
আমরা ঠিক উল্টোটা করি। আমরা ভাবছি তোমার কম থাক, আমার বেশী হোক। একজন হয়তো টাকা চাইল, তার যা দরকার 
তুমি দিয়ে দিলে। আমি কাছে ছিলাম, বললাম-_এত দিলে কি জন্য? তুমি তো কম বোকা না। তুমি তখন বললে-_ হ্যা, আমি 
বোকাই। অনেকে দেওয়া সহ্যই করতে পারে না। 


পয়সা না হ’লে 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২১-১১-৭৫ ইং] 
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কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হ'য়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মা-ই, কামিনী 
নয়কো। 


শ্রীক্ঠদা-__ঠিক আছে? 
শরীত্রীপিতৃদেব__ঠিক তো আছেই। তবে আলোচনা করার আছে। বিষ অমৃত হয়ে গেল কেমন করে? 
শ্রীকঠদা__আগে কামিনী ভাবতাম, এখন ভাবি না। তাই বিষ অমৃত হয়ে গেল। 
্ীত্রীপিতৃদেব-_ভাবলে কী হ'ল? 
হরিপদদা-_ভাবার সাথে করা আছে। 
্ীত্রীপিতৃদেব-_কামিনী মহিলা। দেখে যদি মা বোধ হয়, তাকে দেখে আনন্দ পাই, কথা বলেও আনন্দ পাই। যদি গল্প করছে 
দেখে লোকে আনন্দ পায়। সে তো ঠ০91 তা করতে পারে। কেউ কিছু মনে করতে পারে সে ভাবেই না। মহাত্মা শুকদেব 
মুক্তমনের পুরুষ। পুষ্করিণীতে মেয়েরা বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছে। শুকদেব স্নানদৃশ্য দেখেও নির্বিকার, মনের কোন বিক্ষেপ নাই। 
কিছু মনেই হ'ল না। 
অমৃত জীবনের বৃদ্ধি ঘটায়। প্রসারণ নিয়ে আসে। তার মধ্যে ধ্বংসের ভাব নেই। আর বিষে আছে ধ্বংসের ভাব, অধঃপাতের 
ভাব। 
হরিপদদা-_অমৃত ইস্টপথে নিয়ে যায়। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব- ইষ্টপথে নিয়ে যায় বললে প্রশ্ন আসবে ইষ্টপথ কীঃ ইউ মানে কী? একজন নারীকে দেখে যে ভাবটা কোনিনীর 
ভাব) তার উপর আরোপ করছি সেই ভাবটাই পাপ, বাধা, বিপত্তি, গণ্ডগোল । তা যদি না হয় তাহলেই আনন্দ । তখন সুন্দর 
মহিলাকে দেখে কামভাব জাগবে না। নিজের মাকে দেখলে যে ভাব আসে, সেই ভাব আসবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২২/১১/৭৫ ইং ] 
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প্রত্যেকের মা-ই জগজ্জননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমনতর ভাবতে হয়। 


্ীত্রীপিতৃদেবেত্র নির্দেশে কৃতিদীপা (বাগচী) আলোচনা শুরু করলো। 
কতিদীপা-_মা'কে জগজ্জননী ভাবতে হবে। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_কাত্র মা'কে জগজ্জননী ভাবতে হবে? 
কৃতিদীপা-_আমার মাকে। কৃতিদীপাকে এরপর নিরুত্তর দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_জগত্জননী মানে জগতের মা। 
_ তারপর কী আছে? 
_ প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ। 
__তার মানে? 
মিনতিকে তিনি এ প্রশ্ন করলেন। 
মিনতি-_ঠাকুর বলেছেন যে সকলেরই মা-ই জগজ্জননী। মা হ'তে গেলে যে-সমস্ত রূপ ফুটে ওঠে তার যে মেয়ে তার মধ্যেও 
তা দেখা যায়। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, কিন্তু তাতে তোমার কী? 0 
মিনতি-_আমার মা যেরকম, অন্যান্য মেয়েরাও সেরকম। আমার মায়েরই মত- ঠাকুর আমাদের এরকম চিন্তা করতে 
বলেছেন। 
_ আমার মায়ের মত মানে! . 
মিনতিকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তিনি নিজেই উত্তর দিলেন__ঠিক আমার মায়ের মত সবাই হয় না। কেউ কালো হচ্ছে, কেউ 
সাদা হচ্ছে, কেউ লম্বায় ছোট, কেউ-বা বড়-_এরকম হয় না? 
মিনতি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__তাই ঠাকুর বলেছেন, সকল মেয়েই আমার মায়ের এক-একরকম রূপ। প্রত্যেক মেয়েই আমার মায়ের এক 
একরকম রূপ ধারণ করে আছে।-_এরকম ভাবতে হ্য়। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/৪/৭৯ ইং] 


সঃ সং সঃ সং সং 


মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুঁতে নেই-__যত দুরে থাকা যায় ততই ভাল; 
এমন-কি মুখদশন না করা আরও ভাল। 


শ্রীশ্রীবড়দা--এখানে কিন্তু দূরত্ব মানে Honourable distance. শুধু এই কাম করলে হবে না- ইষ্টকেন্দ্রিক হয়ে চলতে 
হবে। আবার সব “মা'ই আমার মা এইভাবে ভাবতে হবে। 
যামিনী--যুখ দেখতে বারণ করেছেন কেন? : 


শ্রীশ্রীবড়দা-_এ ভাব নিয়ে মুখ দেখতে বারণ করেছেন। প্রত্যেক মা-ই আমার মায়ের অংশ 
ন ২ র অংশ, এইভাব নিয়ে চলতে হবে। 


[ যামিণীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি /তাং-১৫/১০/৭১ইং] 
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আমার কামক্রোধাদি গেল না, গেল না-_ব'লে চীৎকার পাড়লে কখনই তারা যায় না। এমন কর্ম, 
এমন চিড়া, অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কামক্রোধানির গল্ধাও নেই__মন যাতে ও-সব ভুলে যায় 


মনে কামক্রোধাটির ভাব না এলে কী ক'রে তারা প্রকাশ পাবে? উপায়-_-উদ্চতর উদার ভাবে 
নিমজ্জিত থাকা । 


্রীত্রীপিতৃদেব_ হরিপদ বল্‌-_উচ্চতর উদারভাব কী? 
হরিপদদা-_আমরা বলে থাকি লোকটা উদার। 
্রীশ্রীগিতৃদেব__উদার মানে যার মনের বিস্তার আছে। সবাইকে নিয়ে চলতে জানে। প্রত্যেক মেয়েকে মা মনে করা-__কাম 
ভাব আসবে না, এটা উচ্চতর ভাব। সবাইকে হৃদয়ে যে স্থান দেয় সে উদার প্রকৃতির । কাউকে ছোট দেখে না। যার মন উদার 
এবং যে উচ্চভাবে থাকে সে সহজে কামক্রোধাদির কাবেজে পড়ে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৩/১১/৭৫ ইং ] 


্রীত্রীবড়দা-_কামভাব পুরুষের ভিতরে থাকতে পারে, নারীর ভিতরেও থাকতে পারে । আসল কথা হল কামভাবকে প্রশ্রয় না 
দেওয়া, কামভাব নিয়ে নারীর দিকে না তাকানো । যে ভাবটা খারাপের দিকে নিয়ে যায় তা” থেকে সাবধান। ইসষ্টমূর্ত্তি চিন্তা সহ 
নাম জপে মন স্থির থাকে। মনকে স্থির করাই তো সাধনা। মন তো সবসময় ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, স্থির থাকে সা। রামকৃষ্ণদেব 
বলেছেন-__বালতির জল যখন নাড়বে সূর্যের প্রতিফলন তার ভিতর পড়বে না। ক্রমান্বয়ে ইষ্টচিস্তা ও তৎকর্ম্ম করতে করতে 
মনে একাগ্রতা আসে। প্রকৃত সাধকদের মন স্থির বলে তাদের দর্শনও বেশি, বোধও বেশি। সব রিপু তাদের করায়ন্ত। 

| ['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৯/৭২ ইং] 


সং সং সঃ সং সং 


ৃষ্টিততৃ, গণিতবিদ্যা, রসায়নশাস্্র ইত্যাদির আলোচনায় কাম-রিপুর দমন হয়| 


্ীত্রীপিতৃদেব-_-সৃষ্টিতত্ব কী? 
সকলকে নিরুত্তর দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_এই যে আকাশ, মহাকাশ, সৌরমণ্ডল, হাজার-হাজার সৌরজগৎ, কোটা 
কোটী নক্ষত্র, নীহারিকা; একটা ধূমকেতু কয়েকশ বছর পর পৃথিবীর কাছে ফিরে আসছে এইসব ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে 


ফেলি। কুলকিনারা পাই না। আবার পৃথিবী সৃষ্টির কথাও ভাবা যায়। সূর্য থেকে বেরিয়ে এসে গ্রহগুলি ঘুরতে লাগল সূর্যের 
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চারদিকে। পৃথিবী শীতল হ'ল-_হাজার হাজার বছর লেগে গেল। তারপর জলের আবির্ভাব, উদ্ভিদ ও জীবজগতের সৃষ্টি হল। 


গণিতবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের চর্চায় কামরিপু নিয়ন্ত্রণে থাকে। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৩/১১/৭৫ ইং 


্ীশ্রীবড়দা- সৃষ্টিতত্ব কি? একটা মেয়ের উপর একটা ছেলে কি ভাবে তাকাচ্ছে, কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিতত্ত বাপ-মাই 
ছেলে-মেয়েকে শেখাচ্ছে-_কিভাবে জীব, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আগেকার দিনে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এতে বিকৃতি হত 
না ছেলে-মেয়েদের ভিতর । হলেও খুব 1219 (কদাচিৎ)। 

['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৫/১০/৭১ ইং] 


কামিনী-কাঞ্চন-সহন্ধীয় যে-কোন রকম আলোচনাই ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। ও-সব আলোচনা 
থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। 


সঙ্কোচ দুঃখ, আর প্রসারণই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুবর্লতা আসে, ভয় আসে- তাতেই আনন্দের 
খাঁকতি__আর তাই দুঃখ। 


প্রশ্ন উঠল-_-সংকোচ কী আর প্রসারণই বা কী? সংকোচই দুঃখ কেন? 
হরিপদদা (দাস)__যখন নিজের কথাই ভাবি, নিজের কথাই চিন্তা করি, আত্মকেন্ড্রিক হয়ে পড়ি, তখনই সংকোচ আসে। যখন 
ইষ্টের কথা ভাবি, ইষ্টকে ভালবাসি, সবাইকে ইষ্টের ভাবি_-তখনই প্রসারণ আসে, সুখ তখনই হয়। 
্রশ্রীপিতৃদেব-__সে তো ঠিক। সহজভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝান যায় না? গুরুকিংকর কী বলে? 
গুরুকিংকরদা__কাপড়চোপড় না থাকলে সমাজে মিশতে পারি না। তখনও সংকোচ আসে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__কাপড়চোপড় নাই মানে? 
গুরুকিংকরদা-_কাপড় ময়লা থাকে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__এটা হ'ল সদাচারের অভাব। এটা হল below standard. 
গুরুকিংকরদা-_তাছাড়া অনেকে টেরিলিন, টেরিকটন পরে, সেখানে আমি যদি সাধারণ সৃতীর পোশাক পরি, সেখানেও সংকোচ 
আসতে পারে। বাকী লোকেরা তখন, আমার মনে হয়, কেউ আমার সাথে মিশবে না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__-তাতে কি হ'য়েছে? কত লোক তো টেরিলিন, টেরিকটন পরে না। সাধু-সন্নযাসী কত নেংটি পরে থাকে। কত 
রাজা-মহারাজা তাদের দর্শন করতে যায়। তাদের সেবা ক'রে মানুষ ধন্য হয়। 
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কাপড় নোংরা হ'লে সংকোচ আসতে পারে। দামী কাপড় যদি না-ই থাকে, কিন্তু যদি সদাচারী হয়, তারও তো একটা society 
(সমাজ) আছে, তার সাথে মিশতে পারে। তুমি (গুরুকিংকরদাকে) কোলিয়ারী যাও (যাজন কাজে) প্যান্ট কোট প'রে নাকি? 
্রীত্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_আসলে অন্যায় কাজ করলে সংকোচ আসে। তাছাড়া এমন কোন কাজ-_অন্যায় বুঝছি, তা' 
যদি করি তাতে সংকোচ আসে। অন্যায় কাজ করলাম প্রকাশ করতে পারলাম না, এতেও সংকোচ আসে। ধর, নকল করে 
এম, এ পর্যন্ত পাশ করলাম, ভাল চাক্রীও যোগাড় করলাম কিন্তু মনে-মনে ঠিকই বুঝি কি করে পাশ করেছি। খেতে-খেতেও 
মনে পড়ে। 
আবার দেখবে একজন হয়তো পাশ করতে পারল না, তাই বেগুনী ভাজতে আরম্ত করল, তেলেভাজার ব্যবসা করতে-করতে 
দু'চারখানা বাড়িই করে ফেলল। তার কোন সংকোচ নেই, লোকে বলবে, বেগুনী বিক্রি ক'রে বাড়ি করেছে। সে আস্তে আস্তে 
বৃদ্ধির পথে যেতে থাকে। এমন ক'রে চলতে-চলতে তার সদগুরু লাভও হ'তে পারে। আর যে ফাঁকি দিয়ে পাশ করেছে সে 
সাহেবের গুঁতো খাচ্ছে। ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে। তার ৮০১-ও চলে যেতে পারে-_এ-রকম হয় অনেক। সে দেবতার কাছে প্রণাম 
করতে গেলেও দুর্বলতা থাকে, মনে শাস্তি পায় না। 
কৃপাসিন্ধু__দেশ-সেবার নাম ক'রে অনেকে খারাপ কাজ করে কিন্তু সেটা তারা খারাপ মনে করে না। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব- কিন্ত 50০1909-তে (সমাজে) তো তার reacti০n (প্রতিক্রিয়া) হয়। দেশবাসী তাদের 5UpPOrt করে না। 
তাই আস্তে-আস্তে তারা দমিত হয়। আবার যদি তারা ভাল কাজই করে, আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তখনকার সমাজ বিরোধিতা 
করলেও, তাদের ফাঁসিতে যেতে হলেও পরে সারা দেশ তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনেও এরকম বহু নজির আছে। 

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৪/১১/৭৫ ইং] 


চাওয়াটা না-পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না। সব অবস্থায় রাজী থাক, দুঃখ তোমার কী করবে? 


্ীপ্রীপিতৃদেবের নির্দেশক্রমে শঙ্করদা (রায়) আলোচনা শুরু করলেন__যখন কিছু চাই কিন্তু পাই না তখনই দুঃখ আসে। 
আমাদের সব অবস্থায় রাজী থাকতে হবে। 

্রীত্রীপিতৃদেব___সব অবস্থায় রাজী থাকলে দুঃখ আসে না। 

কিন্তু ধর, ঠাকুরকে রোজ সকালে সাদা ফুল দিই, আজ কাছাকাছি পেলাম না, বি নর্দান 
বাড়িতে নেই; তাই বলে এখানেও কি না-পাওয়ায় রাজী থাকতে হ’বে? যেমন করেই হোক যোগাড় করতে হবে। যেমন ক'রে 
মানে অসদুপায়ে করলে চলবে না।. . ইষ্টার্থ পরিপূরণের আমার যে চাহিদা তা’ তো সবসময় থাকবেই। ইষ্টার্থ পরিপূরণে 
চাহিদা যতই উদগ্রীব হবে ততই বল, বীর্য, সাহস, বুদ্ধি বেড়ে যাবে। 

শঙ্করদা-_আমাদের নানারকম চাওয়া থাকে তো। 

্রীত্রীপিতৃদেব__চাওয়া তো আছেই। সহস্র রকম চাহিদা রয়েছে। খাচ্ছি চিড়ের মোয়া, টন নাসিরনগর 
তুমি দিলে তিলের নাড়ু ভাবছি নারকেলের নাড়ু হলে ভাল হ'ত। 
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জনৈক দাদা-_-রবিঠাকুরের বলা আছে-_ 

যাহা চাই তাহা ভুল করে ঢাই 

যাহা পাই তাহা চাই না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_হা, কথাই তো। আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বর লাভ। সেইটাই প্রকৃত ঢাহিদা। কিন্তু নানা প্রবৃত্তিমার্গী চাহিদার 
ফাদে আসল চাহিদাই হারিয়ে যায়। মন লোভ রিপু দ্বারা আক্রান্ত হয়। গন্তব্য যদি ঠিক না থাকে, 10091 (আদর্শ) যদি ঠিক না 
থাকে, তাহ'লে আসল চাহিদা হারিয়ে যায়। | 
ঠাকুর বলেছেন, যে-অবস্থায় আছ সে’ অবস্থায়ই রাজী থাক। তার মানে এই নয় যে আমি এগোবার পথ ধ'রে এগোব না। 
এগোবার যে পথ সে-পথে যেতেই হয়। 
‘সব অবস্থায় রাজী থাকা'-__ প্রসঙ্গে আবার প্রশ্ন উঠল। 
্ীশ্রীপিতদেব-_আমার গেঞ্জি আছে, সোয়েটার নেই। পণ্ডিতের সোয়েটার দেখে আমার সোয়েটার পরার ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু 
এতেই যখন আমার চলে যাচ্ছে__শীত করছে না, ঠাণ্ডা লাগছে না--তখন আমার যা’ আছে তাতেই আমি খুশি থাকব। সব 
অবস্থায় রাজী থাকার অর্থই হ'ল তাই। (একটু থেমে) সর্বদা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর রাখতে হয়। সে-রকম চাহিদা নিয়ে 
এগিয়ে চলতে হয়। কিন্তু আত্মস্বার্থী চাহিদাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সব অবস্থায় রাজী থাকা মানে নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকা নয়। 
কর্ম তো আছেই। কর্মের মাধ্যমেই আমার প্রাপ্তি হচ্ছে। 
অমূল্যদা (রায়)_ ইঞস্টের জন্য কোন জিনিস চাইলাম এক দাদার কাছে। ভেবেছিলাম চাইলেই পাওয়া যাবে। তা’ না পেলেও 
দুঃখ আসে। : 
্রীত্রীপিতৃদেব__তুমি কি সকলের কাছে ভিক্ষে ক'রে-ক'রে সংসার চালাচ্ছ? সংসারের বেলায় উপায় হচ্ছে আর ইষ্টের জন্যে 
ভিক্ষা করছ? আর তুমি যখন চাইছ তখন তোমার তো জানাই উচিত কেউ দেবে কেউ দেবে না। আর যারা ভিক্ষে ক'রে সংসার 
চালায় তারাও জেনেই রেখেছে, সবাই না-ও দিতে পারে। ইন্টার্থে বললেই সবাই যে দিয়ে দেবে এটাও তো ভুল ধারণা । তবে 
কথা হচ্ছে, সৎভাবে চলতে হবে, সৎভাবে উপায় করতে হবে, আর জীবন-বৃদ্ধির দিকে যেতে হবে। 
শঙ্করদা-_অনেক সময় ইষ্টকাজের দায়-দায়িত্ব আসে; কিন্তু তা’ পরিপালন ক'রতে গেলে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হ'তে 
হয়। ্‌ 
রীশ্রীপিতৃদেব-__দুঃখ আসে মানে? তাহ'লে কি বলতে চাও ইষ্টকাজ করার জন্য দুঃখ পাচ্ছ? তা’ না। ব্যাপারটা ঠিক তা” 
না। দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তো তাকে ধরা, তার পথ ধরে চলা। তোমার ওপর কোন দায়িত্ব এল-_ধর, 
তোমাকে ঠাকুরের প্রয়োজনে ১০০০ টাকা সংগ্রহ করতে হচ্ছে; ওটা না হওয়া অবধি তোমার মনে একটা উদ্বেগ, একটা 
ব্যাকুলতা থাকবেই। এ-রকম উদ্বেগ না থাকলে তো কার্যসিদ্ধিই হয় না। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগে বাবার উদ্বেগ থাকে, 
পরীক্ষায় পাশের আগে 1৩9]! নিয়ে ছাত্রের উদ্বেগ থাকে, ইস্ট-দায়িত্ব পরিপূরণে একটা উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক। তা’তে দুঃখ 
আসবে কেন? বরং তার ইচ্ছা পরিপূরণে আসবে শাস্তি তৃপত্তি_আনন্দ। . 
অমৃল্যদা__কিছু দিতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সামৰ্থ্য কুলাল না। 
রীশ্রীপিতৃদেব_ ইচ্ছা হ’ল তো দেবে। দেবার ইচ্ছা প্রবল হ'লে করার ইচ্ছাও প্রবল হ'বে। সামর্থও বেড়ে যাবে। সব অবস্থায় 
রাজী থাকা মানে তো নিষ্র্মা হ'য়ে বসে থাকা না। তোমার হয়তো পণ্ডিতমশাইকে একখানা কাপড় দিতে ইচ্ছা হ’ল। দেবে। 
আজ না হয় ফাল দেবে। 
পি সেরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাদের সংসার, তাদের বাড়িতে একটা-না-একটা ঝামেলা লেগেই থাকে। এ-অবস্থায় কী 

নণায়? 


্রশ্রীপিতৃদেব__এ-জন্যই তো ঠাকুর ধ বাণী দিয়েছেন। 
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এমন অনেক বাড়ি আছে স্বামী-স্ত্রী আর দুতিনটে ছেলে-মেয়ে; কিন্তু আর্থিক অনটন। তবু যা’ আছে তা' নিয়েই খুশি। আবার 
কোন বাড়িতে হয়তো মা আর ছেলে। কিন্তু অশান্তি লেগেই থাকে। মা হয়তো তিন তরকারি রান্না করেছে। ছেলে বলল, ‘ঝোল 
রীধনি কেন? এই দিয়েই কি খাওয়া যায়?" থালা-ঘটি-বাটি ছুঁড়ে চিৎকার করতে-করতে উঠে গেল। হৈ-চৈ-_পাড়াশুদ্ধ সাড়া 
পড়ে গেল। 
আবার অনেক বাড়ি এমন-_মা যা’ রেঁধেছে তাতেই খুশি। সবাই মসুরের ডাল দিয়ে হাসিমুখে খাচ্ছে। কিংবা হয়তো বাড়িতে 
বেগুন ফলেছে, বেগুন ভাজা চলছে। রোজ বেগুন-ভাজা দিয়েই ভাত খাচ্ছে। কারো মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। মা'র হাতের 
জিনিস-_যা” পায় তাই অমৃত বাইরে গিয়েও তারা যা’ পায় তাতেই খুশি। সেজন্য সকলের প্রিয়পাত্রও হয়। কোন ভাই এম- 
এ পাশ করেছে, কোন ভাই ডাক্তার, কোন ভাই ইঞ্জিনীয়ার-_কিন্ত কাউকে দেখে এসব বোঝার উপায় নেই। বাড়ির কর্তাও 
বাড়ির ছেলেপিলে নিয়ে শাস্তিতে বাস করে। কিন্তু এ যে-বাড়িতে সব অবস্থায় রাজী থাকে না, সবসময় একটা-না-একটা না 
পাওয়ার জন্য দুঃখ__সেখানে ছেলেরা হয়তো বড় হ*য়েছে, চাকরিও পেয়েছে কিন্তু মনে অশান্তি আছেই। টাকা থাকা সত্বেও 
এ-ওকে বিশ্বাস করে না। ভাই-ভাইতে মিল নেই। ঘর-সংসার ক'রেও শাস্তি নেই। 
কোন কোন সংসারের ক্ষেত্রে যেমন দেখি, মা-বাবার ওপর নির্ভর ক'রে চললে সম্ভানদের কোন চাহিদাই থাকে না, তারা জানে 
যা’ করলে আমাদের মঙ্গল হবে মা-বাবা তাই করে চলেছেন,__এই নির্ভরতার জন্য তারা শান্তিতে কাটায়। বিশ্বসংসারের 
দিকে তাকালেও এ একই ব্যাপার দেখা যায়। 
পরমপিতার ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে নিজস্ব কোন চাহিদা থাকে না। তখন মনে হয় তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার জীবন- 
বৃদ্ধির উৎস। তাই তিনি যে অবস্থায় রাখেন তাতেই মঙ্গল। পরমপিতার ওপর বিশ্বাস রেখে তার পথে নিষ্ঠা, আনুগত্য, 
কৃতিসম্বেগ নিয়ে চললে সাংসারিক কোন চাহিদাই কখনও পীড়িত করতে পারে না। ইঞ্টের সম্তোষসাধনই তখন তার একমাত্র 
চাহিদা হয়। ইষ্টের সন্তোষসাধনই যাদের একমাত্র চাহিদা, তীর স্বার্থ পরিপূরণেই যারা উদ্‌গ্রীব, তারা চির-শাস্তির অধিকারী হয়। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং২৫/১১/৭৫ ইং] 


দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয়কো, তাঁকে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 


্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে হরিপদদা (দাস) বলতে শুরু করলেন- দুঃখ কেউ নিয়ে আসে না। সব মানুষই সমান। দুঃখ মানুষের 
সৃষ্টি। 

্রীত্রীপিতৃদেব__সবাই সমান কি করে? কেউ হয়তো জন্মগ্রহণ ক'রে একফৌটা মধু পায় না, আবার কেউ মুখে golden 
9১007. (সোনার চামচ) নিয়েই জন্মায়__এ-রকম তো হামেশা দেখা যায়। পরিবেশের তো একটা influence (প্রভাব) 
থাকবেই। | 

গুরুকিংকরদা__-যখন শিশু থাকে তখন সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব করতে পারে না। শিশুর কাছে সুখ-দুঃখ সবই তো সমান। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_শিশুও পিঁপড়ে কামড়ালে, মশায় কামড়ালে কীদে__এটা যে প্রকৃতিগত নয় ধরে নেব কি করে? Example 
(উদাহরণ) দিয়ে বিচার করবি তো। | 
হরিপদদা-__তাহ'লে মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব থাকায় তা' হচ্ছে। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব-_এমন মায়ের গর্ভে জম্মালো যেজন্য তার এ অবস্থা। এখানে প্রার্ধ আছে বলতে হয়। জন্মাস্তরে আমরা 
বিশ্বাস করি তো? 
হরিপদদা-_আজ্ে করি। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-__জম্মান্তরে বিশ্বাস করিস্‌, ঠাকুরের বাণীও স্বীকার করিস্‌-_দুটো মিল করে দে, আলোচনা ক'রে বুঝিয়ে দে। 
আগে প্রমাণ কর-_দুঃখ প্রকৃতিগত নয়, তারপর বলবি ইচ্ছা করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যায়। 
হরিপদদা-_আজ্ঞে, কিছু চাইতে গিয়েই দুঃখ আসে। দুঃখ চাওয়ার জন্যই । জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই চাওয়া আসে না। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব-_পৃঁঘিবীতে আসতে-আসতেই চাওয়া আসে না ঠিকই কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি রয়েছে। দুঃখ যে প্রকৃতিগত নয় 
এটাই প্রমাণ করতে হবে। 
পূর্বোক্ত উদাহরণ ধরে বললেন-_ওই দুটি ছেলের ক্ষেত্রে প্রথম ছেলেটিকে দ্বিতীয় ছেলের স্থানে এনে ফেললে কাঁদবে না। 
দ্বিতীয় ছেলেকে প্রথম ছেলের স্থানে আনলে কীাদবে। যতদিন না মন তৈরি হচ্ছে ততদিন এটা হবে। বাল্যকাল দেখলেই বোঝা 
যাবে, দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয় । এ-ও মাটি খায়, ও-ও মাটি খায়। আলো দেখলে এ-ও হাত দিতে যায়, ও-ও হাত দিতে যায়, 
এ-ও গু মাখামাখি করে, ও-ও করে। 
আর মন তৈরি হ'লে পর একজন ছেলে হয়তো ভাল মাখন পেয়ে বলছে অস্ট্রেলিয়ার মাখন নিয়ে এস। আর একজন হয়তো 
মুড়ি খাচ্ছে শুধু বাতাসা দিয়ে, সে মাকে বলছে এত ভাল খাবার আছে না-কি! 
তোমার কাশ্মীরী শাল আছে, আমার নেই; আমার লোভ হ'ল, মনে কাশ্মীরী শালের আকাঙ্ক্ষা হ'ল, আবার তা না পেলেই দুঃখ 
হ'ল। 
হরিপদদা-__আজ্ঞে, অনেককে পেটের ভাত জুটানোর জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটতে হয়। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেক__কর্ম আছে বলেই জীবন আছে। শোন্‌ তবে একটা ঘটনা বলি। 
এক ভদ্রলোক বয়স ৭০-৭৫, বেশ ৪০1৮৪ (কর্মঠ); রোজ সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে morning walk প্রাতঃভ্রমণ) করে। 
তারপর যা’ পায় খায়; না পেলে না খেয়েই বাজারে বেরিয়ে যায়। তারপর বাজার সেরে সঙ্গী সাথীদের সাথে দেখা করে বাড়ি 
ফেরে ১০টায়। তারপর খেয়েটেয়ে বিশ্রাম ক'রে বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়ে । এমনি ক'রে সারাটা দিনই কাজ-কর্মের মধ্যে 
থাকে। 
এ ভদ্রলোকের মেয়ে-জামাইয়ের খুব টান তার (বৃদ্ধের) ওপর। তাকে তারা ময়ূরভঞ্জে নিয়ে গেল। কোন কাজ করতে যাবে, 
তারা করতে দেয় না, ২৪ ঘন্টা বসিয়ে রেখে দেয়, আদর-যত্ব করে। সেবা দেয়। এমনি ক'রে ক'রেই কিন্তু তাকে রোগে ধরল। 
সারানো গেল না। পরে মারাও গেল এ অসুখেই। 
একটু থেমে পুনরায় বলে চলেছেন__যারা কোনো অবস্থায়ই মনে করে না তোমার আছে আমার নেই, পরমপিতা তাদের শাস্তি 
দেন। দস্ত-দর্প-অভিমান যার যত সে তত দুঃখ পায়। তার যা” আছে তাই তার দুঃখের কারণ হ'য়ে দাড়ায় । আমার মাফলার 
আছে, মা-কে বললাম-_আমায় মাংকি ক্যাপ কিনে দাও। মা বলছে__কেন বাবা, তোমার তো মাফলার রয়েছে, মাংকি ক্যাপ 
কিনে মিছেমিছি পয়সা খরচ কেন? ব্যাস, অশান্তি! 
আবার, শোক-দুঃখ বিপদ-আপদ অনেক সময় প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। পরমপিতার ইচ্ছা হ'লে তা-ও ভাল। 
“তুমি যদি বোঝ ভাল 

যত পার দুঃখ ঢাল 

ব্যথার পরশে ভ"রে দিয়ে হিয়া 

'আমারেই ভালবাসিও।” 
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প্রকৃত ভক্ত যে__বাথা তাকে বিচলিত তো করে না__বরং আনন্দিতই ক'রে তোলে। ব্যথার মধ্যেও সে অনুভব করে তার 
প্রিয়তমের মঙ্গলেচ্ছা। অনুরাগী ভক্তই বলতে পারে 
“দুঃখ ব্যথা সবই প্রভু তোমারই যে দান 
তাইতে বুঝি তাদের চুমোয় অবশ করে প্রাণ।” 
[ইষ্ট-গ্রসঙ্গে/তাং-২৬/১১/৭৫ ইং] 


পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর-_-তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল; আমি জানি না, কিসে আমার মঙ্গল হবে। 
আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোক।’ আর, তা'র জন্যে তুমি রাজী থাক-__ আনন্দে থাকবে, 
দুখ তোমাকে সপ করবে না। 


বাণীটির আলোচনা শুরু হ'ল। 

শঙ্করদা (রায়) আমি তো আমার মঙ্গল বুঝি না, তাই তার ইচ্ছামত চলব, তার কাছে প্রার্থনা করব-__তোমার ইচ্ছায় যেন 
চলতে পারি। কারণ, একমাত্র তিনিই মঙ্গলময়। 

ীত্রীপিতৃদেব__যা" লেখা আছে তার বাইরে তো একটা কথাও বললি না। 

_ দুঃখ আমরা নিজেরা তৈরি করি, তার ইচ্ছামত চললে দুঃখ আসে না। 

্রহীপিতদেক__তানা হয় হ’ল, কিন্তু পরমপিতার কাছে প্রার্থনার দরকার কী? আমার ভেতর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক_এই 
ভাবটা তো বলবি। 

__ আমাকে প্রার্থনা করতে হবে পরমপিতার কাছে__তোমার ইচ্ছায় যেন চলতে পারি। 

্রীত্রীপিতৃদেব__শরণাপন্ন না হ’লে কী ক'রে বলব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। শরণাগত হ'তে হবে; তাকে বিশ্বাস করতে 
হবে, তার পথে চলতে হবে। তা না ক'রে শুধু-শুধু ও-কথা বলে কী লাভ? তার ওপর ভক্তি, বিশ্বাস রাখতে হয়। আমি 
খেয়ালমাফিক চ’লে বলব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তাহলে হয় নাকি? 

__তীার ওপর বিশ্বাস ভক্তি এলে তার মনোমত চলা যায়। 

্রীতীপিতৃদেব-__বিশ্বাস বলতে আবার কী বোঝা যায়? ঠাকুর বিশ্বাস কাকে বলেছেন?__যে-ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা 
অভিভূত না হয়, তাই বিশ্বাস।” কারও-কারও পরমপুরুষকে দর্শনমাত্রই বিশ্বাস হয়-_তুমি ব্রিকালজ্ঞ, জীবনস্বামী। আমাদের 
মত সাধারণ মানুষের দীক্ষা নিয়েও বিশ্বাস আসে না। তাই আমরা দীক্ষার সময় যে-সংকল্প ও সংবেদনী গ্রহণ করি তা’ অকপট 
ভাবে মেনে চলতে হয়। মেনে চলতে-চলতে বিশ্বাস হয়। সংকল্পগুলি মেনে না চললে বিশ্বাস আসে না। 

্রীহীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-__আমি দুঃখের কাজ করলে দুঃখ আসবেই তো। তখন যে-কোন দুঃখকেই গভীর মনে হয়। 
এই দুঃখ আমার থেকেও হ'তে পারে, আবার পরিবেশ থেকেও হ তে পারে। 


শঙ্করদা__এমন একজন লোক চাই যাকে ধ'রে চ'লে আমার দুঃখ দূর হবে। 
্ীত্রীপিতৃদেব-__-আমার প্রেষ্ঠই তিনি, যাঁকে পেয়ে আমার মন ভরপুর হ'য়ে আছে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই আমার জীবনের মুখ্য 


২৩ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


উদ্দেশা। এজন্য আমি এমন কাজ করি না যাতে তিনি ব্যথা পেতে গারেন। 


শঙ্করদা__এভাবে থাকলে দুঃখটা বোধ হয় না। 
্রপ্রীপিতৃদেব__কিন্তু বাণীতে আছে ইচ্ছা করলেই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যেতে গারে। সেইভাবে বলতে হবে। হরিপদ বল্‌। 


হরিপদদা (দাস)-__মানুষের প্রকৃতি দুঃখ চায় না, আনন্দলাভ করতে চায়, আর দুঃখক তাই ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া 
৮ পাওয়ার মত যদি করি, অথচ যদি বলি আমি কিছু জানি না, তা’ বললে কী হবে?-_আমি যদি চুরি করি 
আমাকে তার জন্য দুঃখ পেতেই হবে। 
ক্ষণিক থেমে পুনরায় বললেন-_ মানুষের সাধারণতঃ কিসে দুঃখ হয়?-_খাদ্যাভাবে দুঃখ হয়, প্রিয়জনবিয়োগে দুঃখ হয়, 
20010011-এ (দুর্ঘটনায়) দুঃখ হয়-_তাই না? প্রিয়জন অসুস্থ হ'ল, সারানোর চেষ্টা না করায় সে মারা গেলে দুঃখ তো 
হবেই__এ-এক অবস্থা। আবার মনে কর, তা*কে সারানোর জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলাম, তবু মারা গেল | তখন ঠাকুরের 
কাছে যদি নিবেদন করি-_“দয়াল তোমার ইচ্ছাই পরম মঙ্গল’, তাহলে দুঃখ অনেক লাঘব হয়। কিংবা ধর, তোমার বাড়িতে 
একটা লোক কাজ করে। বাড়ি থেকে সে কোন জিনিস চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। বাড়ির লোক তার বিরুদ্ধে নালিশ করছে। সে- 
ক্ষেত্রে তুমি যদি বল, না-না ওর দরকার, অভাব; তাই নিয়ে গেছে। এ-রকম ভাবলে সান্ত্বনা আসে। এ-ভাব নিয়ে তুমি যদি 
তা*র (যে চুরি করেছে) সঙ্গে ঠিকমত আচরণ কর তাহলে একদিন-কি-একদিন সে তোমার ভালবাসার কাছে বাধা পড়বেই। 
তখন তা’র পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। এতে তারও মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। | 
সমুখের কর্মীদের পানে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_ভাল কাজ করলে প্রারব্ধ সাহায্য করে, সদ্গুরুর দয়ায় আরও 
Dr0ress (উন্নতি) হয়। তা’ না হ’লে পরের জন্মে আবার চাপে পড়তে হয়। যেমন, এ-জন্মে ভাল কাজ ক'রে পরের জন্মে 
ধনী-ঘরে জন্ম হল। ধনী হয়ে ধন-সম্পদ যদি কুকাজে ব্যবহার করি তাহলে আবার নীচে নেমে যাই। কিন্তু এ ধন দিয়ে যদি 
ইষ্টকাজ করি তাহলে জীবনটা [010216551৬9 (বদ্ধনশীল) হয়, পরজন্মে আরও উন্নত জীবনের অধিকারী হই। সে-জন্যই 
সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তার প্রদর্শিত পথে চলা প্রয়োজন; আর তার ইচ্ছামত যদি চলি তাহলে আনন্দে থাকব, 
দুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে না। 

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১১/৭৫ ইং] 


কারো দুঃখের কারণ হয়ো না, কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না। 


মুক্তি চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। যেমন.আমার কাছে কেউ কিছু চাইল, তাকে দিলাম না, তাই তার দুঃখ হ'ল। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__কি চাইছে তোমার কাছে? 

মুক্তি__বই। 

রশ্রীপিতৃদেব__বই চাইলেই যে তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে দিতে পারবে, তা না-ও হতে পারে। বইটা যদি তখন তোমার কাজে 
লাগে তাহলে দেবে কেমন করে? তাকে বুঝিয়ে বললে-_ভাই, বইটা তো আমি এখন পড়ছি, পড়া হলে তুই নিস্‌। তাহ'লে 
সেও বুঝল, তাইতো ওটা এখন ওর দরকার। তবে কোন জিনিস চাইতে গেলে বিবেচনা ক'রে চাইতে হবে, দেখতে হবে আমি 
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জিনিসটা নিলে তার কোন অসুবিধা হবে কি না। আমায় দিতে গিয়ে সে কোন অসুবিধায় পড়বে কি-না। তার স্বার্থ আমার আগে 
দেখা দরকার। তোমার কথায় বলতে গেলে, যদি বইটা দেঝ।র ইচ্ছা তোমার আদৌ না থাকে, সেও যদি বোঝে বইটা উপস্থিত 
তোমার কাজে লাগছে না-_খামাখা দিচ্ছ না, তখন সে দুঃখ পাবে। কেন দুঃখ পাবে? সে তোমার বন্ধু, তোমার সঙ্গে ভাব 
আছে; বিশেষ প্রয়োজনে সে তোমার কাছে বই চাইল। যেমন তুমি হামেশাই তার কাছে চাও এবং পাও-ও। এরকম ক্ষেত্রে তুমি 
না দেওয়াতে সে দুঃখ পেতেই পারে। এখানে তুমি হ'চছ তার দুঃখের কারণ। এক্ষেত্রে শুধু নয়, সব ক্ষেত্রেই আমায় সজাগ দৃষ্টি 
দিয়ে চলতে হবে যাতে কেউ আমার জন্য দুঃখ না পায়, ব্যথা না পায়, আমি যেন কারও ব্যথা ও দুঃখের কারণ না হই। 
মুক্তির দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_অনেক সময় আমি কারও অশাস্তির কারণ না হয়েও অশান্তি পাই। ধর, 
পারিপার্থিকের ছাগল এসে তোমার বাগানে ঢুকে শাকপাতা তরি-তরকারি সব খেয়ে গেল, তোমার ভারী দুঃখ হ'ল। তোমারও 
ছাগল আছে, কিন্তু তুমি তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ যাতে অন্যের ফসল না খেয়ে ফেলে। তাহ'লে সমাধানটা কোথায়? 
শীত্রীপিতৃদেব এবার দাদাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। 
গুরুকিষ্করদা-_আজ্ঞে, এরকম দেখা যায় বৈকি। 
হরিপদদা__এখানে গরুতে খেয়েছে, সুতরাং কেউ তো খেয়েছে মনে করতে হবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_কিন্তু তোমার গরু আমারটা খায় না, তোমার এত পরিশ্রমের জিনিস আমার গরুতে একদিনেই সব শেষ করে 
দিল। এতে তো দুঃখ হতেই পারে। বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে তো। 
সকলে নিরুত্তর। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে অন্য গ্রন্থ পাঠ হ’ল। 
যথারীতি ৮টার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব যোড়শী-ভবন থেকে এসে বড় নাটমণ্ডপে পুনরায় উপবেশন করলেন। দাদারা ও মায়েরা 
প্রণাম করে বসেছেন। সকালের বাণীর আলোচনার প্রসঙ্গ উঠল। 
শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য) সামনে দেখতে পেয়ে শ্রীশ্রীগিতৃদেব তা'কে বাণীটি আলোচনা করতে বললেন। ভেবে নিয়ে শৈলেনদা 
এর উত্তরে যা বললেন তাতে মীমাংসা হ'ল না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__আমার ছাগল তোমার বাগানে ঢোকে না, কিন্তু তোমার ছাগলে আমার বাগানের শাকপাতা খেয়ে চলে গেল। 
এতে তো আমার দুঃখ হবারই কথা। আমি বাড়িতে নেই, প্রশান্তর ছাগল সব খেয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতেই বৌ বলল- দেখছ, 
প্রশাস্তর ছাগল সব মুড়িয়ে খেয়ে গিয়েছে। অসম্ভব দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। আমি তা’ শুনে বললাম-_ছাগলে তো খাবেই, 
আমাদেরই সাবধানে থাকা দরকার । এই যে প্রশান্তর ছাগলে সব খেয়ে গেল, অথচ আমার মনে কোন দাগ কাটল না, এর একটা 
reaction (প্রতিক্রিয়া) হয় পারিপার্থিকের মনে। পাড়াপড়শী দেখছে__অন্যের ছাগলে আমার বাগান নষ্ট করে, কিন্তু আমার 
মনে কোন দাগ কাটে না। আমার ছাগল বা গরু অন্যের বাগানের জিনিস যাতে না খায় সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি থাকে, এর 
প্রভাব প্রশান্ত তথা পারিপার্থিকের ওপর পড়ে আস্তে আন্তে। সকলেই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। কিন্তু 
আমার মনের যে এইভাব__ক্ষমাশীলতাই বল বা সহনশীলতাই বল তা’ কিন্তু আত্তরিক হওয়া দরকার । বিন্দুমাত্র উম্মাভাব 
পোষণ করলে চলবে না। আগের ঘটনার উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতেই ধর-_আমি প্রশাস্তকে কিছুই বললাম না। কিন্তু খাবার 
সময় তরকারির অভাব। ভা’ দেখে বললাম-_সব শাকপাতা খেয়ে চলে গেল প্রশাস্তর ছাগলে! বৌ বলল, এখন বলছ, কই 
প্রশান্তর সামনে তো বললে না। অর্থাৎ মনে-মনে আমি কিন্তু উম্মাভাব পোষণ ক'রে চলেছিই। এরকম হ’লেও চলবে না। 
আসল কথা যার মন যত সংকীর্ণ তার দুঃখের কারণও তত প্রশস্ত। কারও দুঃখের কারণ না হ'লে পারিপার্থিকের ওপর তার 
reaction (প্রতিক্রিয়া) সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মর মধ্যে প্রকাশ পাবেই। 

[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২১/৬/৮০ ইং ] 
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দুঃখও একরকম ভাব, সুখও একরকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ । তুগি জগতের 
হাজার করেও দুঃখ ন্ট ক'রতে পারবে না--যতক্ষণ তুমি হৃদয় থেকে এ অভাবের ভাবটা কেড়ে 


না নিচ্ছ। আর, ধন্মই তা’ করতে পারে। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_আলোচনা কর্‌। 
গুরুকিংকরদা__গতকাল মুরারিদা (দা) বলছিলেন-_তুমি আমার কাছে একশ টাকা চাহলে, পেলে না; দুঃখ গেলে। আমি 
তোমার দুঃখের কারণ হ'য়ে থাকলাম। তা-না। চাওয়াটাই দুঃখের কারণ। 
সতীশদা কিছু বললেন। কিন্তু বিষয়টি পরিক্ষার হ'ল না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_কেউ যদি অকপটভাবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে চলে, ইঞ্টকে জীবনে মুখ্য করে তখনই তার কোন চাহিদা 
থাকে না। “যদ্‌ লাভং পরমলাভম্‌’। অন্যদিকে মন নাই। তখন প্রয়োজনের উপকরণ পরমপিতার দয়ায় কাছে এসে পড়ে। 
কোন অভাববোধ থাকে না। 
সাধারণভাবে পরমপিতার দয়ার উপর আমরা অনেকে নির্ভর করি না। যখন সংকটময় মুহূর্ত আসে তখন তিনি ছাড়া কেউ 
নেই। যেমন, নৌকা-ডুবি হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান যত আছে সবাই তখন ঈশ্বরমুখী হয়ে পড়ে । আর অন্যদিকে মন থাকে না। 
সংকটকাল কেটে গেলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। 
কিন্তু ইঞ্স্বার্থপ্রতিষ্ঠা যার জীবনের ব্রত, ইস্টকে খুশি করাই যার জীবনের একমাত্র চাহিদা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সে ইষ্টের 
দয়া অনুভব করে থাকে। 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে শ্রীশ্রীপিতৃদেব পাবনা আশ্রমের এক ঘটনা উল্লেখ করলেন।-_ আশ্রমের তখন অসচ্ছল অবস্থা। বহু লোক সেদিন 
আশ্রমে এসেছে। ঠাকুমা দেখলেন এত লোকের আহারের জন্য ভাত যে রান্না হবে চাল তো নেই। ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 
কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। অগত্যা ঠাকুরকে জানালেন। ঠাকুর বললেন-__উনুনে জল চাপিয়ে দে, এখনই চাল এসে 
পড়বে। ঠাকুরের ইচ্ছামত ঠাকুমা উনুনে জল চাপিয়ে দিতেই পন্মাঘাটে একটা নৌকা কয়েকজন যাত্রী নিয়ে এসে ভিড়ল। 
তাদের সাথে চালের বস্তা। যত চাল আছে সবই ঠাকুমাকে দিয়ে দিল। বলল, পয়সার জন্য ভাববেন না, পরে যখন ইচ্ছা দাম 
দেবেন। ঠাকুরের দয়াতেই এরূপ হয়। এখানে যে এতলোক আছি আমাদের কি জমিদারী আছে? ঠাকুরের দয়ায় চলে যাচ্ছে। 
কারও নৃতন স্যাণ্ডেল দেখে মনে হল ছেড়া চটি পরে আছি। এভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি এবং দুঃখে মগ্ন হই। আবার 
ইষ্স্বার্থ প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত থেকে ইষ্টচিস্তা করতে-করতে মন ওপরে ওঠে। এইভাবে ওঠানামা করতে করতে যখন 
constant তাকে ধরতে পারি তখনই তাকে পাওয়া যায়। তখন কোন অভাবই আমাকে স্পর্শ করে না। ইষ্টকে নিয়ে মশগুল 
থাকলে বিত্তসম্পদ পায়ের কাছ দিয়ে গেলেও তা পাবার বাসনা হবে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তা-২৯/১১/৭৫ ইং] 
নিত্যানন্দদা__'ধন্মহ তা ক'রতে পারে'__কেমন ক'রে? 
্রীশ্রীবড়দা-__কেমন ক'রে বল? 
নিত্যানন্দদা- ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে-_করার ভেতর দিয়ে। 
্রীশ্রীবড়দা_ দুর্গেশ বল। 
দু্গেশদা__যে চাওয়ার ভেতর দিয়ে মানুষ দুঃখ পায়, তা হ’লো তার প্রকৃতিগত চাওয়া-_আর ধৰ্ম্ম হ’লো বাঁচাবাড়া। 
কুষ্টিয়ার এক দাদা- ইষ্টের ভেতর প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ আছে, তাকে ধ'রে এ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। 
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্রীশ্রীবড়দা-_(নিত্যানন্দদাকে) দুঃখের ভাব চলে গেল কেমন ক'রে? করার ভেতর দিয়ে। আদর্শের প্রতি অনুরাগ থেকে 

আদর্শের তৃপ্তির জনা সে করে, বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জনা সে করে না। আদর্শের চিত্তাতেই তার হাদয়-মন জুড়ে থাকে; সে বৃত্তি- 

নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। 

শরতদা-_সুখ আর আনন্দ কি? 

ননীদা-_একজনের মাইনে ২৫ টাকা বাড়ল-_সুখ হ’লো, শেষে আর একজনের ৫০ টাকা বাড়ল-_তখন, দুঃখ হ'লো। 

শীত্রীবড়দা__আসল হ’লো সৎ-চিৎ-আনন্দ। দুঃখেও চোখ দিয়ে জল এল, আবার আনন্দেও চোখ দিয়ে জল এল । ঠাকুর 

এতদিন ধ'রে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন ইসষ্টভূতি অফিসে পাঠাতে, শেষে কার পাল্লায় প'ড়ে অন্য জায়গায় পাঠাতে লাগলাম। যার 

ভেতর ইষ্ট নেই, তার স্পর্শ নেই, তার কর্ম্ম নেই, তার কাছে তা কিছুই বলে মনে হয় না। সচ্চিদানন্দময় হ'লে তখন সংসার ও 

জঙ্গল এক। (নিত্যানন্দদাকে) বুঝলি না কি? 

একমাত্র “ধন্মই তা’ ক'রতে পারে ।” ই্টসেবায় মন লেগে গেল। যেটা আমি উপভোগ করতে চাই, তাই তো ধর্ম্ম। 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৭/৭১ ইং ] 


যদি সাধনায় উন্নাতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। 


বাণীটি নানাভাষায় পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব তনুদাকে (নিখিল ঘটক) আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

তনুদা__মনে একরকম ভাবছি, মুখে অন্যরকম বলছি__এটাই কপটতা। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__মুখে অন্যরকম বলতে কী বুঝায়? পরিষ্কার ক'রে বল্‌ যেন সবাই বুঝতে পারে। 

তনুদা__যেমন, আমি স্বার্থধান্ধা নিয়ে দীক্ষা নিলাম, বড় ভক্ত হওয়ার, বড় সাধক হওয়ার ভাব দেখাচ্ছি। সেই ভাব অনুকরণ 
ক'রে চলছি। 

্রীত্রীপিতৃদেব__তাহলে তো ঠিকই আছে, যেমন উদ্দেশ্য ছিল সেইরকমই তো করছি। ভক্ত বা সাধকের ভাব অনুকরণ 
করতে-করতেও ভক্ত বা সাধক হওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, আত্মোন্নয়ন করতে গেলে কপটতা ত্যাগ করতে হবে। সেটা 
কেমন? এই যেমন, মুখে বললাম, মিথ্যা কথা বলা ভাল না, কিন্তু কাজের বেলা তা’ মানছি না। ধর, ননীদা আমায় জিজ্ঞাসা 
করলেন- গোবর্ধন কি এসেছে? গোবর্ধন এসেছে। এই সত্য কথাটা বললে ননীদার পক্ষেও সুবিধা । কিন্তু আমি বললাম-__ 
না। কিংবা, একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করছে-_এখানে ফাউন্টেন পেনটা গড়ে ছিল, দেখেছেন? আমি বললাম-_না-তো। 
অথচ একটু আগেই পেনটা কুড়িয়েছি। কিংবা, আমি উপদেশ দিচ্ছি__রোজ সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করবে, প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে 
ইষ্টভৃতি করবে,__অথচ আমারই ঠিক নেই। কোনদিন ৭টায় কোনদিন ৮টায় করছি। প্রার্থনা করারও ঠিক নেই।. . .অপরকে 
উপদেশ দেবার আগে আমার চরিত্রে তা’ মূর্ত ক'রে তোলা চাই। 

ঠাকুর বলেছেন-_“মাছ-মাংস খাস্নে আর/পিঁয়াজ-রসুন মাদক ছাড়।” “উষানিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ/যথাসময় 
ইষ্টনিদেশ, মূর্ত করাই তপ।” তিনি যা’ যা’ বলেছেন তাই-তাই করার সংকল্পও নিয়েছি, কিন্তু সেগুলো ঠিক-ঠিক পালন করছি 
না। তাই সেটা কপটতা, এর ফলে উন্নতিলাভেও বহু বিলম্ব হয়ে যাবে। ঠাকুর বলেছেন_ সাধনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, আনুগত্য, 
কৃতিসন্বেগ প্রয়োজন। কি অঙ্কশান্ত্র, কি বিজ্ঞানশান্ত্র সব জায়গাতেই এ রকম। 
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তার (ইষ্টের) প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয় আর সেজনা অকপট হ'তে হয়। 
গুরুকি্করদা-_-আজ্র, অকপট হ'লেই তো তাতে প্রকৃত বিশ্বাস আসে। 
শ্রশ্রীপিতৃদেব-_হ্যা, তাইতো । আর যখন তাতে বিশ্বাস পাকা হয় তখন অভাবনীয় ঘটনাও ঘটে। 
এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব এক কাহিনী ব্যক্ত করলেন। 
এক গোয়ালিনী ছিল। সে তার গ্রাম থেকে প্রত্যহ ছোট একটা নদী খেয়া-নৌকায় পার হ'য়ে এপারে দুধ বিক্রী করত। কোন- 
কোনদিন বাড়ি ফিরতে তার দেরী হ'য়ে যেত। এপারে এ গ্রামের মন্দিরে হরিকথা হত। একজন কথক হরিকথা বলতেন। 
গোয়ালিনী কথকের হরিকথা আকণ্ঠ পান ক'রে পরম তুপ্তিলাভ করত-_আনন্দে মন তার ভরপুর হ'য়ে যেত। 
এরকম একদিন আবার গোয়ালিনী সেই কথকের কথা শুনছে। আরও কত লোক-_সবাই শুনছে। কথক বলছেন, ‘গভীর 
বিশ্বাসে সবই হ'তে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে জলের ওপর দিয়ে হেটে যাওয়াও আশ্চর্য নয়; মরা মানুষও ঈশ্বরের দয়ায় 
প্রাণ লাভ করে" ইত্যাদি। সবাই নির্বাক হ'য়ে তার হরিকথামৃত পান করছে। এক সময় কথকের কথা শেষ হ'য়ে গেল। 
গোয়ালিনী তাকে প্রণাম ক'রে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। 
কথক-ঠাকুর গোয়ালিনীর কাছ থেকে দুধ নিতেন। কিন্তু নদীর খেয়া পারাপারে বিভ্রাট থাকায় পার হ'য়ে আসতে প্রত্যহ তার 
বেলাই হয়ে যেত। কিন্তু পরদিন গোয়ালিনী সকাল-সকাল এসে হাজির। কথক-ঠাকুরের বাড়িতে দুধ দিয়ে তাকে প্রণাম ক'রে 
দাঁড়াতেই কথক-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজ এত সকাল-সকাল কেমন ক'রে এলি?” ‘কেন? হরিনাম করতে-করতে হেঁটে 
নদী পার হ'য়ে এলাম’, উত্তরে সে বলল। “সে কি রে হেঁটে নদী পার হ'য়ে এলি-__সে-ও কি সম্ভব?’ ‘আপনার মুখেই তো কাল 
শুনলাম__উপায় আমাকে জানিয়ে দিলেন। আপনার দয়াতেই তা” লাভ করেছি।" চল তো দেখি কেমন ক'রে নদী পার হলি’ 
ব'লেই কথক-ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লেন। গোয়ালিনীকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধার গেলেন। গোয়ালিনীর বাড়ি ফেরার সময় 
হয়েছে। সে নদীতে নেমে হরির নাম করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছে। পেছনে কথক-ঠাকুরকে দেখে ডাকল, ‘আপনিও আসুন?। 
কথক-ঠাকুর নদীর জলে পা রাখতেই পা ডুবে গেল। চোখে তীর অশ্রধারা। বললেন, “মা তুই-ই ধন্য!” 
ভবানীদা-_আজ্ঞে, পুরোপুরি নির্ভরতা না এলে কি তার দয়া লাভ করা যায় না? 
্রীশ্রীপিতৃদেব__তীর পথে চলতে-চলতে নিজের অজান্তেই তার প্রতি নির্ভরতা এসে পড়ে। যে মুহূর্তে নির্ভরতা এল সেই 
মুহূর্তেই তার দয়া লাভ করা যায়। তাহলে শোন্‌ বলি 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে একদিন গভীর অরণ্যপথ ধ'রে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু চলেছেন। পথে যেতে-যেতে ভাবাবেগে এক বৃক্ষতলে 
দণ্ডায়মান হলেন। সেবক গোবিন্দ দাস পাশেই দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই অরণ্যপথ ধরে বিরাট একটা বাঘ সোজা তাদের 
দিকে এগিয়ে আসছে দেখে গোবিন্দ দাস ভীত সমস্ত হয়ে পড়লেন! ভাবলেন-_শেষকালে বাঘের হাতেই বুঝি প্রাণ যাবে!ভয়ে 
কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই মনে হল-_প্রভুর চরণপ্রান্তেই তো আছি। তিনি যা’ করেন তাই হো'ক__ 
তাতেই মঙ্গল। গোবিন্দ দাস ব্যাকুল হয়ে প্রভুর চিরসুন্দর শ্রীমুখ দর্শন করতে-করতে নামে তন্ময় হয়ে পড়লেন। বাঘটা তখন 
প্রভুর কাছে এসে তার পাদপদ্মে মাথা ঘষে শ্রীঅঙ্গের ঘ্রাণ নিতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে আদর ও আনুগত্য জানিয়ে 
গোবিন্দ দাসকে আদৌ ভুক্ষেপ না ক'রে ধীরে-ধীরে গভীর অরণ্য প্রবেশ করল। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত জ্যোতিষ ঘোষ সম্বন্ধেও এরকম একটা ঘটনা আমার জানা আছে। উপস্থিত সবাই উৎসুক হ'য়ে 
জিজ্ঞাসা করল-_আজ্ঞে, কী সেই ঘটনা? 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব বললেন__অনেক আগে, আজ থেকে ৫০/৬০ বছর হবে আমাদের দেশে অসম্ভব জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে হরিণ, 
বড়-বড় লেপার্ড (গুলবাঘ), বড়-বড় শুয়োর প্রভৃতি বন্য জন্তু থাকত। তখন বছরে এক-আধবার আমাদের গ্রামে পোষা 
শুয়োরের পাল নিয়ে শুয়োরপালকরা আসত। এক-এক দলে একশ*দু'শটা পর্যস্ত। তাদের মধ্যে পাঁচ-সাতটা খুব বড়-বড় 
শুয়োর থাকত, যারা বন্য বড়-বড় শুয়োর ও বাঘের সঙ্গেও “ফাইট্‌” দিত-__দলের অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য। এই পোষা 
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শুয়োরগুলো সমস্ত দিন জঙ্গলে-জঙগলে কচু, নানা জাতের উদ্ভিদ, কেঁচো, পোকামাকড় খেয়ে সন্ধ্যা হলেই সবাই কোন একটা 
ফাকা জায়গায় গোল বৃত্ত গঠন করে রাত কাটাত, যদিও তার আশেপাশেই জঙ্গল থাকতই। যে ঘটনাটা বলছি__-তখন 
আমাদের বাড়ি থেকে কিশোরীমোহন দাসের বাড়ি যেতে একটা শ্মশান পড়ত। শ্বাশানের বেশ খানিকটা আগে ও-রকম একটা 
শুয়োরের বৃত্ত ছিল। রাখালরা খানিকটা দূরে সাময়িক ব্যবহারোপযোগী ছোট্ট একটা চটের কুঁড়েঘর তৈরি করে খেয়েদেয়ে রাত 
কাটাত। সেইসময় একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীমোহন দাসের বাড়ির দিকে আসছেন । রাত ৯টা-১০টা হবে- _সঙ্গে হাতে লণ্ঠন 
নিয়ে জ্যোতিষ ঘোষ। শ্রীশ্রীঠাকুর এ শুয়োরগুলোর কাছাকাছি আসতেই দেখলেন একটা বেশ বড় গুলবাঘ একটু দূরে ওৎ 
পেতে বসে আছে, যেন কারো অপেক্ষায় আছে! 
ঘটনা শুনে উপস্থিত সকলের চোখমুখে বিস্ময়ের ভাব। সকলে একমনে শ্রীশ্রীপিতৃদেবের কথা শুনে চলেছে। তিনি আমাদের 
দিকে তাকিয়ে বললেন-__জানিস্‌, শুয়োরেরা দিনরাত নোংরা ঘাটে, নোংরা খায়। কিন্তু যেখানে থাকে, রাত্রিবাস করে, ততটুকু 
জায়গার মধ্যে নোংরা করে না। পেচ্ছাব-পায়খানা পেলে বৃত্তের বাইরে এসে কাজ শেষ ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে বৃত্তের মধ্যে ফিরে 
যায়। ঠাকুর জ্যোতিষ ঘোষকে বললেন, “এ দ্যাখ্‌ বাঘটা কেমন ওৎ পেতে আছে। কোন একটা শুয়োর বাইরে এলেই তাকে 
ধ'রে নিয়ে যাবে। এ-জাতীয় গুলবাঘ যেমন হিংস্র, তেমনি ধূর্ত! জ্যোতিষ, তুই এক কাজ কর। লঠনটা নীচে রাখ্‌ আর বাঘের 
মত হামা দে। আস্তে-আস্তে বাঘের মত হাত পা ফেলে ফ্যাস্-ফ্যাস্‌ করতে-করতে বাঘের দিকে এগিয়ে যা’। আদেশমাত্র 
হাসিমুখে জ্যোতিষ সে-রকমভাবে ফ্যাস্-ফ্যাস্‌ করে তার কাছে গেলে বাঘ আরেক জায়গায় লাফ দিয়ে বসল। এভাবে তিন- 
চার লাফ দেওয়ার পর বাঘটা দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। তা’ দেখে ঠাকুর জ্যোতিষকে ডাকলেন-_আয় হয়েছে, 
শালা তোর ভয়ে বাঘটা কেমন পালিয়ে গেল!” 
জ্যোতিষ ঘোষ অকপট-__তাই নিভীকি, নিশ্চিত্ত। চিরশান্ত। পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরই যে তার জীবনসর্বস্ব। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/১১/৭৫ ইং] 


কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্ল বিশ্বাসের দরুন 
অন্যের প্রকৃত দান হ তৈও প্রবঞ্চিত হয়। 


নানা ভাষায় বাণীটি পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-__কে আলোচনা করবে? 
গুরুকিঙ্করদা-_রাধাকৃষ্গদা। 
শ্রীশ্রীপিতদেব_ বল্‌ রাধাকৃষ্ণ। 
রাধাকৃষ্জ্দা বাণীটি একবার পাঠ ক'রে বলতে শুরু করলেন-_ননীদা বাড়িতে একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমি বলেছি 
কম খাই। তাই ননীদা নানান খাদ্যসামগ্রীদ্বারা আপ্যায়িত করতে চাইলেও কম খেয়ে উঠলাম। পেটও ভরল না। শেষে দোকানে 
বসে খেতে হ'ল। উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_তুমি আগে থেকে ননীদাকে ‘কম খাই’ বলেছিলে কেন? নিশ্চয়ই তোমার ধারণা ছিল-_কম খাওয়া ভাল, 
কিংবা ননীদা কম খাওয়া পছন্দ করেন; অথচ তোমার আহারের পরিমাণ অনেক বেশি। তুমি “কম খাও" এই কথাটা ব'লে 
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ননীদার বাড়িতে নিজের আহার থেকে প্রবঞ্চিত হলে । আবার যেদিন রামনন্দনের বাড়িতে ভোজের দিনে তুমি খুব ক'রে খেলে, 
সেদিন ননীদা তোমার আসল রূপ দেখলেন। 
ননীদার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতিদেব বললেন__কপটতা মানে মুখে একরকম, মনে আর একরকম । আমি আপনাকে বলছি_ 
আমি ঠাকুরের অনুশাসন সব ঠিক-ঠিক পালন করি, উষানিশায় মন্ত্রসাধন করি, দু'বেলা নিয়মিত প্রার্থনা করি। একবার আপনি 
আমাকে বাইরে সঙ্গে করে যাজন-কার্যে নিয়ে গেলেন। তখন দেখলেন আমার ঘুমই ভাঙ্গে না। প্রার্থনার সময় ডেকে তুলতে 
হ'ল। তখন আপনি বুঝলেন-_নাম-ধ্যানের কথা দূরে থাক, সময়মত প্রার্থনা করি কি-না সন্দেহের । ও-সব শুধু আমি কথায় 
বলেছি। আমি যদি নিজের ত্রুটি স্বীকার করতাম, আমি উষানিশায় মন্ত্রাধন করতে পারি না__এটা যদি স্বীকার করতাম 
তাহলে আপনার কিছু মনে হ'ত না। আর নিজের সম্বন্ধে ভাল-ভাল কথা ব'লে নিজের সুখ্যাতি বিস্তার করা যায়। কিন্তু সত্য 
কথায় যে মঙ্গল হয়-_তার মুল্য অনেক-অনেক বেশি। 
যে কপট সে ধরা পড়বেই পড়বে । নিজের কাছে ধরা তো পড়েই। অন্যের কাছেও শীঘ্রই ধরা পড়ে। ঠাকুর বলেছেন 
“উষানিশায় মন্ত্রসাধন 
চলাফেরায় জপ 
যথাসময় ইষ্টনিদেশ 
মূর্ত করাই তপ।” 
আমি ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করেছি, কিন্তু উষানিশায় মন্ত্রসাধন করি না। কেন করি না?_না, আমার ঠিকমত বিশ্বাস নেই আর 
যখন তার প্রতি অবিশ্বাস তখন আর-আর সবার প্রতিই অবিশ্বাস আসে, তখনই কপটতা এসে স্থান নেয়। কপট ব্যক্তির উন্নতির 
দ্বার রুদ্ধ। তখন সে (যে কপট) মনে ভাবে এক, করে আর এক। যার মন-মুখ এক তার পথ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
. - * সাধুসম্তদের কাছে সর্বদা সত্যকথা বলতে হয়, তার ফলে যে কি অমূল্য সম্পদ লাভ করতে পারি সে-কথা কে বোঝে? 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১/১২/৭৫ ইং] 


তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হ'লে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। 


নিত্যানন্দদা-_আমি বুঝতে পারছি না। 

শ্রীত্রীবড়দা-_বার বার পড়। ধর, তুমি পরীক্ষা দিয়ে Third Division-a পাশ করেছ। কিন্তু বলছ তুমি তিনটি বিষয়ে letter 
নিয়ে পাশ করেছ। লোককে গল্প ক'রছ। তাতে কি ঠিক ঠিক আনন্দ পাচ্ছ? তেমন ঠাকুরের কাছে থেকে তার সেবা-পরিচর্য্যা 
কিছুই করনি; অথচ লোকের কাছে গল্প ক'রে বেড়াচ্ছ, আমি কত কি করেছি। জ্যোতি, সমাধি, আরো কত অনুভূতি পাচ্ছি। 
কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দ পায় না। 

নিত্যানন্দদা--ভাবের স্ফূর্তি হয় না। 

শ্রীত্রীবড়াঁ_ও যে কচ্ছি মুখে একথা, কিন্তু বানায়ে বানায়ে কচ্ছি। এ যে তিনটে 1606 পেয়ে 1st Division-a পাশ না করে 
শুধু মুখে বললে-_সে ভাব কি আসবে? সেই রকম সাধন ভজনের দিকে না যেয়ে বলছি অমুক দেখেছি, অমুক হয়েছে। এসব 
না বলে ঠাকুরের গুণগান মন প্রাণ দিয়ে যদি কর তবে লোক সব শুনতে দাঁড়িয়ে যাবে। কে কি করল তা দেখার বিষয় নয়। 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
অন্যে কি হলো না হলো তা' দেখার জন্যে আমি তো 9০00111 [1150০0101 নই। যখনই বাণী পাঠ করা হয় তখনই ভাবতে 
হয় আমি আর ঠাকুর। ঠাকুর আমারই জন্য বলেছেন। আমি ভালো তো জগৎ ভালো । 
[যামিশীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৫/৭ ১ ইং ] 


নীরসতার চিহ দুষ্ট হয়; কারণ, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফৃর্তি হয় না। 


ইষ্টরপ্তন-___কপট সেই যে মুখে বলে এক, ভাবে আর এক, বাস্তবে করে না। “উষা নিশায় মন্ত্র সাধন/চলা ফেরায় জপ” ,..। 
ঠাকুরের এই বাণী আমি চর্চা করি না অথচ যদি মুখে বলি তবে সেটার ভাব আনন্দের হয় না। 
শ্রীত্রীবড়দা-__বাস্তবে করে যে তার বলার ভাব মুখে প্রকাশ পায়। 

[যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২/৫/৭৯ ইং ] 


অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীরে যাইয়াও তা'র তৃষা নিবারিত হয় না। 


্রীত্রীপিতৃদেব উপস্থিত সকলের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_কি,ঠিক আছে? 

শ্রীকঠঠদা-_আজ্ঞে, না। আলোচনা করা দরকার। ূ 

্রীশ্রীপিতৃদেব__কে আলোচনা করবে? 

তার নির্দেশ পেয়ে শ্যামা প্রসাদ মুখাজ্জীদা আলোচনা শুরু করলেন। 

শ্যামাপ্রসাদদা-_ এখানে কপটের স্বভাব কী-_তাই বোঝান হচ্ছে। 

হরিপদদা দোস)__এখানে প্রশ্ন হ'ল, অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিক্ত হয় কী ক'রে? কপটই বা কাকে বলব? 
শ্যামাপ্রসাদদা-_কপট হ'ল সেই, যে তার নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে না। সে নিজে ভাল তা’ সে দেখাতে চায়। তার মনের 
ভেতর এবং বাহির সম্পূর্ণ আলাদা। সে মুখে যা” বলে, করে তা*র অন্য। নিজেকে সবসময় আড়াল দিয়ে চলে। সেজন্য সে 
কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝতে পারে না। যা’ কল্যাণপ্রদ, যা’ মঙগলপ্রদ__তা” বুঝতে পারে না। তাই অমৃতময় বারি তার নিকট 
লবণময়। 

গুরুকিচ্করদা__এখানে প্রথমে প্রশ্ন €ঠে, কপট কে? . . . মন মুখ যার এক নয় সেই কপট । যার বলা ও করার মধ্যে ফাক থাকে 
সেই কপট। 

শরীত্রীপিতৃদেব-__মন, মুখ এক না হওয়া কেমন? 

উত্তর দিলেন হরিপদদা-__মনে হচ্ছে সত্য কথা বলব; কিন্তু মুখে মিথ্যা কথা বলছি। মনের ০0076555101) (প্রকাশ) হচ্ছে না। 
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প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


এটাই কপটতা। 
শরীশ্রীপিতৃদেব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। 
হরিপদদা-_তাহ'লে যেখানে মনে যা’ হচ্ছে, তা' যখন মুখে বলছি সেখানে কপটতা থাকে শা। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_হ্টা। কপটতা কেমন? যেমন ধর, কেমন ক'রে আমাদের ইষ্টভূতি ক'রতে হবে, কেমনভাবে কোথায় পাঠাতে 
হবে সে-সব ঠাকুর আমাদের ব'লে গেছেন। শুধু বলেই যাননি, দীর্ঘদিন ধ'রে আমাদের বাস্তবে অভ্যস্ত করিয়ে গেছেন। আমি 
জানিও তাই; কিন্তু করি অন্যরকম কিংবা অন্যদের এভাবে (আমি যেভাবে করি) করার প্ররোচনা দিই_এটাই কপটতা। 
গুরুকিচ্কর__আজ্র, কপটতার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী হবে? 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_সবচেয়ে ভাল দাওয়াই হচ্ছে আমি তার হষ্টের) এই বোধ। আমার ঘর-সংসার সবই তার। আমার যা-কিছু 
আছে__ভাল মন্দ সবই তার। তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার জীবন। যেমন, হনুমান। হনুমান যেখানে যা’ করেছে__ভাল-মন্দ 
সে-সব ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য । এতেই সব মঙগলপ্রসূ হয়ে দাড়িয়েছে তার কাছে। 
গুরুকিষ্করদা__যারা ও-রকম (হনুমানের মতো) তাদের ব্যক্তিত্বেরও তুলনা হয় না। 
্ীত্রীপিতৃদেব- ঠাকুরের বলা আছে, 

“ইষ্টার্থপরায়ণতায় জেদী যা’রা 

তা"দের ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে।” 


পরমেম্বরদা প্রশ্ন করলেন- _আজ্ে, ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে কপটতা লুকিয়ে থাকে? হয়তো নিত্যানন্দদাকে (মন্ডল) 

আমি দেখতে পারি না, তার নিন্দাই করি; কিন্তু নিত্যানন্দদার নিকট তা’ মোটেই প্রকাশ করি না, তার প্রশংসাই করি__এটাই কি 

কপঢতা? 

হ্রীত্রীপিতৃদেব পরমেশ্বরদার কথায় সন্মতি জানিয়ে কপটতার হাত থেকে যুক্ত হওয়ার উপায় প্রসঙ্গে বললেন- হ্যা, এজন্যই 

ইঞ্টকে কেন্দ্র ক'রে চলতে হয়। তাহলে আর এ ভাব আসে না। আমাদের ইন্দ্রিয় গুলোও ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে পরিচালিত করা 

উচিত। এটাই হ’ল সুখ ও শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। তখন এমনই ঘটে__হয়তো তোমার সাথে আমার মতের অমিল, 

কিন্তু বিরোধ হচ্ছে না। এতে (যখন মানুষ ইষ্টার্থপরায়ণ হয়) ভালবাসার 524) (পরিধি)-ও বেড়ে যায়। কেউ হয়তো তোমাকে 

আর একজন সম্বন্ধে কিছু বলল; তুমি বললে- ধ্যাত, ও অমন মানুষই না__এরকম হয়। তখন সবাই আপন হ'য়ে ওঠে। 

'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌* হয়__সহজভাবেই। 

এ*-অবস্থায় কোন ক্ষতি (নিজের কোন ক্ষতি) ক্ষতি বলেই মনে হয় না। কিন্তু তাই ব'লে অন্যের ক্ষতি কেউ করল অথচ তুমি 

দেখেও প্রতিবিধান করলে না, তা” হয় না। 

্রশ্রীপিতৃদেব বলে চলেছেন-_নিজেকেই আমরা বুঝতে পারি না, নিজের বৃত্তি-প্রবৃত্তির টানে চলি সবসময়। ফলে 

নিজে বঞ্চনা করি। এটাই কপটতা। ' 

আসল কথা হ'ল ইঞ্টকেন্দ্রিক হওয়া । এটাই রক্ষাকবচ। কপট যে সে হত শিক্ষিতই হোক ধরা পড়বেই। পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু- 

বান্ধব, পরিবার-পরিজনদের কাছে তার স্বরূপ একদিন কি একদিন প্রকাশ পাবেই। আর যে প্রকৃতই অকপট কেউ তাকে কপট 

মনে করলেও তার কিছু এসে যায় না। অকপট ব্যক্তির দ্বারা কখনও কারো অমঙ্গল ঘটে না। যেমন, প্রাচীন মুনি-বাষিরা কখনও 

কারো কৃতকর্মের জন্য অভিশাপ দিতেন। আপাতদৃষ্টিতে তাতে ক্ষতি মনে হলেও অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই 

মঙ্গল সাধনই হয়েছে। অন্ধক মুনি রাজা দশরথকে শাপ দিলেন--তুমি পুত্রশোকে প্রাণ হারাবে। রাজা দশরথ অপুত্রক 

ছিলেন। শাপে বর হ’ল। স্বয়ং নারায়ণ দশরথের পুত্ররূপে জন্ম নিলেন। এ-রকম মুনি-ঝধিদের অভিশাপে সুফলই ফলে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/১২/৭৫ ইং] 
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সরল ব্যক্তি উদ্বর্ঘীটিসম্পর চাতকের মত। কপটী নিননৃষ্টিসম্প্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্ত 
লক্ষ্য উচ্চ হোক; বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন উিসম্পনন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কী? 


শ্যামাপদ- যেমন চাতক আকাশের জল ছাড়া পান করে না, তেমন সরল ব্যক্তি আকাশের দিকেই তাকায়, শকুন দেখতে বড় 
কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে। 
্রীশ্রীবড়দা-_সরল ব্যক্তির উর্ঘ দৃষ্টিটা কি? আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা? দৃষ্টিটা সৎকাজের দিকে। তাতে উৰ্দ্ধ হবে কেন? 
ওটা জীবন বৃদ্ধির সহায়ক এইজন্য । 

[যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৭/৫/৭৯ ইং ] 


কপট হয়ো না, নিজে ঠ'কনা, আর অপরকে ঠকিও না। 


প্রশ্ন উঠল-_কিভাবে কপট নিজেকে ঠকায় এবং অপরকেও ঠকায়? 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__এঁ যে বললাম, একজন হরিকথা শুনছে বোহাত) কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শুনছে না কিছুই। মন পড়ে আছে অন্য 
জায়গায়। এ-তো নিজেকে ঠকানোর ব্যাপার । আবার ধর, আমরা অনেকে প্রার্থনা করি। কিন্ত প্রার্থনায় যা’ বলি তা’ কি মনে- 
মনে চিন্তা করি? ঠিক-ঠিক প্রার্থনা করলে ফল পাওয়া যায়ই। প্রার্থনা করি, মুখে মন্ত্র বলি, কিন্তু মন বিশ্বদুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা 
করছে। ফলে যে ফল পাওয়ার কথা তা’ পাই না। 

প্রশ্ন_অপরকে ঠকানো হয় কিভাবে? 

্রীত্রীপিতৃদেব-_আমি নিজেকে ঠকালাম তো! আসল প্রাপ্তি থেকে ঠকে যাচ্ছি। আমি সে-রকম পেলাম না, আমি তা’ হলাম 
না। ফলে আমার থেকে অন্যেরা যা’ পাবার তা” পাচ্ছে না; আমার কাছ থেকে যা’ পেত তা" না পেয়ে তারা ঠকে যাচ্ছে। 
প্রশ্ন_কপট হওয়ার সঙ্গে দৈহিক বিধানের পরিবর্তন হওয়া কি সম্ভব? 

্রীত্রীপিতৃদেব-_আমাদের শরীর কতকগুলো ০০11 (কোষ) দিয়ে তৈরি। যেমন ভাববে, চিন্তা করবে, ০91]-গুলিও সেভাবে 
গঠিত হবে। 

কথাপ্রসঙ্গে মনের চিত্তার সাথে বাইরে জগতের ঘটনার কি প্রভাব সে’ সম্পর্কে এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন__এক ঘটনা 
বলি, প্রায় বিশ বছর আগে__দেওঘরেরই ঘটনা। চান করার আগে তেল মাখতে বসেছি। একজন একটা কাকড়াবিছে 
ধরেছিল। কালো, বেশ বড় কাঁকড়া বিছে__বয়সও খুব বেশিই হবে। আমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল সুতোয় ঝুলিয়ে__হছুলে 
সুতো বাঁধা। আমি ওটা হাতে নিয়ে উরুর ওপর ছেড়ে দিলাম। (আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) ওটা এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। 
কিছুক্ষণ পর সুতো টেনে উঠিয়ে ওটা যে নিয়ে এসেছিল তাকে ফিরিয়ে দিলাম বিরাট বিছে, ভীষণ বিষাক্ত। আমায় কিন্তু ও 
কিছুই করল না। লোকে ভাবতে পারে বড়দার বড় সাহস, যাদু জানে! আসলে তা’ নয়। আমার কোন দ্রোহভাব ছিল না এ 
বিছার ওপর। তাই আমার ওপর তারও কোন দ্রোহভাব নেই। 
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আর এক ঘটনার কথা বলি-_আমার বয়স তখন এগারো-বার বছর। আমার একবার একটা গরু পোষার খুব ইচ্ছা হ'ল। 
আমাদের বাড়িতে তখন রমজান নামে এক চাকর ছিল। কালো রঙের সুন্দর স্বাস্থ্যবতী গরু মাত্র ৩০ টাকায় বিক্রী হচ্ছে__ 
আমাকে সে জানাতেই আমি ঠাকুমার কাছে ছুটে গেলাম। সকালবেলা । ঠাকুমা বারান্দায় চৌকির ওপর ছিলেন-_ঠাকুরও 
কাছেই বসেছিলেন। আমার কথা শুনে ঠাকুমা একটু ইতস্ততঃ করছেন দেখে ঠাকুর বললেন, দে না, ও বলছে-_কিনে দে। 
ঠাকুর জীবজন্তু বরাবর ভালবাসতেন । আমার মনে আছে__যখন আরও ছোট ছিলাম, ৫ বছর বয়স তখন আমাদের বাড়িতে 
একটা কুকুর ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে আমিও তাকে আদর করতাম। যাই হোক, ঠাকুমা গরুটা আমায় কিনে দিলেন। সত্যি-সত্যিই 
গরুটা সুন্দর, স্বাস্্যবতী, কালো কুচকুচে রঙ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ান হবে। গরুটা দেখতে খুবই ভাল কিন্তু তার বিশেষ দোষ 
হচ্ছে, ভীষণ গুঁতোয় । কেউ তাকে খাওয়াতে পারে না। যে যায় তাকেই গুতোয়। রমজান খেতে দিতে গেলে তাকেও গুঁতোয়। 
কিন্তু আমি খাওয়াতে গেলে সে চুপচাপ থাকে। গা শুকে, গায়ে গা দেয়। আমিও তার গায়ে হাত বুলাই। আমার মনে হয়, আমি 
অদ্তর থেকেই তাকে ভালবাসতাম, সেজন্য সে-ও আমাকে প্রথম থেকেই ভালবাসত। ভালবাসায় সবাই বশীভূত হয়। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৬/১২/৭৫ ইং] 


এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই এ দোষ নিজের 
ভিতরে এসে বাসা বেঁধেছে । তখনই কালাবিলম্ব না ক'রে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে বোঁটিয়ে সাফ 
ক'রে দিলে তবে নিভার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব বসওয়ানদাকে (সিং) হিন্দীতে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। বসওয়ানদার আলোচনা শেষ হতেই তিনি প্রশ্ন 
করলেন (উপস্থিত দাদাদের উদ্দেশ্যে)_আর প্রশ্ন আছে না-কি? 

নিত্যানন্দদা (মণ্ডল)__-অপরের দোষ দেখার প্রবৃত্তি থেকে কিভাবে নিজের ভেতর সে দোষ এসে বাসা বাধে? 
পরমেশ্বরদা (পাল) আরও একটু গোড়ার কথা তুলে প্রশ্ন করলেন-_আমি যদি দেখি কেউ অন্য কাউকে মারছে তাহ*লে 
একজন অন্যজনকে মারছে__এ-রকম তো দেখবই। এতে দোষ দেখার কি আছে? 

ততক্ষণে ননীদা (চক্রবর্তী) এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে তিনি উত্তর দিতে শুরু করলেন। 

ননীদা_ দোষ দেখার প্রবৃত্তি আসার অর্থ এই নয় যে ঘটনা যা” ঘটছে তা” আমি দেখব না বা আমার তা দেখা উচিত নয়। দোষ 
দেখার প্রবৃত্তি আসার অর্থ, এ দোষের ধ্যান করা--যার ফলে আমার স্বভাব আমার অলক্ষ্যে নিন্দিত হ'য়ে পড়ে। আর এ দোষ 
ধ্যান করার ফলে আমার মধ্যে তা’ এসে বাসা বাধে। 

শিবদয়ালদা__কিভাবে এ দোষ ঝেঁটিয়ে সাফ করা যায়? 

ননীদা- এর জন্য ইষ্টানুগ চলন চাই। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__বাণীটা আমার জন্য ভাবতে হয়। সব জিনিসের মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই আছে। সাপের বিষে মানুষ মরে। 
আবার, সাপের বিষে বিষনাশও হয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি নিজেকেই করতে হয়। কী করলে এ 
ভাবটা (অপরের দোষ দেখার ভাবটা) কেটে যায়, তাই করতে হয়। এখানে ঝাটা দিয়ে বাড়ির আবর্জনা ফেলার মতো ব্যাপার 
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তো নেই। ভেতরের এ-ভাব (অপরের দোষ দেখার ভাব) যা" করলে কেটে যায় তাই করতে হবে__ননীদা তাই বলতে চাচ্ছেন 
পরমেশ্বরদা আবার প্রশ্ন তুললেন। __কারও যদি দোষই না দেখলাম তাহলে অসংনিরোধ হয় কি ক'রে? 
শ্রীপিতৃদেব-__এ দোষ না দেখার প্রবৃত্তি থেকেই অসৎ-নিরোধ হয়। অসৎ-নিরোধ করতে হবে, অসৎ-বিরোধ নয়। 
ভবানীদা_ আজে, প্রথমে নিজের অসৎ (অসৎ বৃত্তির) নিরোধ করতে হয়। আমার যে অসৎ প্রবৃত্তি আছে আমি প্রথমে তাই 
নিরোধ করব। আমি যদি অসৎ-নিরোধ নিজের ওপর না করি তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে অসৎ-নিরোধ কিভাবে করব? 
্রীশ্রীপিতৃদেব- যা, এই ধর, আমার ছেলে আমার পকেট থেকে টাকা নিয়ে কোন দুঃস্থকে দিয়ে দিল। আমি তা’ দেখে মুগ্ধ 
হলাম। কিন্তু তা’ না হ'য়ে যদি তাকে রেগে বলি, কেন সে আমায় না ব'লে এ টাকা নিয়ে নিল-_তাহ*লে কি হবে? সে হয়তো 
আমাকে বলতে সময় পায়নি। তার (এ দুঃস্থের) অবস্থা দেখে অভিভূত হয়েছিল। তাই আর উপায় না দেখে ও-রকম কাজ 
(পকেট থেকে টাকা বের করা) করেছিল। এখন যদি তাকে সঙ্গে-সঙ্গেই রাগারাগি করি তাহ'লে এ আনন্দ_তার এ 
মহানুভবতা লক্ষ্য ক রে যে আনন্দ হয় এ আনন্দ আর পাওয়া যাবে কি?. . . অসৎ প্রবৃত্তি নিজের মধ্যে যা’ আছে তা’ থেকে 
মুক্ত থাকতে হয়। ঝেঁটিয়ে সাফ্‌ করা মানে তার প্রশ্রয় না দেওয়া। 
কথাপ্রসঙ্গে আসামের গৌহাটাতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কথা বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব_ ওখানকার (কামাখ্যা দেবীর 
মন্দিরের) পাণ্ডারা অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু কি সুন্দর ব্যবহার মানুষের সঙ্গে! কেউ মন্দির দর্শনে এলে কিংবা দেবীর পুজো 
দিতে এলে টাকা নেওয়ার কথাই বলে না। বরং দরকার হ'লে ধার দেয়। ওদের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় কেন এত লোক 
যায় ওখানে। | 
তেমনি ঠাকুরের কাছেও মানুষ আসত। তার ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে মানুষ যেতে চাইতো না। এই ভালবাসাই হ’ল hypnotize 
করার (মোহিত করার) শক্তি । ভালবাসাতেই মোহিত হয় মানুষ । ভালবাসার মত আর শক্তি নেই। 
আর দোষ দেখার প্রবৃত্তি থাকলে ভালবাসার রাজ্যে ঢোকাই যায় না। এ সম্পদ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই হয় না। 

| [ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৭/১২/৭৫ ইং] 


তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কৃ-ই দেখে, তবে তুমি কখনই কাউকে ভালবাসতে পারবে না। 
আর, যে সৎ দেখতে পারে না সে কখনই সৎ হয় না। 


হরিপদদা-_পৃথিবীতে ভাল, মন্দ দুই-ই আছে। আমি যা'ই দেখছি তার খারাপটাই যদি দেখি আর এই দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি 
তবে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা-ভক্তি হারিয়ে ফেলব। | 
শীত্রীপিতদেব__বাণীতে কী আছে? যে সৎ... 

ইরিপদদা- যে সৎ দেখতে পারে না। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব--মানে সৎ দেখতে পায় না। পায় না কেন?- খোঁজে না বলেই পায় না। এবার বল্‌, সৎ মানে কী, সু-ই কী,কু- 
ইবাকী? 

হরিপদদা-_য" জীবনবৃদ্ধির সহায়ক তা-ই সু; যা’ বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠায় বাধা সৃষ্টি করে তা-ই কু। আর বেঁচে থাকার ও 
বেড়ে ওঠার ভাব যেখানে বিদ্যমান তা-ই সৎ। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব-_শেষের লাইনটা পড়্‌। 
হরিপদদা-_'যে সৎ দেখতে পারে না সে কখনই সৎ হয় না।' 
্রীশ্রীপিতদেব-_-সু যদি চরিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন বলি লোকটা সৎ। তার মানে জীবনবৃদ্ধির সহায়ক নীতিগুলি মেনে চলার 
ফলে তার মধ্যে সু-আচার মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। যার দৃষ্টি সবসময় সু-এর দিকেই, সৎ আচরণগুলি যে মূর্ত ক'রে তুলেছে, তার 
সংস্পর্শে অন্যেও সৎ হয়ে পড়ে। কেমন ক'রে হয়? যেমন, তুমি সৎ লোক, সু-আচরণ তোমার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, 
তোমার হাব-ভাব, কথাবার্তা, চাল-চলন এমনই যা’ চোখে পড়ার মত। তুমি যে আমায়ও ভালবাস এটা যখন আমি fee! 
(অনুভব) করব, তখন তোমার 11011 (পছন্দ) অনুযায়ী আমার liKi৷৪ (পছন্দ) হয়। আমরা ঠাকুর-দর্শনে আসি, ঠাকুর যা" 
যা’ ভালবাসেন সেইসব তার ভোগের জন্য নিয়ে আসি। ঠাকুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করেন। আমার জামা-কাপড় 
ময়লা"তাই সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়-চোপড় পাল্টে ঠাকুর-ঘরে গেলাম। একবার এক মা ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে নিবেদন 
করল-_ছেলে কথা শোনে না, সারাদিন খেলাধূলা করে, পড়াশুনায় মন নেই। ঠাকুর বললেন, মা*র উপর যাতে টান হয় তাই 
করো। ছেলেকে খেলাধূলা করতে নিষেধ করলেন না, বা অন্য কোন উপদেশও দিলেন না। ছেলে যেদিন থেকে মা'র উপর টান 
অনুভব করবে, সেদিন থেকে খেলুক আর যা'ই করুক- মার কথা না শুনে পারবে না। 
যেটা খারাপ ব'ে মনে হচ্ছে সেটাও কিন্তু ভাল-_স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী। আবার অনেক সময় মানুষের কু-স্বভাব নিজে- 
নিজেই সংশোধিত হ'য়ে যায়। এ-প্রসঙ্গে আমার একটা কাহিনী জানা আছে। 
এক বাড়ির একটা ছোট্র সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে অভিভাবক এক কিন্ডার গার্ডেন ই্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ইন্কুলটা বেশ বড়। 
চারধার প্রাটারবেষ্টিত। মধ্যে ফলফুল দ্বারা সুসজ্জিত বাগান। ইস্কুলে যাবার সময়ই বাড়ি থেকে মায়েরা বাচ্চাদের টিফিনের 
কৌটায় টিফিন দিয়ে থাকেন। ই্কুলের টিফিন আওয়ারে তারা তা’ খায়। এই মেয়েটি ইস্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে। ইন্কুলে 
পৌছেই যথাস্থানে বসে টিফিনের বাক্স থেকে খাবার বের ক'রে খেয়ে নেয়। ইস্কুলের দিদিমণিরা, সহপাঠিনীরা সবাই তা’ দেখে। 
কিন্তু কেউই তাকে কিছু বলে না। দিদিমণিদেরই এ-রকম নির্দেশ দেওয়া থাকতে পারে তাই সহপাঠিনীরা কিছু বলেনি। দিন 
যায়, সপ্তাহ যায়,_হঠাৎ মেয়েটি দেখল অন্যান্য মেয়েরা নির্দিষ্ট একটা সময়ে টিফিন খায়, সে-ই শুধু আগে-ভাগে খেয়ে নেয়। 
তারপর থেকে সে সকলের সঙ্গেই টিফিন খাওয়া আরম্ভ করল। 
এরকম সংশোধনই প্রকৃত সংশোধন-_যা” নাকি ভেতর থেকেই হয়। 
কাহিনী শেষ ক'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন এই বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডের সবকিছুই পরমপিতা সৃষ্টি করেছেন। তার জগতে কু বলতে কিছু 
নিই রিনি চিনুন তার হু্িও চির আনানের জানের অভাবে বুঝের অভাবে, বুদ্ধির অল্পতার দরুণ কু দেখি। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/১২/৭৫ ইং] 


তোমার মন যত নিম্ম্লি হবে, তোমার চক্ষু তত নিন্্ল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নিম্মর্ল 
হয়ে ভেসে উঠবে। 


শ্রাশ্রীপিতৃদেব বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 
হরিপদদা-___আমি যা’ দেখছি তার মধ্যে ভালটাই দেখছি। এভাবে সবকিছুর ভাল দিকটা দেখতে-দেখতে গোটা জগবটাই নির্মল 
দেখছি। 
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্রশ্রীপিতৃদেব--আমি ভাল দেখায় অভ্যস্ত হব কেন? ভাল র্লতে কী বুঝব? যে কাপড়টা দেখতে ভাল, যে গরুটা দেখতে 
ভাল, যে ছেলেটা দেখতে ভাল, সেইগুলো দেখব শুধু-_এইরকম নাকি? ব্যাপারটা ০! (পরিক্ষার) হচ্ছে না। আলোচনা 
করবি তো! অবশ্য 91011 ০॥ (সংক্ষেপ) করেও বলা যায়। (একটু থেমে) কী হ'লে মন নির্মল হবে? 

হরিপদদা-_সু-এর সাথে যুক্ত হ'লে। | 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_যুক্ত তো আমরা সকলেই আছি। কেমন ভাবে যুক্ত থাকলে মন নির্মল হবে? 

হরিপদদা-_কোন জিনিসেরই কু না দেখে। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব__কেমন হ'লে কু দেখে না? মন কি সব সময় কু-ই দেখে? গতকাল তো আলোচনা হ'ল। 
হরিপদদা-_বীচাবাড়ার প্রতিকূল যা’ তা-ই কু। আমাদের প্রকৃতি সু-কেই দেখতে ঢায়। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_মন নির্মল না হ'লে ইষ্টের সাথে যুক্ত থাকা যায় না? 

পরমেশ্বরদা-__ আজ্ঞে, ময়লা মন নিয়েও তো যুক্ত থাকা যায়। 

্রশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, তা হ'তে পারে। কিন্তু যুক্ত থাকতে-থাকতে মন পরিষ্কার হয়ে আসবে ক্রমশঃ । 
পরমেশ্বরদা__সাধন-ভজনের ক্ষেত্রেও যুক্ত আছি, জ্যোতিদর্শনও হচ্ছে, তখনও ইতরামোর চরিত্র যাতে স্বভাবগত না হয় সে- 
বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। Me 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__ইতরামোর চরিত্র স্বভাবগত হচ্ছে, তখন আসলে ও-সব দেখে না, ও-সব গল্প। ঠাকুরের নাম-ধ্যান ও সাধন- 
ভজন করলে, তার একটা প্রকাশ থাকবে তো! 

পরমেশ্বরদা ক্ষমতাবলে জনৈক তপস্বীর কাক ভস্ম করার কাহিনীটি বললেন। সেই কাহিনীরই সূত্র ধরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব 
বললেন-_যে বাড়িতে সেই তপস্বী ভিক্ষার জন্য গেছেন সেই বাড়ির গৃহিণী বলল--দাঁড়াও সাধু, আগে আমি স্বামীসেবা করি। 
আমি তো আর কাক নই যে ভস্ম হয়ে যাব। 

ননীদা-_পুণ্যপুথিতে ঠাকুরের বলা আছে, পাঁচ মিনিট মন সংযোগ হ’লে জ্যোতিদর্শন হয়, দশ মিনিট হ’লে শব্দশ্রবণ হয়। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__ওগুলো তো সব by)-চr০Uct, ওগুলো অনেকসময় প্রাপ্তিকে ব্যাহত করে। মনঃসংযোগ অভ্যাসটা কারো 
এক নিমেষেও হতে পারে, কারো দীর্ঘ অভ্যাসের ফলেও হয়, কারো সারাজীবনেও হয় না। এমনিতেই তো দেখি ১ ঘন্টার 
মধ্যে ৫৯ মিনিটই মন এদিক-ওদিক করে, ১ মিনিটও মনঃসংযোগ করা যায় না। 
দুলালদা-__অনেকে তো অনেক অনুভূতির কথা ব'লে বেড়ায়। 

্রীত্রীপিতৃদেব-__যাদের হয় তারা কখনো কয় নাকি? শব্দ-জ্যোতি যাই দেখুক না কেন চিত্ত নির্মল না হ'লে কিছুই হয় না। নাম 
ক'রলে মনের মলিনতা দূর হয়। চিত্ত নির্মল হয়। কিন্তু নির্মল হ’লে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকে না। তাই নিষ্ঠাসহ নাম করা অভ্যাস 
করতে হয়। যারা নিষ্ঠাসহ নাম-ধ্যান করে-তাদের কোন দোষ আমার দোষ ব'লে মনে হয় না। একদিন ঠাকুরের কাছে এসে 
দেখি সরোজিনীদির (দত্ত) নামে অভিযোগ-__পায়খানায় জল দেয় না, বাথরুম অপরিষ্কার রাখে ইত্যাদি। এ-সব শুনে ঠাকুরেরও 
ভাল লাগছিল না, অস্বস্তিবোধ করছিলেন। আমি বললাম, “আজ্ঞে, একটা কারণে ওকে আমার খুব ভাল লাগে!’ ঠাকুর 
জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাইলেন। বললাম, “আমি রাত একটা-দুণ্টায় যখনই আপনার কাছে আসি রোজই দেখি, অন্যেরা 
সব ঘুমাচ্ছে, সরোজিনীদি মশারির মধ্যে বসে নাম করছে।” ঠাকুর একগাল হেসে সরোজিনীদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুই 
ভজন নিস্নি?” ‘আজ্ঞে হ্যা", সরোজিনীদি উত্তর দিলেন। “কার কাছ থেকে নিয়েছিস্‌ঃ “দয়া ক'রে আপনিই তো দিয়েছেন’ 
ভজন করিস্‌ নে?” ‘আজ্ঞে না, শুধু নাম করি। শুনে ঠাকুর বললেন, ‘দূর পাগল! ভজন নিয়ে ভজন না করলে গরু হয়” 
এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বললেন-_আত্মকেন্দ্রিকতায় মন মলিন হয়, নিঃস্বার্থ সেবায় মন পবিত্র হয়। আমি 
ভাল-মন্দ সব নিয়ে তার সেবা করি এটাই হ’ল ইষ্টকেন্দ্রিকতা। বৃত্তি-প্রবৃত্তি সব রেখে দিয়ে তার সেবা করি এটা কোনদিন হয় 
না। তার সেবা করতে-করতে বৃত্তি প্রবৃত্তি সব ৪1516 (সুনিয় ্ত্রিত) হয়। 
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পরমেশ্বরদা-_কি করে বুঝব যে আমি ইষ্টকেন্তিক? 
পরমেশ্বরদার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপ্রীপিতৃদেব একটা ঘটনা বললেন-__একবার দুটো কুকুরের breeding 1110-এ আমি যাচ্ছি 
তাদের কাছ দিয়ে। আমাকে দেখেই তারা দৌড়ে এল আমার কাছে। আমাকে ঘিরে ধরল। জীবমাত্রেরই আহার, নিদ্রা, মৈথুন 
স্বভাবতঃই মুখা। কিন্তু এখানে প্রভুর প্রতি ভালবাসা বৃত্তিপ্রবৃত্তির টানকে ছাপিয়ে গেল। হিন্দু ধর্মের শিক্ষাও ওরকম। 'পুত্ার্থে 
ক্রিয়তে ভার্যা', আমরা বিবাহ করি যাতে সৎপুত্র পৃথিবীতে জন্মায়। তাকে কেন্দ্র ক'রে স্ত্রী, স্বামী, সবাই। আমরা চাই সম্ভান 
যাতে বড় হ'য়ে তারই সেবা করে। 
ননীদা__গর্ভাধানের মন্ত্র দেখলেই তা’ বোঝা যায়। 
শ্রীত্রীপিতদেব__আমার বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়-আশয় সবই আছে। কদ্দিন আছে, কিছুই ঠিক নেই। তাই ভাবতে হয় সবই 
তার।. .. এমনিতেই দেখবে হাত, পা, নাক, মুখ কেউই আমার কথা শোনে না, অসুখ হয়। কিন্তু আমি চাই আমার ছেলে 
আমার কথায় ওঠা-বসা করবে,_আমরা সকলেই ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত ছেলে চাই। আবার দেখ, দাত আমার কথা শোনে না, 
দাতে ব্যথা হয়। কিন্তু ঠাকুরের কাছে দাতে ব্যথার কথা জানাতেই ব্যথা সেরে গেল। আমার কথা শোনে না কিন্তু ঠাকুরের কথা 
শোনে । হজরত মহম্মদের কাছে এক মা তার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে জানাল, আমার ছেলে খুব মিষ্টি খেতে চায়, কথা শোনে না। 
মহম্মদ যখন মিষ্টি খেতে নিষেধ করলেন, সেই থেকেই ছেলেটি আর মিষ্টি খায়নি। 
প্রসঙক্রমে শ্রীশ্রীপিতৃদেব দ্রৌপদীর বন্ত্র-হরণের কাহিনী বললেন- দুঃশাসন সভামাঝে দ্রৌপদীর বন্ত্র হরণ করছে-_ শ্বশুর, 
ভাশুর, দেবর সবার সামনেই। দ্রৌপদী এমতাবস্থায় সভাস্থ সকলের শরণাপন্ন হল। তাতে যখন কোন ফল হ’ল না তখন 
নারায়ণের শরণ নিল। নারায়ণের দয়ায় দ্রৌপদীর বস্তু শেষ হয় না। মলিনতা গেলে তার দয়ায় এসব প্রাপ্তি ঘটে। মলিনতা 
গেলে শব্দ জ্যোতি-দর্শন হয়। আর যার সে-ভাব নাই তার সে-প্রাপ্তি হবে কী ক'রে? শব্দ, জ্যোতিই বা দর্শন হবে কী করে? 
ক্ষমতাবলে দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে পাথীকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু তা’ পেরে লাভ কী? ঢিল দিয়েই তো মেরে ফেলা যায়। 
একজন হননের ক্ষমতা অর্জন করেছে, আর একজন বাঁচানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে। কা’র ক্ষমতা সার্থক বুঝতেই পারছ। 
পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বললেন- শব্দ, জ্যোতি যারা দেখে ঠাকুর ছাড়া তাদের ভালই লাগে না কিছু। আমার ইষ্টকে যদি 
আমার ভাল না লাগে তাহ'লে ও-সবে আমার লাভ কী? কাচকলা হবে ও-সবে। তাকে পেতে ইচ্ছা করে, তাকে যারা 
ভালবাসে তাদের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করে-_এ যদি না হয়, তাহ*লে এ-সবে লাভ কী আমার? আমি তাকে চাই বলে এগুলি 
পাচ্ছি ১/-/০৫০ (উপজাত) হিসেবে। আর তাকে পেতে হ’লে তার প্রতি গভীর টান দরকার, তীব্র ব্যাকুলতা দরকার। 
জনৈক দাদা- যোগত্রষ্ট কাকে বলব? 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ঠাকুরের দীক্ষা নিলাম, ছেড়ে দিলাম, করলাম না।__এটাই যোগ্রষ্ট। 01900 ০U (সর্বাস্তঃকরণে) যখন 
তাকে ভালবাসতে পারি না তখন যে-কোন মুহূর্তে তা থেকে বিচ্যুত হতে পারি। যে ইষ্টের সাথে যুক্ত আছে সে-ই যোগী। 
পরমেশ্বরদা__অনেক অকাম-কুকাম চুরিটুরি করেও তো ঠাকুরকে ভালবাসতে পারে। 
শ্রাশ্রীপিতৃদেব_তাতো হতেই পারে। সে ঠাকুরকে ভালবেসে চুরি ছেড়ে দেবে একদিন। আমার মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। 
দুই নিয়েই তাকে ভালবাসি। মন্দগুলি তার ভাবে প্রভাবিত হয়ে ভাল হয়ে যাবে। এটা ভালবাসার ফলে হয়। ভক্তিভাব আনার 
জন্য একজন হয়তো স্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে ইষ্টভৃতি করল, আর একজন হয়তো বিছানায় বসেই ইষ্টভূতি করল। যে 
বিছানায় বসেই করেছে সে-ও এ ভাব নিয়েই করতে পারে। তিনি তো ভাবটাই দেখেন। তা বলে গঙ্গাজল ছিটানোর যে কোন 
মূল্য নেই, তা বলছি না। 

| ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/১২/৭৫ ইং] 
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তুমি যা'ই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত সবার্ে তা'র ভালটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই 
অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেল। 


বাণীটি পাঠ করার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_এর মধ্যে আলোচ্য অংশটুকু কী? 

হরিপদদা-_'তুমি যা'ই দেখ না কেন? এখানে “যা'ই" বলতে কী বুঝব? 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_কে বলবে? 

গুরুকিংকরদা-_মুরারিদা (দা) বলবে। 

মুরারিদা কিছু বললেন। কিন্তু বিষয়টা পরিক্ষার হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_সহজ উদাহরণ দে, আমরা সবাই যেন 
বুঝতে পারি। 

অতঃপর শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- মানুষের মধ্যে ভাল গুণ আছে, মন্দও আছে। ঠাকুর বলছেন তার ভাল গুণটা দেখ। 
ভালরই চর্চা কর। 

গুরুকিংকরদা-_পৃজা করতে যাচ্ছি, আসনে বসে দেখি টাদমালাটা নাই। কাছে ছেলেগুলো ছিল, ভাবছি ওরাই নিয়েছে 
তাদের নিয়ে নানা নিন্দাবান্দা করছি। পরে দেখি আমারই হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেছে। যদি বলতাম গেছে তো গেছে কি 
হয়েছে। তাহলে খারাপ দেখা হ'ত না। 

্রীত্রীপিতৃদেব হরিপদদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_খারাপ দেখলে কী হয়? 

হরিপদদা- খারাপ হয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ভাল দেখলে কী হয়? 

হরিপদদা-__ভাল হয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব__খারাপ দেখলে খারাপ ক্রিয়া হয়। 

গুরুকিংকরদা-__সুশীলদা নামে এক দাদা খক্খক্‌ করে ঘরের মধ্যে কেশে থুথু ফেল্ল। তিত্তিরি তাকে বলল-_থুথু ফেললে 
কেন? সুশীলদা বলল- তুমি পরিষ্কার কর। 

হরিপদদা- সেবা করার সুযোগ পেয়েছি__তিত্তিরি এরকম ভাবলে পারত। 
্রীত্রীপিতৃদেব__কাশের উদাহরণ দিলি। কাশের গল্পই কচ্ছি। মহাত্মাজী (মহাত্মা গান্ধী) ভাগলপুর যাচ্ছেন। থার্ড ক্লাস 
কম্পার্টমেন্টে উঠেছেন। পাশে এক বিহারী ব্যবসায়ী বসে আছেন। লোকটি গাড়ির মধ্যেই থুথু ফেলল। মহাত্মাজী মিষ্টি করে 
বললেন-_এত লোক কম্পার্টমেন্টে আছে, আপনি বাইরে ফেলুন। সে বলল-_ না, এখানেই ফেলব। মহাত্মাজী খবরের কাগজ 
পড়ছিলেন। খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে তিনি এ কাশ বাইরে ফেলে দিলেন। এমনি করে ৩/৪ বার ফেলার পর আর 
ফেলেনি। কিছুক্ষণ পর ট্রেন ভাগলপুর স্টেশন পৌছে গেল। প্ল্যাটফর্মে বিরাট ভিড়। মহাত্মা গান্ধীকে 19০91%০ করার জন্য 
মালা নিয়ে বহুলোক অপেক্ষা করছিল। বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি দিয়ে, ফুলের মালা নিয়ে মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানাবে। সেই 
ব্যবসায়ীটি বুঝতে পারল ইনিই মহাত্মা গান্ধী। তখন খুব লজ্জিত হল এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করল। 

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্বন্ধেও এক কাহিনী আছে। দুপুরবেলা রাস্তার ধারে বাড়ির সামনে এক যুবক ও একজন যুবতী বসে 
আছে। যুবতীর বিধবার পোষাক। অশ্বিনী দত্তের সাথে তার বন্ধু আছে। বন্ধু দেখে বলছে__দুপুরবেলা কেমন মেয়েমানুষ নিয়ে 
গল্প করছে_দেশের মানুষের কেমন অবনতি। অশ্বিনীবাবু সাথে-সাথে বললেন__এ মেয়েটি কোন আত্মীয় হবে বোধহয়। 
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কৌতুহল নিরসন করতে বন্ধু খোজ নিয়ে জানলেন-__এঁ মহিলা যুবকটির বৌদি। মা অসুস্থ। মায়ের জন্য বোতলে গঙ্গাজল 


নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুটি লঙ্জিত হল, ভূল ০0010110111 করার জন্য । 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/১২/৭৫ ইং] 


বাণীটি আলোচনা কালে সকলের কাছে অর্থ ঠিকমত বোধগম্য না হওয়ায় শ্রীশ্রীবড়দা বললেন-_ধর্‌, কেউ যদি ভুল কিছু করে 
তাকে কিছু বলব নাঃ এখন যদি কিছু বলি তবে ভেবে দেখতে হবে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, আর না বললেই বা কি ক্রিয়া 
হবে। আমি যদি বুঝিয়ে মিষ্টি করেই বলি বা কড়া করেই বলি, তার ভিতর ‘আমি’ থাকেই। কেউ হয়ত প্রস্রাব ক'রে উল 
দেয়নি, তুমি সববাইকে সেকথা বলে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে দিলে। বুঝলে না, এতে তার ০৪০ আরও বেড়ে গেল! তোমার ঠিকমত 
বলবার ধৈর্য্য নেই। ঠাকুর সদাচারের কথা বলেছেন তাই তুমি তাকে বললে। যদি বলতেই হয় তবে সদাচার সম্বন্ধে অন্য কথাও 
আত্তে আত্তে তুলে ধরতে হয় যা তে তার বোধে আসে। তখন সে জীবনীয় আচার-বিচারগুলি না মেনেই পারে না। আর 
পানির নানা জাগার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাব, আর আমার অভ্যাস স্বভাবগত হ'য়ে 
| 
[ যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৫/৭১ ইং] 


তোমার ভাষা যদি কৃৎসা-কলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি ক'রতে না পারে, তবে যেন 
কারো প্রতি কোনও মতামত প্রকাশ না করে। আর, মনে-মনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃণা করতে চেষ্টা 
কর, এবং ভবিষ্যতে কুৎসা-নরক ত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও / 


্রীশ্রীবড়দা__নিত্য, ঠিক আছে? 

নিত্যানন্দ__না, ঠিক নেই। 

্র্রীব়দা-_ তোমার সম্বন্ধে কেউ বলল, নিত্য ছেলেটা ভাল। কিন্তু আর একজন বলল, ভালো না কীচকলা। তখন তুমি (ও 
পরিপ্রেক্ষিতে) কোন কথা বলবে না__মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ কিছু বলতে গেলেই নিন্দা বেরিয়ে যাবে। 

[ যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৫/৭১ইং] 
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গরনিন্দ৷ করাই পরের দো কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলনিত হওয়া; আর, পরের সু%/তি করা অভ্যাসে 
নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হ'য়ে গড়ে। 


নিতা--অজ্ঞাতসারে ভাল হয়ে গড়ে (কমন বরে? 
শ্রত্রীবড়দা--ধর, আমার পাহাড় মুলুকে বাস করা অভ্যাস। পাহাড় দেখেছিস? উঁচু-শীঢ়। চলতে চলতে শেষে উঁঢ় নাঢু বোধ 
থাকে না। আমারও আবার ছেলেবেলায় সন আলের উপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে যেতাম। আমার বাড়িতে চেঁচামেচি 
করার অভ্যাস। কিন্তু বাইরে আস্তে আস্তে কথা বলি। ওটা অভ্যাস। স্কুলের একটা মেয়ে (1111) খাওয়ার সময় অপরের দেখে 
অভ্যাস করল। প্রথম প্রথম অসময়ে খেত। পরে সময়মত খেত। কুতুন আসলো বিলাত থেকে, ও তো আগে আমার থেকে 
চেঁচিয়ে কথা বলত। কিন্তু ও এখন অভ্যাস করেছে, ছোট ছোট আস্তে আস্তে করে কথা বলছে। ওদেশে থেকে amendment 
করেছে। যেমন সদাটার পালন। যে environment এ থেকে চলা ফেরা করে সেখানে সে পেচ্ছাপ করার সময় জল নেয়। 
সদাচার যা আগে পালন করত না, এখন তা করছে। 

[যামিনীকান্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২২/৭/৭১ ইং ] 


তাই ব'লে কোন স্বাথরুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো খোসামোদ। সে-ক্ষেত্রে মন- 
মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্ত বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত-একাশের শক্তি 


হারিয়ে যায়। 


শ্রত্রীপিতৃদেব- শঙ্কর আলোচনা কর্‌। 

শঙ্করদা (রায়)__ঠাকুর বলছেন কোনকিছু প্রত্যাশা নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করা ভাল নয়। অন্যের কাছে কিছু পাব এজন্য যদি 
তার খোশামোদ করি তখন ভাল-মন্দের দিকে নজর যাবে না। এইটা ভাল কিন্তু বলার সময় অন্যরকম বলছি। কিছু পাব তার 
কাছে এই আশা নিয়েই মুখে অন্যরকম বলছি। তাই এ-রকম করতে-করতে স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা লোপ পাবে। 
্রশ্রীপিতৃদেব-_কিন্তু সদ্গুণ ০৪1/01০ করলে, ০115০ করলে সদ্গুণ আমার মধ্যে আসবে। ঠাকুর কিরকম সুখ্যাতি 
করতে নিষেধ করেছেন?_ হযে সুখ্যাতিতে স্বার্থবুদ্ধি রয়েছে। 

সতীশদা-_যেমন, টাকা-পয়সা বাগানোর জন্য ভ্রীকণ্ঠদার খুব প্রশংসা করছি। 

্ীপ্রীপিতৃদেব__শ্রীকঠদার টাকা-পয়সা থাক বা না থাক তোযামোদ করতে যাব কেন? 

সতীশদা-_প্রশংসা করলে পাওয়া যাবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_শ্রীক্ঠ অবস্থাপন্ন লোক হওয়া চাই, তা-ছাড়া আমার টাকারও বিশেষ প্রয়োজন। তাই তার কাছে চাইছি। 
শ্রীকণ্ঠ কি টাকা দান করে থাকে? | 

সতীশদা- না। 


৪১ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ £ সতানুসরণ 


্রশ্রীপিতৃদেব__তাহলে হাজার সুখ্যাতি করলেই বা দেবে কেন? বলবে যান-যান মশাই, তেলাতে হবে না। যদি জানি শ্রীক্ঠ 
অবস্থাপন্ন লোক, লোককে মাঝে-মাঝে টাকা-পয়সা দিয়েও থাকে, তখন মনে হতে পারে শ্রীক্ঠর কাছে যাই। গিয়ে বিনয়ের 
ভাব দেখিয়ে বললাম-_আপনি মহানুভব, বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করে থাকেন। আমি আজ বিপদে পড়ে আপনার 
শরণাপন্ন হয়েছি। দয়া করে কিছু অর্থ সাহায্য করুন। আপনার দয়ার কথা শুনে ছুটে এসেছি। এরাপ ক্ষেত্রে শ্রীকঠের দেওয়া 
অভ্যাস থাকলে হয়তো দেবে, কিন্তু শ্রীক্ঠ সম্বন্ধে এত কথা যদি আমার ধারণানুপাতিক না হয় তখন তা তোষামোদ হয়ে যাবে। 
আবার দেখ, তোমার ছাওয়ালকে মানিকের (সুরপতি সরকার) কাছে রাখার ইচ্ছা, ওখানেই কাজ করবে (ভিলাই-এর কমলাক্ষ 
মেকানিক্স-এ)__যাবার আগে ছেলেকে জ্ঞান দিচ্ছ যাতে ছেলের মঙ্গল হয়, ওদেরও কাজ হয় | আর যদি স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে বলে 


থাক তাতে ওদেরও ক্ষতি, তোমারও ক্ষতি। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৩/১২/৭৫ ইং ] 


যার-উপর যা“কিছু-সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধন্ম আর তিনিই পরমপুরত্য। 


শীহ্ীপিতৃদেব__একসময় তিনিই ব্যোম হয়ে ছিলেন। তারপর জলময় হয়ে গেল। অনন্ত ব্যোম থেকে অনস্ত জলরাশি । তিনিই 
অনস্ত জলরাশি হলেন। বৃষ্টি থেকে শেওলা, উদ্ভিদ, পোকামাকড়, বন্য প্রাণী একে একে সৃষ্টি হল। তার ইচ্ছাটাই প্রকৃতিরূপে 
প্রকট হচ্ছে। আর যদি তুমি মালিককে দেখতে চাও, রক্তমাংস সংকুল দেহে তাকে দেখতে পাবে । আলো, হাওয়া, জলরাশি, 
মাটি, গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ ইত্যাদি যাবতীয় যা’র উপর দাড়িয়ে আছে তাই ধর্ম্ম আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম আর 
পরমপুরুষ এক। ধর্ম্ম তাতেই মূর্ত। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৪/১২/৭৫ইং] 


্রীত্রীবড়দা-_যা” কিছু কি? 

দু্গেশদা__এই পরিদৃশ্যমান জগত্__যা"র অস্তিত্ব আমরা অনুভব করছি। 

শ্রপ্রীবড়দা- উদাহরণ দিয়ে বল্‌। 

দু্গেশদা__যেমন ঘর; ঘরের যা’কিছু নিয়ে তাই হয়ে আছে। অবশ্য সেটা ধরে আছে মাটি। 

পণ্ডিতদা-_এ Power of integrity--এ ধরে রাখবার শক্তিই হ’ল ধর্ম্ম ৷ 

শ্রীত্রীবড়দা—Balance maintained হয় তেমন করেছেন সৃষ্টিকর্তা। পাহাড় ৫০৪ হ'য়ে গেলে সেটা যে f০r1৷ এ ছিল তা' 
আবার অন্য £০1 নিলে। পাথর গুঁড়ো হ'য়ে বালি, তা থেকে মাটি, আবার তা থেকে পাথর । Matter energy হচ্ছে, আবার 
energy matter হচ্ছে। সাপ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে নেউল, এইভাবে [11০৪ থাকে। দুনিয়ায় যেমন 
বহু মত-_সবই তার বিভিন্ন রূপ। যেমন আমার মেয়ে কারও বউ, কারও পিসীমা ইত্যাদি। যে কৌশল বা যে বৃত্তি অবলম্বন 


করে জীবন-বৃদ্ধির পথে চলে তাই তার ধর্ম্ম। 
[যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১২/১/৭১ইং] 
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ধৰ্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধন্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই। 


রতন বৈদা-দাকে নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন--বৈদ্য আলোচনা করুক। 
রতন বৈদা-_সবাই বাঁচতে চায়, জীবনবৃদ্ধির নিয়মের কোন তফাৎ নেই। সবার ক্ষেত্রেই তা এক। 
সতীশদা--শীতের দেশে একরকম পোষাক, পশমের পোযাক ব্যবহার করতে হয়, কটন (00601) এর পোযাক চলবে না। 
আবার যেখানে গ্রীষ্মের আধিক্য সেখানে গরম পোষাক গায়ে রাখা যাবে না। কিন্তু সবাই তো জীবনবৃদ্ধির পথেই চলেছে। 
এখানে প্রকার বলতে কী বুঝব? 
্রীত্রীপিতদেব (সতীশদাকে)__তুই-ই বল্‌ না। 
সতীশদা-_সবাই জীবনবৃদ্ধির পথেই চলেছে। যে-দেশেরই মানুষ হোক সবাই বাঁচা-বাড়ার নীতি মেনেই বেঁচে আছে। এর কোন 
প্রকার নেই। ধর্মের দুটো দিক-_Divi॥€ আর discrete. 
্রত্রীপিতৃদেব-_7)1১01016 মানে কী? 
হরিপদদা-_বিবেচনাধীন। 
রতন বৈদ্য-_কোথাও গরম কাপড় ব্যবহার করতে হয়, কোথাও পাতলা সৃতীর কাপড়। 
সতীশদা__তাহলে স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ব্যবহার করছি। জীবনবৃদ্ধির নিয়ম তাহলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। জীবনবৃদধি 
আর তিনি কি এক? 
্রীত্রীপিতৃদেব__তিনি জীবনবৃদ্ধিরূপে সবার মধ্যে আছেন। যার-উপর যা’কিছু সব দাড়িয়ে আছে সেই common 9010টা 
কী? সেই (০0০:টাই তো তিনি। তিনি সবার মধ্যেই। জীবনবৃদ্ধির ভাগবত নীতি (Di৮i৷৫ !৭5)গুলি এক। পরমপুরুবে ধর্ম 
মূর্ত হয়ে ওঠে। ধর্ম একই। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৫/৯/৭৪ ইং ] 


নিত্যানন্দদা__যেমন পুকুরের জল, পুকুরের সব-ই তো জল। কিন্তু কোনটা মিষ্টি, কোনটা নোন্তা। 
শ্রীত্রীবড়দা-_তুমি যদি দেখ, কথা মিলছে না__তাহলে, তোমার ০7:2111019 নিশ্চয়-ই ঠিক হয়নি (উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে 
হাসির ঝিলিক দেখা গেল)। স্বাদ আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু জল তো সবই। নুন দিলে লবণময় হ'ল। মিষ্টি দিলে মিষ্ট 


হ*ল-_এখানে জলটাই ধর্ম্ম। | 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৫/৭১ ইং] 
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মত বহু হতে পারে, এমন-কি যত মানুষ তত মত হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ধৰ্ম্ম বহু হ'তে পারে 
না। 


কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের-_ 
একটাকেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব। 


সুরেশদা__মূল উদ্দেশ্য আনন্দ। 
্রীশ্রীবড়দা-_ ধর, সিনেমা দেখতে গেলাম-__আনন্দ হ'ল। 

সুরেশদা-_বীচা-বাড়ায়_আনন্দ। 

্ীশ্রীবড়দা__সকলেই বাঁচতে চায়। তারপর বাড়তে চাওয়া। 

সুরেশদা- উদ্দেশ্য-_বাীঁচা। 

্ীশ্রীবড়দা-_ভাল ক'রে কও । কেউ চুল বড় ক'রে আনন্দ পাচ্ছে, কেউ ছোট ক'রেই। 
সুরেশদা__মত মানে ইচ্ছে। 

শ্রীশ্রীবড়দা__আমি খিচুড়ি খেতে চাই, গুরুকিংকর বলল-_পালং-এর ঝোল। তাহলে, এক মা'র ১০ ছেলে হ’লে তো বিপদ। 
মানুষ জন্মগ্রহণ করল কি জন্যে? 

সুরেশদা- বাঁচা-বাড়ার জন্য । 

শ্রীশ্রীবড়দা__তারপর? 

সুরেশদা- ঈশ্বর-প্রাপ্তি। 

্রীশ্রীবড়দা__তাই কও। ঠাকুর বলছেন- হিন্দু-মুসলমান এসব, এ পথ দিয়ে যাই কি জন্যে? 
সুরেশদা- ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য। যে পথ দিয়েই যাই__এ উদ্দেশ্য এক। 
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আীশ্রীবড়দা--ভাবের বিভিন্নতা কি? 
ভাব শব্দের উৎস "ভূ" ধাতু--মানে, হওয়া। যারা মরুভূমিতে থাকে তারা একরকম হয়, যারা দ্বীপে থাকে তাদের একরকম 
হয়। আবার যায়া--স্থাবর-সঙ্ধুল পথে চলে... আকাশের দিকে তাকায়ে থাকলে একরকম ভাব হয়, সমুদ্রের সামনে, 
মরুভূমির সামনে দাঁড়ালে একরকম ভাব হয়। সেই ঈশর-গ্রাপ্তির পদ্ধতিও সেই-রকম। তারপর কি? 
মুরেশদা__'একটাকেই নানা প্রকারে'_ কোনটা? 
শ্রীশ্রীবড়দা--অনুভব। 
সুরেশদা-_গরম জলের একরকম অনুভব, ঠাণ্ডা জলের একরকম অনুভব। 
শশ্রীবড়দা-_কোনটাকে? 
গুরুকিংকরদা-_কা'কে? 
সুরেশদা- ঈশ্বরকে । 
শরীশ্রীবড়দা- কেউ ঠাকুর, কেউ 0090, কেউ আল্লা। 
সুরেশদা-_কেউ প্রভু, কেউ সন্তান, কেউ বন্ধু 
শ্ীশ্রীবড়দা__কেউ মা। 
যামিনীদা_ কেউ বস্তু৷ 
শ্ীশ্রীবড়দা__নানা রকমে-_সেই ঈশ্বরকেই অনুভব করছেন। 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৭/১২/৭৫ ইং] 


সব মতই সাধনা বিভারের জন্য, তবে তা" নানাগরকারে হতে পারে; আর যতটুকু বিভারে যা” হয় 
তাই অনুভূতি, জ্ঞান। তাই ধৰ্ম্ম অনুভূতির উপর। 


অরুণ (দত্তজোয়ারদার)দা-_মতটা কি? 
্রীশ্রীবড়দা-_যেমন কেউ শাস্ত, কেউ বাৎসল্য, কেউ দাস্য ভাব নিয়ে আরাধনা করে। তুমি যে ভাবেই থাক, আসল কথা 


অনুরাগ; এঁটে থাকলেই হ'ল। 
অরুণদা__মত সম্বন্ধে বোঝা যাচ্ছে। ধর্ম্ম অনুভূতির উপর কেমন করে? 
্রীশ্রীবড়দা-_অনুভূতি মানে করার পরে হওয়া। যে যাই করছে, করার পর তার অনুভূতি হ'চ্ছে। যার যার মতো ক'রে অস্তিত্ব 


আছে সবারই। অস্তিত্ব থাকলে পরে বাড়ার প্রশ্ন আসছে। 
[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৫/৭৯ ইং] 
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যদি ভাল চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়, সবারই কথা শোন; আর, যা’ তোমার হৃদয়ের বিস্তারের 
সাহায্য করে তা ই কর। 


শ্ীশ্রীপিতৃদেব সুবীরকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

সুবীর__ এই বাণীতে ঠাকুর বলছেন তুমি বেশি জানার অভিমান না রেখে সকলেরই কথা শোন। কিন্ত করবে তা-ই, যা' 
তোমার হৃদয়ে বিস্তার নিয়ে আসে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_একটা উদাহরণ দাও। 

সুবীর_ রাত: দিয়ে যাচ্ছি। পাশে এক বাগানে আমগাছে আম পেকে আছে- রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার পাশের 
ভদ্রলোক বলছে, যাও পাঁচিল টপকে আমটা পেড়ে নিয়ে এস। আমি শুনলাম তার কথা। কিন্ত তা করব না। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__কেন করব না? 

সুবীর-_তা করা জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় হবে। 

রীশ্রীপিতৃদেব-_তা কেন হবে? পেড়ে খেলে পেট ভরবে, তা কি জীবনবৃদ্ধির অন্তরায়? 
সুবীর__অপরের জিনিস না বলে নিলে তা জীবনবৃদ্ধির অস্তরায়। 
শ্রশ্রীপিতৃদেব_অপরের জিনিস না বলে নিলে জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় কেন? 

সুবীর-_তাতে সংবীর্ণতা আসে। আর যা সংকীর্ণতা এনে দেয় তা-ই পাপ। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব___পুণ্য কী? 

সুবীর- যা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক। 

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় শ্রৌশ্রীপিতৃদেবের বৈবাহিক পীছেছেন পতৃদেবের 
পা সাব নী 
শ্রশ্রীপিতৃদেব__কান যখন আছে শুনতেই হবে। এখানে শোনা মানে শ্রবণ। ছেলেটা একেবারে কথা শোনে 

কী? (অজিত গাঙ্গুলীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন) | নন 
অজিতদা- মানে, যা বলা হয় তা করে না। 

রীশ্রাপিতৃদেব-_ হ্যা। এখানে শোনা মানে পালন করা, মেনে চলা। 


| ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৩/৭৮ইং ] 


্রশরীপিতৃদেব সুস্মিতাকে (স্বামী) বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। সুস্মিতা বাণীটি পাঠ করে চুপ করে থাকাতে 

বললেন- হৃদয় মানে অস্তরে, বিস্তারে অর্থাৎ যাতে বেড়ে যাওয়া যায় তাতে। ঠাকুর কী বলেছেন? 

সুস্মিতার নিরুত্তরে নিজেই বললেন-__কেউ হয়তো এম.এ পাশ, সে ভাবে আমি খুব জানি-__আর সবাইকে ছোট মনে করে। 

আমার কেউ হয়তো কিছুই জানে না-_ভাবে আমি সব জানি। ঠাকুর বলেছেন এ জঞানাভিমান ছাড়তে, আর যে যা বলে তাই 
নতে। আবার সবার কথা শুনলে তো পাগল হওয়া যাবে। তাই বলেছেন__এঁ করতে-করতে যেটা 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রাস্তে/তাং-২১/৫/৭৯ ইং ] 
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জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অভরায় আর কোন রিপু তত নয়। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব শ্রীতিকণাকে বাণীর অর্থ করতে বললেন। 

প্রীতিকণার আলোচনা পরিষ্কার না হওয়ায় শ্রীপ্রীপিতৃদেব শংকরদাকে (রায়) আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 
শংকরদা-_আমি জানি, এর ফলেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__আমি জানি গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে, শীতকালে ঠাণ্ডা পড়ে, এটা জানা অন্যায় নাকি? 

শংকরদা- আজ্ঞে না। আমি বেশি জানি বলেই অহংকার আসছে। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_তা কেন হবে? জ্ঞানাভিমান কি করে হল? বেশি জানা অন্যায় কি করে? আগে পাঠশালায়, তারপর স্কুলে, 
তারপর কলেজে পড়তে হয়-_এটা জানা অন্যায় নাকি? আমেরিকায় সেভেন্থ্‌ ফ্লাট আছে, চালু করতে এত তেল লাগে, এত 
লোক লাগে-_এটা জানা অন্যায় নাকি? জানলে দোষ কোথায়? 

শংকরদা-_জানার সঙ্গে অহংকার থাকলে দোষের। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__জানার সঙ্গে অহংকার কি করে হয় সেটা বলতে হবে। 

শংকরদা-_আমি পি-এইচ-ডি, আমি খুব শিক্ষিত, এজন্য অহংকার। 

্রশ্রীপিতৃদেব__আমি থিসিস সাবমিট করেছি, এতজন এগজামিনার ছিল, এতদিন পরিশ্রম করে পি-এইচ-ডি করেছি। এতে 
ভুল কোথায়? এতগুলো আছে, কোন্টাকে ডেকে নিয়ে এলে অহংকার আসে? 
শংকরদা-_আমি যা জানি আর কেউ জানে না। 

শ্ীত্রীপিতিদেব__সেটাই-ই তো বলবি। আমি বেশি জানি। এর বেশি-জানা কেউ দেওঘরে আছে নাকি? এইভাব পোষণ করে 
আমি আটকা পড়লাম । আর কারও কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারব না। জ্ঞানের অভিমান থাকায় জানার জন্য মনকে উন্মুখ 
রাখতে পারি না। আমি অনেক জানি, অনেক জ্ঞান আমার, তাই কারও কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি না। 

এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব এক কাহিনী ব্যক্ত করলেন- একবার এক বড় পণ্ডিত নদী পার হচ্ছে। তার অনেক জ্ঞান। জ্ঞানের 
বড়াইও তার খুব। ভাবছে আমার মত জানে আর কে আছে? নৌকায় চেপে সে মাঝিকে তার বিদ্যার কিছু পরিচয় দিচ্ছে। 
পৃথিবী কত বড়, সূর্য কত বড়, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে কেন ঘুরছে, পৃথিবীর গতিবেগ কত, সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় 
ইত্যাদি। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করল মাঝিকে, এ-সব সে জানে কি-না । মাঝি বলল, এসব সে জানে না। মাঝি এসব কিছুই জানে 
না তা নিয়ে এ পণ্ডিত উপহাস করতে লাগল-__মাঝির জীবনটা ফাকিতে ভরা। মাঝি সত্যি-সত্যি এসব জানে না, অকপটে সে 
স্বীকার করল। পণ্ডিতের পরিহাসের মধ্য দিয়ে নৌকা তখন মাঝনদীতে পৌছে গেছে। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে এক কোণে। 
ক্রমশ সেই মেঘ আকাশকে গ্রাস করছে। সেই পণ্ডিত তা দেখে জিজ্ঞাসা করল-_এ কি মেঘ? মাঝি নৌকো চালিয়ে যেতে 
যেতে এই মেঘ কখনো কখনো দেখেছে। মাঝি বলল-__বাবু, এ কিন্তু বৃষ্টির মেঘ নয়, প্রবল ঝড়ের সংকেত। অত্যন্গকালের 
মধ্যেই ঝড় উঠল। নৌকো ডোবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। পণ্ডিত খুব বিপন্ন বোধ করতে লাগল । মাঝি জিজ্ঞাসা করল__ 
“আপনি সাঁতার জানেন তো?___“না, তা-তো জানি না।'___পণ্তিতের এই উত্তর পেয়ে মাঝি বলল-_এত বিদ্যা আপনার, 
কিন্ত আপনার জীবন তো যোল আনাই ফাঁকি হতে চলেছে।' নৌকাডুবি হল। মাঝি সীতার কেটে ডাঙ্গায় পৌছে গেল, সেই 
পণ্ডিতমশায়ের সলিল সমাধি হল। 

আমাদের মধ্যেও অনেকের এরকম ভাব থাকতে পারে। হয়ত আশ্রমের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দেখাতে দেখাতে কোনও ভিজিটারকে 
বলছে_ এরকম পরিকল্পনা আমারও ছিল। সেই ভিজিটারও অহংকারের গন্ধ পায়, তাই তার যাজনে তেমন কাজও হয় না। 
আবার এমন লোকও আছে, জ্ঞানী গুণী হয়েও সকলের সাথে অকপটে নিরহংকার হয়ে মিশতে পারে। সতুদাকে (সান্যাল) 
দেখেছি, কোথাও কোনো জ্ঞানী-গুণী এসেছে শুনলেই পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। কারও মধ্যে কোনও সদ্গুণ দেখলেই সে 
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টাঙ্গাওয়ালা বা কুলি-মজুর যা-ই হোক তার কাছে চলে যেতেন। কোনও জ্ানাতিমান নেই তার। তাছাড়া তথাকথিত ধর্মজগতের 
লোককে সে যতই সঙ্গ করার বড়াই করুক গ্রাহোর মধ্যে আনতেন না। অনেক অহংকারী আছে আগে জেনে নেয় কতদূর 
লেখাপড়া শিখেছে। যার ডিগ্রী কম তাকে ছোট চোখে দেখতে থাকে। মানুষের জ্ঞান লাভের অনস্ত দিক। স্কুল কলেজের ডিগ্রী 
ছাড়াও জানার কত বিষয়, কত দিক! এই যে সুরেন লেখাপড়া জানে না, কিন্ত খেজুর গাছের রস কিভাবে সংগ্রহ করতে হয়, 
কিভাবে গাছ কামাতে হয়, কিভাবে হাঁড়ি বাধতে হয়, রস কেমন করে রাখতে হয় এসব জানে। অনস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনায় 
মানুষ কত ক্ষুদ্র! কত ক্ষুদ্ৰ তার জ্ঞানের পরিধি! ঘাসের আগায় শিশির-বিন্দু দেখা যায়, তা দিয়ে সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, 
সারা জগৎ দেখা যায়। তাই, হৃদয় বিস্তারের কতরকম উপায় রয়েছে। এ পণ্ডিত নদী পেরোতে পেরোতে মাঝিকে হেয় করার 
চেষ্টা করল। আবার অনেক পণ্ডিত আছে মাঝির কাছ থেকে অনেক জিনিস জানার চেষ্টা করবে,_সে এসব জানে না অকপটে 
নিজের দৈন্য প্রকাশ করবে। তারাই পরমপিতার করুণা লাভ করে থাকে। 
প্ডতদা__রয়ে্বর শর্মাদার কাছে একবার নৌকোয় করে নদী পার হওয়ার কাহিনী শুনেছিলাম রত্রেশ্বরদা বাংলাদেশের এক 
নদী পার হচ্ছেন। নৌকো ভর্তি যাত্রী__শিশু, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানান বয়সের নরনারী। নৌকোর চালক এক 
বৃদ্ধ মাঝি। মাঝনদীতে যেতেই উঠল কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়। ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে নৌকো কাৎ হয়ে পড়েছে। এই বুঝি 
াতরীসমেত নৌকো ডুবে যাবে নদীগর্ভে যাত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ শুরু হল। রত্রেশ্বরদা অবিরাম ঠাকুরকে স্মরণ করে 
চলেছেন। মাঝিও সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছে। রক্ষা পাবে সে ভাবতে পারছে না। কারণ সে তো নিজের ক্ষমতা জানে। প্রচণ্ড 
জাশংকার মধ্যে শেষপর্যন্ত নৌকো 'অপরপারে গৌছাল। মাঝি বার বার বলতে লাগল, এই নৌকোয় নিশ্চয়ই কোনো গুণী হিল 
যার জন্য প্রবল ঝড়ের মুখে পড়েও নৌকো রক্ষা পেয়ে গেল। মাঝি বলল-_ গুণী থাকলে কিভাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে 
এতগুলি লোক রক্ষা পায় এক অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। 
নিীপিতদেক_ সাধারণ লোকদের মধ্যে যেমন আছে পণ্ডিত লোকদের মধ্যেও কত বিনয়ী আছে। দেখে বোঝাই যায় না এত 
[ইষ্-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/৩/৭৮ইং ] 


্রীতরীিতৃদেব কৃতিদীপ্তকে (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করলেন-__-্ঞানাভিমান কি রে? জ্ঞানাভিমান মানে কি? 
কৃতিদীপ্ত- জ্ঞানের যে অভিমান। 

শ্রাশ্রাপিতৃদেব-_সেটা কি? 

__আমি খুব জ্ঞানী এই ভাব। 

শ্রাশ্রীপিতৃদেব___অন্তরায় মানে কি? 

_ বাধা। 

্ত্রীপিতৃদেব এবার সুরদীপকে চ্যোটাজী) আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 

সুরদীপ__আমি জানি এই ভাবটা আমার জ্ঞানলাভের পথে বাধার সৃষ্টি করে। 
শ্াশ্রীপিতদেব__রিপু মানে কি? 

সুরদীপ- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। 

শাশ্রীপিতৃদেব__রিপু কেন? 

সুরণীপ ক্ষতি করে তাই। ভীবনবৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে, তাই ঠাকুর বলেছেন-_জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত রা জন 


কোন রিপু তত নয়। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং- ২২-৫-৭৯ ইং ] 
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যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনই শিক্ষক হ'তে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহয়্ারই কাউকে 
শিখতে দেয় না। 


্ীশ্রীপিতৃদেব কালীকুমার পালদাকে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। কালীদা তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 
কালীদা-__আমি যখন ছাত্রকে শিক্ষা দেব আমি নিজে ছাত্র এই ভাব রেখে শেখাব। 
শ্রত্রীপিতৃদেব-_তুমি স্কুলে ছাত্রদের পড়াচ্ছ, তুমি ছাত্র ভাববে কিরকম? 
কালীদা-__আমি শিক্ষা দিচ্ছি, আমার শিক্ষা হয়ে গেছে, কিছু শেখার নেই এরকম ভাব থাকলে শিক্ষা দিতে পারব না। আনি 
শিক্ষক আমার কিছু শেখার নেই এই ভাব থাকা চলবে না। 

্ীত্রীপিতৃদেব_ হ্যা, আমিই সবজাস্তা, আমার কিছু শেখার নেই এরকম দাস্তিকতা থাকা ভাল নয়। 

কালীদা-_অনেক শিক্ষক আছেন, নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে বড়-বড় কথা বলেন। অহংকার আছে তাই অপরের কথা শোনেন না। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব__অহংকার থাকলেই বা শুনবে না কিরকম? 

কালীদা কিছু বললেন। কিন্তু বক্তব্য বেশ পরিষ্কার হচ্ছে না। 
্ীশ্রীপিতৃদেব_কেন শুনতে চায় না, আসল কারণটা তো বলতে হবে। 

কালীদা-_-অহংভাব আছে, তাই। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__অহং তো সকলেরই আছে। 

অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_শিক্ষক ও ছাত্র দুটো সাইড। একজন শিক্ষা দিচ্ছে, আরেকজন গ্রহণ করছে। যে শিক্ষা নেয় 
তার কাছ থেকেও অনেক নেওয়ার আছে, যে দেয় তাকেও দেওয়ার আছে। অহং-এর চর্চা করতে করতে এমন একটা অবস্থা 
আসতে পারে যখন সে 501 হয়ে যায়, যেমন জল আমরা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারি। সেই জলই জমে বরফ হযে যায়। 
কঠিন অবস্থা। তখন সব পাত্রে তা রাখা যায় না। অহং যত পাতলা থাকে, তার ভিতর ভালবাসাও তত বেশি । অহং যত 500 
তার ভিতর তত তিতিক্ষার অভাব, ধৈর্যের অভাব, অপরকে বুঝার অভাব। ক্যান্‌, এরকম হয় ক্যান্‌? না, ভালবাসা নাই। অহং 
শক্ত হয়ে গেলে মানুষ ভালবাসতে পারে না। শিক্ষকের যদি ছাত্রের প্রতি ভালবাসা থাকে সেই টানেই সে ছাত্রকে শিক্ষাদান করে 
আনন্দ পাবে, ছাত্রের সুবিধা অসুবিধা অনুভব করতে পারবে। ছাত্রও আনন্দ পাবে সেই শিক্ষকের পাঠগ্রহণে। এটাই পাতলা 
অহং-এর লক্ষণ। ৯ 

আগেকার দিনে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক ছিল কত নিবিড়। পড়ার জন্য শিক্ষক ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠাতেন, আদর 
করতেন, খাওয়াতেন। আবার মারধরও করতেন খুব। শাসন করলে ছেলের বাবা-মা কিছুই বলতো না। তারা জানতো মারধর 
করুক বা যাই করুক ছেলের মঙ্গলচিস্তা থেকেই শাসন করছেন। তাছাড়া ছাত্রের বাড়ির নানাবিধ সমস্যার সঙ্গেও তারা জড়িয়ে 
থাকতেন | শিক্ষক কত সম্মান পেতেন, দোকানদার, সরকারী কর্মচারী, সাধারণ গৃহস্থ শিক্ষককে দেখে শ্রদ্ধায় উঠে দাড়াত। 

[ ইইউ-প্রসঙ্গে/তাং-৩১/৩/৭৮] 
রানী (মুখার্জী) আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল-_আমি যদি কাউকে শিক্ষা দিতে চাই তাহলে 
শিক্ষক হতে চাইব না। 
্রীশ্রাপিতৃদেব__শিক্ষক কে? 
রাণী চুপ থাকায় নিজেই বললেন-_যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষক। যে শিক্ষা নেয় সে ছাত্র। শিক্ষক যদি ভাবে আমি শিক্ষক, 
শিখাব__ও শিখবে। মনে মনে শিক্ষকের এই অহংকার থাকলে ছাত্রের মনে আঘাত লাগে, ভয় করে। মন খুলে কিছু বলতে 
পারে না। শিখতে দেয় না মানে__-শিখতে পারে না। শিক্ষকের এ ভাবের জন্যই ছাত্র শিখতে পারল না। তাই সেই অহংকার 
রাখতে হয় না। ছাত্রকে আপনজন মনে করে শিখাতে হয়। [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং- ২৩/৫/৭৯ ইং] 


৪৯ 
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অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দশের পালা তত বিভাার হবে। 


শীত্রীপিতদেব আজ সুরেনদাকে মেষ্ত্ী) বাণীটি আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 

সুরেনদা__অহং মানে আমিই সব, আমি-র ভাব। আমি-র ভাব থাকলে শেখা যায় না কিছু। 

শ্ীত্রীপিতৃদেব_আমিই সব, আমিই সর্বেসর্বা, আমি কর্তা এই ভাবটাকে দুরে রাখার কথা বলছিন্‌? আমি থাকলে 'আরো কিছু 

থাকে-_কী বলে তাকে বল্‌? কী করে শেখা যায় বল্‌। 

সুরেনদাকে চুপ থাকতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_আমি কর্তা থাকলে অপরের কাছ থেকে শেখার কিছু 'আছে এই ভাব 

থাকে না-_তাই শিখতে পারি না। আমি আমার অহংকে দূরে সরিয়ে নিজেকে কর্তা না করে সুরেনকে কর্তা করছি--বাদীতে 

এ-রকম বলা হচ্ছে নাকি রে সুরেন? 

সুরেনদা-_-পরমকারুণিকের কথা বলা হচ্ছে। গুরুর কথা বলা হচ্ছে এখানে। 

শ্রীভ্রীপিতৃদেব-_আমি কর্তা ভাব থাকলে সুরেন কিছুই না, এ কিছুই না, ও কিছুই না, জগতের এত জীবজস্ত কিছুই না, মনে 

হয়। তা'হলে কছুই শেখা যায় না, সুরেনের কাছ থেকেও আমি শিখতে পারব না। আর “আমি কর্তা" ভাব যত না থাকে তত 

কাছে পৌছাই। তুমি ভাবতে পার-_বিস্তার কেমন করে হয়। যেমন, তুমি খেজুর গুড় তৈরি করতে জান, তোমার জানা আছে 

কেমন করে খেজুরগাছের মাথা কেটে হাড়ি বসাতে হয়, কেমন করে রস ফোটাতে হয়। তুমি কীর্তন করতে জান না, রান্না 

করতেও শেখনি। ননীদা ভাল কীর্তন করতে জানেন, তুমি ননীদার কাছে কীর্তন করা শিখলে । হরিপদ ভাল রান্না করতে জানে, 

তুমি তার কাছে রান্না করতে শিখলে । এইভাবে তোমার জ্ঞানের পাল্লা বাড়তে-বাড়তে চলবে । আর যদি অহঙ্কার বেশি থাকে 

তাহলে কারও কাছে শেখা যায় না। ননীদার কাছে যেতে পারবে না, হরিপদর কাছেও যেতে পারবে না। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২২/১২/৭৫ ইং 


অহং্টা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই সববর্তণসম্পন-নিওণ হয়। 


শরীশ্রীপিতৃদেবের আদেশে চানু আলোচনা শুরু করল। 

চানু চ্যাটাজী__যখন “আমি কর্তা” ভাব চলে যায় তখন আমি ইষ্টের। তখন আমি ইষ্টের গুণগুলো নিতে পারি। অহং মিলিয়ে 
যাওয়া মানে ‘আমি কর্তা” ভাব না থাকা। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব___সব্বগুণসম্পন্ন মানে কি? 

চানু-_সকলরকম গুণযুক্ত। 

্রীত্রীপিতৃদেব_সকলরকম গুণ হচ্ছে, আবার নির্ুণও হচ্ছে, তার মানে কী? কর্তা ভাব যখন থাকে না, আমি ইষ্টের দাসানুদাস 
হলাম, সব্বগুণসম্পন্ন হলাম, আবার নির্ণও হলাম-_সোনার পিতলে ঘুঘুর মত মনে হচ্ছে না? 

্রীশ্রীপিতৃদেবের আদেশে এবার হৃতি আলোচনা শুরু করল।- -সব্বগুণসম্পন্ন নির্ণ মানে, সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়েও মনে করব 
আমি কিছুই জানি নে। 
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আদেশানুসারে অক্ষয় মিশ্র এবার শুরু করলেন-_সব্্বগুণসম্পন্ন মানে সবগুণগুলোই আছে। অর্থাৎ সৎকর্মের যে গুণগুলো 
সেগুলো আছে। 


আলোচনা পরিষ্কার হচ্ছে না দেখে শ্রীপ্রীপিতৃদেব বললেন-_সহজ করে বলা দরকার যাতে সকলে বুঝতে পারে। গোড়ার 
দিকের আলোচনা তো ঠিকই হয়েছে-_কর্তাভাব যখন থাকে না... 

এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব হরিপদদাকে (দাস) বলতে আদেশ করলেন। 

হরিপদদা-__যখন আমার অহং ভাব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় তখন দয়া, মায়া, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা আমার মধ্যে আসতে 
থাকবে। নিখুঁতভাবে সবগুণশুলিই আসবে। | 
্ীরীপিতৃদেব-_সর্ববগুণসম্পন্ন হওয়ার পর এমন একটা অবস্থা হবে যখন তাকে গুণ দিয়ে ধরা যায় না। তিনি সমস্ত গুণের 
অতীত। গুণাতীত। অর্থাৎ গুণের উপরে তিনি। অহংটা যখন মিলিয়ে যায় মানে? 

হরিপদদা-_ আমার অহং যখন ইষ্টে সমর্পিত করছি। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ঠিক-ঠিক বোঝা গেল না তো! লাল বল্‌। 

লালদা (রামনন্দন প্রসাদ)_-নিজের অহংটা যখন ইষ্টের সঙ্গে এক হ'য়ে মিলে যায়, তখন নিজের কোনও গুণ থাকে না। ইস্টের 
গুণের সাথে এক হ'য়ে যায়। সব গুণই চলে আসছে, কিন্তু নিজের কোনও গুণ নাই। 

্রীত্রীপিতৃদেব_অহংটা মিলিয়ে যায় কখন? ভক্ত যখন সমস্ত সত্তা দিয়ে ইস্টের ভজনা করে তখন তার আর নিজত্ব বলে কিছু 
থাকে না। তখনই অহং মিলিয়ে যাওয়ার কথা আসছে। টাদের আলো যেমন দুনিয়ায় বিতরণ হয়, সব জায়গায় আলো পড়ে। 
ভক্তেরও তখন ইষ্টের ইচ্ছামতন চলা হয়, তার মধ্যে ০৪৮০-র (অহং-এর) খেলা নেই। ইষ্ট যেমন চান ভক্ত সেইরকম চলে। 
ইষ্টের %1]1 (ইচ্ছা) তার মধ্যে ক্রিয়া করে। জীবজগৎ তা অনুভব করে। তাই সকলে আকৃষ্ট হয়। ভক্ত ইষ্টময় হয়ে গেলে সত্তু, 
রজঃ, তম তার মত করে সব প্রকট হয়ে ওঠে। এগুলো নিয়ে সে লীলা করে। এগুলোর উধের্ব থাকে সে। এগুলোর উধের্ব না 
থাকলে সন্তু রজঃ, তম নিয়ে লীলা বা খেলা করবে কিভাবে? 

অনেক সময় সাধক সমাধিস্থ হতে-হতে তাতে মিলিয়ে যায়। এটা হয় আধার অনুযায়ী, সাধকের 518 (অবস্থা) অনুযায়ী। 
মীরাবাঈ-এর জীবনে ঘটেছে এরূপ ঘটনা। স্বামী ভোজরাজের মৃত্যুর পর মীরাবাঈকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 
অনেকে শত্ৰুতা করতে থাকে। তার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। তারপর তিনি গিরিধারীজীর লীলাধাম বৃন্দাবন চলে যান। মীরার 
কৃষ্ণপ্রেম, ব্যাকুলতা ও আত্মনিবেদনের কথা প্রচার হতে থাকে দিকে দিকে । এদিকে মীরার মেবার ত্যাগ করার পর থেকেই 
রাজ্যের উপর দিয়ে বইতে থাকে নানা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্দৈ্ব_ দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ। মেবারের রাণা উদয়সিংহের ধারণা 
মেবারের রাজলক্ষ্মী মীরা দেশত্যাগী হওয়ায় রাজ্যের এই দুরবস্থা । রানা উদয়সিংহ মীরাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে পাঠালেন, যাদের কথা মীরা অমান্য করতে পারবেন না। মীরার পক্ষে আর সংসারে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। 
স্থির করলেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সমুখে নিমীলিত করবেন নয়নযুগল। প্রার্থনা জানালেন-_আমি তো তোমার চরণ ছেড়ে 
যেতে পারি না, আমায় গ্রহণ কর। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের সমুখে ভজনানন্দে দীর্ঘসময় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এ ধ্যানরত 
অবস্থাতেই তার দেহাবসান হয়। 

শরীত্ীঠাকুরের এক ভক্ত ছিল জ্যোতিষ ঘোষ। পরম ভক্ত। জাতিতে গোয়ালা। খুব তেজ ছিল তার। ঠাকুরের এতটুকু নিন্দা সে 
সহা করতে পারত না। সঙ্গে-সঙ্গে অভিশাপ দিয়ে বসত। সে অভিশাপ ফলেও যেত সঙ্গে-সঙ্গে। একাধিক ব্যক্তিকে একই 
কারণে তার অভিশাপে পড়তে হয়েছে। এজন্য পরে অনুতপ্ত হতে হয়েছে জ্যোতিষ ঘোষকে । সেই অনুতাপে সে ঠাকুরের 
চরণে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তখন তার বয়স মাত্র ২৭-২৮। ভক্ত কায়মনোবাক্যে ইষ্টের চরণে সমর্পিত। ভক্তের ইচ্ছা তিনি পূরণ 
করেন। তাই ভক্তের ইচ্ছায় সৃষ্টি-সথিতি-প্রলয় হতে পারে। ঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছেন, হাজার শক্তি তুমি লাভ করতে পার, 
নত্-সূর্য কক্ষচ্যুত করতে পার, পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা-টুকরা করতে পার, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম না থাকলে তোমার কিছুই হয়নি। 
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ভক্তের মধ্যে প্রেম থাকে। সেই জন্যই তার চরণে থাকতে চায়, নিজেকে সঁপে দেয় তাঁর চরণে, সত্ব, রজঃ, তম এর চরম প্রকাশ 
ঘটে তার মধ্যে। 
[ইষ্-প্রসঙ্গে/তাং-২/৪/৭৮ইং ] 


সুস্মিতা স্বামী আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল- মানুষের অহংকার যখন মিলিয়ে যায় তখন 
সমস্ত গুণ থাকা সত্তেও সে ভাবে আমার কোন গুণ নাই। 
সুম্মিতার এ-কথা শুনে শ্রীশ্রীপিতৃদেবও বললেন- হ্যা। অহংকার মানে আমি কর্তা এই ভাব। আমি কর্তা এই ভাব যখন 
মিলিয়ে যায়, তখনই সে ভাবে আমার কোন গুণ নাই, সব গুণ থাকা সত্বেও।--এই বলছিস্‌ তো? 
সুম্মিতা-_ আজ্ঞে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৫/৫/৭৯ইং] 


্রীশ্রীপিতৃদেব বাণীটির প্রকৃত অর্থ দয়া করে বুঝিয়ে বললেন-_জীব অর্থাৎ মনুয্যজাতিকে বোঝাচ্ছে। ইষ্ট্ার্থপ্রতিষ্ঠাই জীবের 
একমাত্র করণীয় ও কর্তব্য। মানুষের চলার পথে অহংটা বাধাস্বরূপ হয়ে দীঁড়ায়। আর এই বাধাই মানুষকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার 
পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমার যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে যখন ইষ্টস্বার্থ ও তার প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করছি, তখন 
আমার নিজস্ব বলে অহংকার কিছু নেই। যেটুকু অহংকার আছে সেটুকু তারই জন্য (যেমন ‘ঠাকুর’ আছেন, কোন ভয় নেই) 
পাতলা আকারে। 

সর্ব্বশুণসম্পন্ন হওয়া মানে, সত্ব, রজঃ, তম গুণের অধিকারী হওয়া বোঝায়। আমার মধ্যে এ-সবগুলি থাকলেও, যেহেতু 
আমি তার সেবক, তখন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এগুলি যতখানি তার কাজে লাগে ততখানি এগুলি হতে মুক্ত হতে পারব। 
নইলে আলাদাভাবে আমার রজঃভাব যাক তবে তার সেবক হব, তমভাব যাক তবে তাকে প্রতিষ্ঠাকরব__এইরূপ মনোভাব 
থাকলে হয়তো বা সারাটা জীবন কেটে যাবে, তবু এ ভাবগুলি যাওয়া সম্ভব হবে না। মাঝ থেকে ইষ্টগুরু পুরুযোত্রমের সান্নিধ্য 
থেকে বঞ্চিত হব, ফলে হবে না কিছুই। বরং তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, তাকে খুশী করতে গিয়ে নানা রকম পরিবেশ ও 
পরিস্থিতির চাপে পড়ে যতখানি বা যতটা অসৎ বা মন্দ নিরোধ হয় ততই ভাল। আর এইভাবে যাওয়া সম্ভব, নইলে 
আলাদাভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব ননীদা (চক্রবর্তী)-কে জিজ্ঞাসা করলেন-_কি, বোঝা যাচ্ছে? 

ননীদা-_আলজ্ঞে হ্যা, বোঝা যাচ্ছে। [তার সানিধ্যে/তাং-২১/১১/৭১ ইং] 


সৎ সঃ সৎ সৎ সং 


যদি পরীক্ষক সেজে অহঙ্কার নিয়ে সদৃগুরু কিংবা প্রেমী সাধুওরুকে পরীক্ষা করতে যাও তবে তুমি 
তাতে তোমাকেই দেখবে, ঠ'কে আসবে। 


বিভিন্ন ভাষায় বাণীটি পাঠের পর প্রশ্ন তুললেন তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিপদদা-_অহঙ্কার নিয়ে পরীক্ষা কেমন ক'রে 
হয়? 


্রশ্রীপিতৃদেব-__দেখি কেমন সাধু, অনেক তো নাম শুনি; এই ভাব নিয়ে তো অনেকে মহাপুরুষ দর্শনে আসে। 
বিনায়কদা (ডাঃ বিনায়ক মহাপাত্র)__াতে তোমাকেই দেখব-__কেমন? | 
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শ্রত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, এটাই এখানে আলোচ্য বিষয়। হরিপদ আলোচনা করুক। 

হরিপদদা ইতত্ততঃ করছেন দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদে প্রশ্ন তুললেন-__তুই যখন দীক্ষা নিলি তখন তোর বয়স কত ছিল? 
হরিপদদা-_-২৫।২৬ হবে। 

_ কার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলি? 

--ভজহরিদার কাছে। 

_ ঠাকুরের কথা কোথায় শুনলি? 

হরিপদদা পুরানো দিনের কাহিনী বলতে থাকেন-_ভজহরিদার কাছেই প্রথম ঠাকুরের কথা শুনলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। 
বিজ্ঞানের নানারকম প্রশ্ন তুললাম। ভজহরিদা বলেছিলেন, কেমন ক'রে, আত্মিক উন্নতি হয়, ভালভাবে জীবন যাপন করা যায় 
কিভাবে- ইত্যাদি। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব-_তোর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেলি কি-না? 

হরিপদদা- সব প্রশ্নের উত্তর পাইনি । আমার তো নানান ধরনের প্রশ্ন ছিল। 

_ তাহলে তুই দীক্ষা নিলি কী দেখে? 

_-ভজহরিদা বললেন সি-আর-দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) দীক্ষা নিয়েছেন। কেষ্টদা খোত্বিগাচার্যস্বর্গত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য) 
শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন পরম ভক্ত। এছাড়া বহু বিদ্বান, বিচক্ষণ ব্যক্তি ও দেশনেতার নাম করেছিলেন। কিভাবে তারা এলেন, 
এখানে এসে কী খুঁজে পেলেন- ইত্যাদি অনেক কথা বলেছিলেন। সব শুনে আমার মনে হ'ল আমিও তো কিছু পেতে পারি। 
__ভজহরিদাকে প্রশ্ন করিস্নি এটম সম্বন্ধে? 

__ঠিক মনে নেই, তবে বহু প্রশ্নেরই মীমাংসা তখন হয় নাই। তবে মনে হয়েছিল, এভাবে পরীক্ষা করতে গেলে কিছু পাওয়া 
যাবে না। 

__এখন-বল্‌ তাতে তোমাকেই দেখবে, ঠ'কে আসবে"__এর অর্থ কী? 

সকলকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন-_কেউ হয়ত ঠাকুরের কাছে এসেছে দর্শনের জন্য৷ তার বিশ্বাস নাই যে ঠাকুর অস্তর্যামী। 
সে শুনেছে যে ঠাকুর মাছ-মাংস খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু মনে পরীক্ষা করার ইচ্ছা। ভাবছে_ ঠাকুর যদি আমাকে মাছ 
খেতে বলেন তাহলে বুঝব যে তিনি সত্যিই অন্তর্ামী। সে ঠাকুরের সামনে এগিয়ে যেতেই একাধিকবার ঠাকুর বললেন তাকে 
লক্ষ্য ক'রে__ধুর শালা, মাছ খাবি না।” তাহলে কি বুঝব ঠাকুর অন্তর্যামী না! সে তো এই ভাব নিয়েই ঠাকুর দর্শনে এসেছে 
যে ঠাকুর অন্তর্ধামী নন। তাই ঠাকুরের কথার মধ্যে সে নিজের ভাবটাই খুঁজে পেল,__ঠাকুরের মধ্যে নিজেকেই দেখতে পেল। 
অতঃপর শ্রীত্রীপিতৃদেব কয়েকটি ঘটনার অবতারণা করলেন।__একবার এক সাধু ঠাকুর-দর্শনে এসেছিল। পরীক্ষক সেজে 
পরীক্ষা করে বেড়ানো তার অভ্যাস। কথাবার্তায় প্রেমভক্তির গন্ধও নেই। ঠাকুরের কাছে এসে সরাসরি ঠাকুরকে প্রশ্ন করে 
বসল- ঠাকুর আপনি কি ভগবান? ঠাকুর তার দিকে বৃদ্ধাঙ্গু্ঠ দেখিয়ে বললেন-___কলা, কলা, কলা। উত্তর পেয়ে সে মহাখুশি! 
বলতে লাগল, ঠাকুর ভগবান না। অহঙ্কার নিয়ে এসে যা মনে-মনে চাইছিল তা-ই পেল তার কাছে। 

আর একটা ঘটনা বলি। আমাদের পাবনা আশ্রমের ঘটনা । আশ্রমের অনতিদূরে চৌমাথায় রমেশের (চক্রবর্তী) উত্তরমুখী 
একটা দোকান ছিল। একদিন বিকালবেলা এ দোকানের পথ দিয়ে যেতেই দেখি দোকানের সামনে একজন ভদ্রলোককে 
উপস্থিত লোকেরা প্রণাম করছে। সব গ্রামের লোক; জিজ্ঞাসা করছে__কখন এলেন। অনেকদিন পর আপনার দর্শন পেলাম__ 
ইত্যাদি। উনি উত্তরে বললেন- ঠাকুরের নাম শুনে বহুদিন থেকে আসব ভাবছিলাম। তা এসে দেখলাম, ঠাকুর ভক্তজনদের 
নিয়ে বসে আছেন। আর, তাদের সঙ্গে শুধু সাপ ব্যাঙের গপ্প। সব দেখে মনে হ’ল ধ্যাৎ, ফিরে যাই। হরিকথা শুনব ভেবে 
এলাম, আর কি না শুধু সাপ ব্যাঙের গপ্প। কথা শুনে পথের মাঝে থমকে দীঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, উনি একজন 
স্বনামধন্য গৌসাই। আমি আরো একটু এগিয়ে গোঁসাইজীকে বললাম-_একটা কথা বলব? আপনি কি এই শ্লোকটা জানেন? 
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উনি বললেন-__কী শ্লোক? আমি বললাম-_“হরির উপর হরি হরি শোভা পায়/হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।” উনি 
বললেন-_না তো শুনিনি। তখন আমার চেহারা অনেক পাতলা ছিল, কিন্তু লোকে আমাকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত-_ভয়ও 
করত অনেকে । তাই আমাকে দেখে অনেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলত । গৌসাইজীর সঙ্গে কথা বলছি দেখে পাশাপাশি যারা 
ছিল তারাও কৌতৃহলবশতঃ কাছে এল। গৌসাইজীকে বললাম-_পুকুরে জলের ওপরে পদ্মপাতা, তার ওপর একটা ব্যাঙ 
ভেসে আছে। অদূরে একটা সাপও ব্যাওটাকে ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। সাপকে দেখে ব্যাঙ জলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। 
সকলে তখন আমার কথা শুনে হাসছে। কিন্তু গোসাইজীর গম্ভীর ভাব; হয়তো আমার কথা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। যাই 
হোক, আর কিছু না বলে তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। 

ননীদা চেক্রবরতী)_একবার এক দাদা আশ্রমে এসে বহুলোক প্রণামীসহ ঠাকুর-প্রণাম করছে দেখে মন্তব্য করল-_ও বুঝেছি, 
এখানেও টাকার খেলা। 

শশ্রীপিতৃদেব-_-তাকে বলতে পারতেন, __দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় খেলা হ'ল টাকার খেলা; আপনি এরকম একটা খেলা 
খেললেই পারেন। . 
এরকম লোককে চেপে ধরতে হয়। সেই সাধু যে জিজ্ঞেস করেছিল “ঠাকুর আপনি কি ভগবান?” বসওয়ান (সিং) তো তাকে 
চেপে ধরেছিল। এসব ক্ষেত্রে প্রথমে মিষ্টি ক'রে বলতে হয়। তারপর গরম হ'তে হয়। ঠাণ্ডা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ dose 
(মাত্রা) বাড়িয়ে যেতে হয়। | | 
পণ্ডিতদা-_আজ্ঞে, আপনি একবার দেওঘর টাউনের দিকে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন যুবক ঠাকুরের নামে বিরূপ মন্তব্য করেছিল, 
আপনি একাই যেভাবে ৪০116 করলেন ওরা সব দমে গেল, ক্ষমাপ্রার্থনা করল। 

ঘটনাটা শোনার জন্য অনেকেই ওৎসুক্য প্রকাশ করায় শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-__সে অনেক দিনের কথা । আমরা পাবনা থেকে 
পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কিছুদিন হ'ল এখানে (দেওঘর) এসেছি। তখন আমি গোলাপবাগে থাকতাম। ঠাকুরের জন্য 
ঘি আনতে বৈদ্যনাথধাম বাজারে যাচ্ছি। পুরানদা হ'য়ে হাঁটাপথে রেললাইনের কাছাকাছি গেছি। দেখি ৭।৮ জন যুবক এ রাস্তা 
দিয়ে হাটছে। ওদের কাছ থেকে নিন্দাবাদসৃচক কিছু কথাবার্তা কানে এল। মনে হ’ল ঠাকুরের সম্বন্ধেই। দীড়িয়ে পড়লাম।ওরা 
লেভেল ক্রুসিঙে এসে রেললাইন ধ'রে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। ওদের পিছু নিলাম। একটু এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 
আপনারা কার কথা ক'চ্ছেন? 

ওরা বলল- এই যে এখানে আশ্রম করেছে, অনুকূল ঠাকুর . . . 

__তার কী হয়েছে? | 

ওদের একজন বলল-_আমার পিসেমশাই তার শিষ্য। 

__কে আপনার পিসেমশাই? 

_ প্রভাত হালদার, হাওড়া জেলায় বাড়ি। তার জায়গা, বাড়ি, টাকা-পয়সা সব ঠাকুর নিয়ে নিয়েছে। 

_তার মানে? ঠাকুর কি সব হাওড়া থেকে তুলে এনেছেন? 

_ না, মানে ঠাকুরকে সব দিয়ে দিয়েছে। 

নিয়ে নেওয়া আর দিয়ে দেওয়া এক হ’ল নাকি? আমি প্রশ্ন করলাম। ওর মুখে তো আর কথা যোগায় না। জিজ্ঞাসা 
করলাম- ঠাকুর-দর্শন হয়েছে? 

আমার “পো উত্তরে আমতা-আমতা করে কিছুকথা বলল। শেষে বলল-_এখানে (দেওঘর সংসঙ্গ আশ্রম) যাইনি, পাবনায় 


__পাবনায়? কোন্‌ পথে যেতে হয়? 
- ঈশ্বরদি। 
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__ঈশ্বরদি, তারপর কী? 

আর কিছু বলতে পারে না। হয়ত ঈশ্বরদি নামটা কারো কাছে শুনে থাকবে। 

ততক্ষণে ব্রীজের ওপরে এসে গেছি। তার সঙ্গীদের বললাম-_দেখছেন, ও নিজে কিছু জানে না, ঠাকুর-দর্শনও করেনি; 

একজন মহাপুরুষ সম্বন্ধে আজে-বাজে কথা বলছে। আর আপনারাও তাই শুনছেন! 

আমার তখন অসম্ভব রাগ চেপে গেছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম-_ফাজিল কাহাকার, ফাজলামোর আর জায়গা 

পাওনি? ঠাকুর-দর্শন না ক'রে, কিছু না জেনে তার সম্বন্ধে যা-তা ক'চ্ছ? যার দর্শনে মানুষের জীবন ধন্য হয়, লক্ষ-লক্ষ লোক 

যার পূজা করছে, তার নামে নিন্দা! 

ওরা দলে ভারী। সকলেই খুব গরম। এগিয়ে এসে বলে- মারবেন নাকি! 

_ শালা, শুধু মারব। মনে হচ্ছে এক-একটাকে ধ'রে ঘুসি মেরে দাত খুলে নীচে (সেতু থেকে ২৫/৩০ ফুট নীচের জায়গা) 

ফেলে দিই। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, বাপ-ঠাকুরদার ওপর ভক্তি নাই, মহাপুরুষের নামে নিন্দা-_! শালা এক নম্বর হারামী, 

জন্মের দোষ নাহলে এমন বলে! ৰ 

ওরা তখন পিছিয়ে গেছে কয়েক হাত। তারপর কীচুমাচু হয়ে বলল-_দোষ হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন দয়া করে! 

আর অমন বলব না! 

বললাম__আর কখ্খনো অমন করবেন না, খুব খারাপ জিনিস। তিনি মহাপুরুষ, অবতার! তার শরণ-মননে জন ও জাতির 

পরম মঙ্গল হয়, পরম কল্যাণ হয়। শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ আলাপ-আলোচনা করতে হয় । কখ্খনো অমন 

বলতে নেই। ব'লে বাজারের দিকে চলে গেলাম। পরের দিন ওদের মধ্যে একজন আশ্রমে এসে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে দীক্ষা নিয়ে 

গেল। 

সতীশদা (পাল) যে বিক্রম ওরা দেখল তার কাছে সবাই কাবু হয়ে গেল। ওরা ৭/৮ জন থাকলেও আপনার সামনে দাড়াতে 

পারল না। 

্ীত্রীপিতৃদেব__যখন কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে, ইষ্ট সম্বন্ধে পিতামাতা বা গুরুজনদের অপবাদ কানে আসে তখন কোন যুক্তি বা 

তথাকথিত ভদ্রকথাও মুখ দিয়ে বেরোয় না; কোন যুক্তি অবতারণা করার ফুরসুৎ-ই নাই। তখন অস্ত্র __সর্বচূর্ণ গদার বাড়ি’! 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৪/১২/৭৫ ইং] 


সদরে পরীক্ষা করতে হ'লে তীর নিকট স্ীর্পসংস্কারবিহীন হ'য়ে, ভালবাসার হৃদয় নিয়ে, 
দীন এবং যতদুর সভ্ভব নিরহঙ্কার হ'য়ে যেতে পারলে তীর দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। 


্ীত্রীপিতৃদেব ধৃতিদীপীকে বললেন, সঙ্ধীর্ণ সংস্কারবিহীন এর অর্থ ভালভাবে বুঝিয়ে দাও। 
ধৃতিদীপী_ সংস্কার মানে যা পূর্বপুরুষ থেকে হয়ে আসছে। 

্রীপ্রীপিতৃদেব-_ঘর সংস্কার, গ্রাম সংস্কার মানে কী? 

ধৃতিদীপী-_ঘর সংস্কার মানে ঘরের উন্নতি, গ্রাম সংস্কার মানে গ্রামের উন্নতি। 


্রীত্রীপিতৃদেব-__বাণীটা বুঝিয়ে দাও। 
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বললেন-_সংস্কারে ভাল হয়। কিন্তু সঞ্ধীর্ণ সংস্কারে মন ছোট হয়, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য 
peng hoc i ৪৬ হয়, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা যায় তা-ই তো করতে হবে। যেমন ভোরবেলা 
ওঠা ভোরে উঠে নামধ্যান করা, ইষ্টভূতি করা, প্রার্থনা করা-_এতে শরীর ভাল থাকে, মন ভাল থাকে, শরীর রোগমুক্ত হয়। 
সমীৰ সংস্কার মানে যে সংস্কারে মন ছোট হয়। সাধুসস্তদের কাছে গেলে মনের বিস্তার হয়। সাধুদর্শনে গেলাম আমি আর 
অজিত (গাঙ্গুলী)। অজিত ভাল লোক, ভক্ত শ্রদ্ধা আছে, বিনয় আছে, ভক্তিভরে প্রণাম করল; আর আমি গ্যাট হ'য়ে দাঁড়ায়ে 
থাকলাম। ভাবছি, আমি কম কিসে। কত লোককে প্রেমের কথা ভালবাসার কথা বলছেন আমার সেদিকে মন নেই। আমার 
র্ধাবোধ নেই, হাতে ক'রে কিছু নিয়েও যাইনি। প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলাম। যা মনের মধ্যে সঙ্ধীর্ণতা নিয়ে আসে তা পরিহার 
করতে হয়। যদি আমার মনে ভাব থাকে আমি এম-এ পাশ, প্রফেসার, আমি বিরাট কিছু, আমার সমান আর কে আছে, 
তাহ'লে তার প্রসাদ লাভ হবে না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দীনতা, বিনয় এগুলো নিয়ে প্রেমী সাধুগুরুর কাছে যেতে হবে। 
বালকদের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__বুঝতে পেরেছ? 
বালকগণ-__আজ্তে। 
শংকরদা (রায়) গতকালের বাণীটি ফিস্-ফিস্‌ ক'রে পড়ছেন) ্রীত্রীপিতৃদেব তাকে বললেন, গতকালের বাণীর সঙ্গে এই 
বাণীর lik (যোগ) ক'রে দে দেখি। 
শংকরদা-_আমি যখন কোনও প্রেমী সাধুগুরুর কাছে যাব তখন সঙ্কীর্ণ সংস্কার বর্জিত হয়ে যাব। 
_ বল্‌, যখন সাধুদর্শনে যাব তখন সঙ্বীর্ণ সংস্কার মুক্ত হয়ে যাব। সাধুদর্শনের সময় সঙ্কীর্ণ সংস্কার কী থাকতে পারে? 
পরমেশ্বরদা (পাল)___সাধু বলতে অনেকে ধারণা করে থাকে বিরাট জটা থাকবে। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, সাধু বলতে অনেকের এইরকম ধারণা আছে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ ছিলেন গৃহী। গৃহীর ন্যায় জীবনযাপন 
করতেন। সুগন্ধী তেল, ফরাসডাঙার ধুতি ব্যবহার করতেন। স্বামী ভাঙ্করানন্দ সরস্বতীও বড় যোগী ছিলেন, সিটকে চেহারা, শুধু 
হাড় ক-খানা আছে মনে হয়। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য ছিলেন স্বামী কেবলানন্দজী। তিনি ভাক্করানন্দজীর কাছে বেদ 
পাঠ শিখতেন। শ্যামাচরণ নিগুঢ় সাধনের অধিকারী, তাই ভাস্করানন্দজীর আগ্রহ তিনি শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কাছে তদ্বিষয়ে 
কিছু শিক্ষা করবেন। একথা ভাস্করানন্দজী স্বামী কেবলানন্দের নিকট জ্ঞাপন করলেন এবং আশ্রমে আসার জন্য আমন্ত্রণ 
জানালেন। শ্যামাচরণ কেবলানন্দের কাছে এই সংবাদ শুনে রসিকতা করে উত্তর দিয়েছিলেন-_কৃপ কি কখনো তৃষ্তার্তের 
কাছে ছুটে যায়? তৃষ্তার্তই তো কূপের কাছে আসে ।” পরবর্তীকালে দুই যোগীর সাক্ষাৎ হয় এবং শ্যামাচরণ ভাস্করানন্দকে 
যোগসাধনের কয়েকটি নিগুঢ় বিষয় অবহিত করান। 
ব্রৈলঙগ স্বামীও বিরাট সাধক ছিলেন। সর্বদা উলঙ্গ থাকতেন। কাশীধামে তিনি ভক্তদের কাছে সচল বিশ্বনাথ জ্ঞানে পূজিত 
হতেন। ব্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, ভাক্করানন্দজী এই তিন যোগীর সময়ই দেশে ইংরেজের শাসন। প্রচণ্ড প্রতাপ 
শাসকগোষ্ঠীর । স্যার উইলিয়ম লকহার্ট তখন ভারতের কম্যান্ডার ইন চীফ। স্বামী ভাস্করানন্দ তখন কাশীর আনন্দবাগে অবস্থান 
করছেন। লবহার্ট সাহেব মাঝে মাঝে স্বামীজীকে দর্শন করতে আনন্দবাগে যেতেন, একদিন দর্শনে গিয়ে নিজের বীরত্ব জাহির 
করতে লাগলেন-_-কিভাবে আফ্রীদিদের পরাস্ত করেছেন। অহমিকা প্রকাশ হচ্ছে তার কথায় বার্তায়। কাছে একটি পেনসিল 
পড়ে আছে। স্বামীজী এ পেনসিলটি তুলে আনার জন্য লকহার্ট সাহেবকে বললেন। বারংবার চেষ্টা করেও সাহেব পেনসিলটা 
তুলতে ব্যর্থ হলেন। ভাস্করানন্দ বললেন- শোন সাহেব, তোমার শক্তি আমি অপহরণ করেছি, তাই তুলতে পারলে না। 
ক্ষমতার গর্ব ক'রো না, ঈশ্বরই তোমায় শক্তিদান করেছেন। ঈশ্বর তোমায় বুদ্ধি দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই আফ্রীদিগণকে 
তুমি পরাস্ত করতে পেরেছ। ঈশ্বরের দয়ার উপরই সর্বদা নির্ভর করবে। 
ত্ৰৈলঙ্গস্বামী হিমালয় থেকে একবার সমতলে নেমে আসছেন। পথে এক গ্রামে দেখলেন ভিড় জমে উঠেছে_এক অনাথা 
তার একমাত্র শিশুপুত্রের মৃতদেহকে কোলে করে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা। শোকে কাতর হয়ে উঠেছে। সাস্তবনা দেবার ভাষা 
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কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। গ্রামবাসীরা সৎকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ব্রৈলঙ্স্বাসী সেখানে হাজির হলেন। স্বামীজীর দর্শনে এ 
অনাথা আশ্বস্ত হল। এই বিরাট বিপদেও সে যেন কুল পেল। এ মৃত শিশুকে স্বামীজীর পদতলে দিয়ে প্রাণভিক্ষা করল। 
সহায়হারা মহিলার কান্নায় স্বামীজীর চক্ষুদ্ধয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। স্বাগীজী মৃত শিশুপুত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ধীরে 
ধীরে স্বাস শুরু হল, শিশুর দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হল। অনাথার মুখে হাসি ফুটল। এরপরই সন্যাসী গিরিপথে অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন। 
তাই কৃপালাভ করতে গেলে দীন ও নিরহঙ্কার হতে হবে। ভালবাসার হৃদয় নিয়ে যেতে হবে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী তো 
বাবু লোক। সহীর্ণ সংস্কার নিয়ে গেলে বোঝাই যাবে না তীর সম্পর্কে। নিরহংকার হতে গেলে উদার হতে হয়। তাহলে তার 
কৃপী লাভ হতে পারে। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/৪/৭৮ ইং ] 


তাঁকে অহং-এর কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিঙে খওবিখও 
হ্্‌ন।! 


্রীত্রীপিতৃদেবের নির্দেশে আলোচনার জন্য প্রদীপ (পাল) পুনরায় পাঠ করে বলল-_তীাকে বলতে ইষ্টকে বোঝাচ্ছে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__এর আগের বাণীটা কি? 
প্রদীপ আগের বাণীটি পড়ল-_““সদগুরুকে পরীক্ষা করতে হ’লে তীর নিকট সঙ্কীর্ণ সংস্কারবিহীন হ'য়ে, ভালবাসার হৃদয় 
নিয়ে, দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহংকার হ'য়ে যেতে পারলে তীর দয়ায় সম্তষ্ট হওয়া যেতে পারে।” 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__তাহলে সদগুরুর কথা আছে। 
প্রদীপ- কষ্টিপাথর দিয়ে সদগুরুকে পরীক্ষা করা যায় না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_কষ্টিপাথর দিয়ে কি পরীক্ষা করে? 
_সোনা। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_ সোনা যেমন কষ্টিপাথরে বোঝা যায় পাকা না কাচা, তেমনটা অহং-রূপ কষ্টিপাথরে অর্থাৎ অহংকার নিয়ে 
তাকে বোঝা যায় না।__দেখি, সদগুরুকে ধরে আমার কত উন্নতি হয়েছে__এইরকম ভাব থাকলে তার ভিতরে আমাকেই 
দেখব, তাকে জানতে পারব না।-_দীনতারূপ ভেড়ার শিঙ মানে? ভেড়ার শিঙ কি করে? 
প্রদীপ- ভেড়ার শিঙ হীরে কাটে। 
্ৰীত্ৰীপিতৃদেব_-দীনতা মানে নম্র, বিনয় ভাব। যেমন__আপনার কাছে এসেছি, আপনি দর্শন দিয়ে আনন্দিত হোন।_এই 
রকম ভাব নিয়ে তীর নিকট গেলে তাকে বুঝতে পারব। 

[পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৮/৫/৭৯ ইং] 
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হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবজ্জর্নায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না ক'রলে তার জ্যোতি বেরোয় 
না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁর 
দীততিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমীই তাকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর, তিনি 
আপনিই প্রকট হবেন। 


আজ দাদাদের আলোচনা। শ্রীশ্রীপিতৃদেব জয়স্তদাকে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 

জয়স্তদা--ঠাকুর বলছেন__হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, তাকে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা দরকার 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব__সে তো লেখাই রয়েছে, আলোচনা কর্‌। 

জয়স্তদা--সদ্গুরু সাধারণ জীবের মত থাকেন, তিনি আবর্জনার মধ্যে থাকেন। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__আবর্জনার মধ্যে থাকেন কেন? 

জয়স্তদা--আমরা বৃত্তিমুখী মানুষ, তার মহিমা তাই বুঝতে পারি না। 

জয়স্তদার আলোচনা বিষয়বস্তু থেকে সরে যাচ্ছে। 

শশ্রীপিতৃদেব বললেন__যা আছে তা-ই আলোচনা কর । ইস্যু বাড়িয়ে ফেলিস না। আবর্জনা কোন্গুলো? 

জয়স্তদাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, অবিশ্বাস__এইগুলো আবর্জনা। পরমপিতা 

আসেন, জগতে আমাদের মত সাধারণ জীবের মধ্যেই থাকেন। রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্টে তাকে পড়তে হয়। পরমপিতা 

প্রেমময় প্রেমস্বরূপ। যে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার চর্চা করে সে তাকে অনুভব-করতে পারে। সেইজন্য যাদের প্রেম-প্রীতি- 

ভালোবাসা আছে, যারা প্রেম-প্রীতির চর্চা করে তাদের সঙ্গ করতে হয়। বৃত্তি প্রবৃত্তি তো আমাদের আছেই। বৃত্তি প্রবৃত্তি সব 

নিয়ে তার সেবায় লাগতে হয়। বৃত্তি প্রবৃত্তির টান নীচ দিকে নিয়ে যায়। সেই টানকেই ইষ্টের দিকে নিয়ে যেতে হয়। টান তো 

আছেই। সেই টান যদি ইষ্টসেবায় লাগে তখন কী অফুরস্ত কাজ হয়! আমি যদি প্রেমীর সঙ্গ করি, তখন আমার দৃষ্টি খুলে যাবে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৬/৪/৭৮ইং] 
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অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে। গলিত-অহংকে কি-করে সে জানতে পারবে? তা'র 
কাছে একটা ক্ভিত-কিমাকার-_ যেমন অজমুখের কাছে মহা পণ্ডিত। 


জগ জ্জ্যোতিদা (রায়চ্যাটাজী) আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বাণীটি পাঠ করে বললেন-_পরমপুরুষকে একমাত্র প্রেমীই 


ধরতে পারে, জানতে পারে। অহংকারী তাকে কিছুই জানতে পারে না। সেই অহংকারীর কাছে তিনি একটা কিন্তৃঁত-কিমাকার, 
যেমন অজমূর্ধের কাছে মহাপণ্ডিত। 


হরিপদদা দোস)-__যা বলছেন তা তো লেখাই আছে। অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে-_এটা কি রকম? 
রী্রীপিতৃদেব- শা, হ্যা ঠিক। আমিও তাই বলতে চাই ৷ সহজ করে বুঝিয়ে দে। উদাহরণ না দিস-_এমনিভাবেই বুঝিয়ে দে। 
ঠাকুর বইতে লিখেই দিয়েছেন। অহংকারীকে অহংকারী কিভাবে পরীক্ষা করতে পারে__আমাদিগে তো বুঝিয়ে দিতে হবে। 
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অহংকার মানে আমি কর্তা__এই ভাব, আমি সব জানি-_সব করতে পারি-_এটা বলবি তো! 
জগজ্জ্যোতিদা__আজ্ঞে, আমি সব জানি, সব করতে পারি এই ভাবের দরুন যিনি গলিত অহং অর্থাৎ যার অহংকার পাতলা 
বা অহংকার নাই তাকে জানতে পারব না বরং তাকে ভুল বুঝব। যেমন একজন অজমূর্খ মহান পণ্ডিত মানুষকে যেভাবে দেখে, 
ভাবে-_তাই দেখতে থাকব, ভাবতে থাকব। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩০/৫/৭৯ ইং ] 


সং নং সং সং সং 


সত্যদশীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিভ্া কর, এবং বিনয়ের সহিত স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বই 
পড়ে বই হয়ে যেও না, তার ০5৫০৫ সৌর)-কে মজ্জাগত করতে চেষ্টা কর । Pull the husk to 
draw the seed. € তুষটা ফেলে শসাটা নিতে হয়)। 


বাণীটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠের পর স্বপ্না (চৌধুরী) আলোচনা করার নির্দেশ পেল। 
ও আর একবার বাণীটি পাঠ করে বলল-__সত্যদর্শী মানে সত্যকে যিনি দেখেছেন। তিনি সদগুরু। তার আশ্রয় নিতে হবে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব- আশ্রয় নেওয়া মানে কি? 
স্বপ্না__তার সঙ্গ করতে হবে। 
্রীত্রীপিতিদেব__সঙ্গ করলে আশ্রয় নেওয়া হয় নাকি? আগে তো আশ্রয় নিতে হবে। আশ্রয় নিতে হবে মানে তার কাছে দীক্ষা 
নিতে হবে, তার অনুশাসনবাদকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে এবং চিন্তা করে যা বুঝলাম সেটা প্রকাশ করব বিনয়ের সাথে 
অর্থাৎ যাজন করতে হবে। তার সঙ্গ করতে হয় _বইগুলি পড়তে হয়__[011 the husk to draw the seed. খোসাটা 
ফেলে শস্যটা নিতে হবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩১/৫/৭৯ ইং] 


সঃ সং সং সং সং 


উপর-উপর দেখেই কিছু ছেড়ে না বা কোন মত প্রকাশ ক'র না। কোনও-কিছুর শেষ না দেখলে 
তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর না জানলে তুমি তা'র বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? 


আজ ছেলেদের আলোচনায় শ্রীজ্ঞানকে (দে) আলোচনা করতে বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। 
ত্ীজ্ঞান বাণীটি আর একবার পাঠ করে বলল- সম্পূর্ণটা না দেখে না জেনে- বাহ্যিক কিছু দেখে মত প্রকাশ করা ঠিক হবে 
না। কোন কিছুর ভিতরে গিয়ে__তা সম্পূর্ণ না জেনে কোন মত প্রকাশ করতে পারব না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__করতে পারব না মানে? 
প্রীজ্ঞান__কোন ঘটনা ঘটল-__ঘটনাটা যদি সম্পূর্ণ জানি তখন লোকের কাছে বলব। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১/৬/৭৯ ইং ] 
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যা'ইকেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর । সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, 
আর তা ই জ্ঞান 


আজ মেয়েদের আলোচনার দিন। শ্রীশ্রীপিতৃদেব বেণুকে (সাহা) আলোচনার জন্য বললেন। বেণু আর একবার পাঠ করে 
বলে-_সত্য মানে ইষ্ট । আমি যদি ঠাকুরকে জানতে চাই 
আলোচনা ঠিক হচ্ছে না বুঝে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বেখুকে বলছেন, “যা'ই কেন কর না'__ঠাকুর নাকি? “যাই কেন" বল্‌। 
সাধারণভাবে বল্‌, তলায়-টলায় পরে বলবি। ধর্‌, একখান বই পড়ছিস্‌। বই কার লেখা, কোনখান থেকে ছেপেছে। যেমন 
‘সত্যানুসরণ’ পড়ছিস। সত্যানুসরণ কার লেখা-__কেন লেখা-__সব যখন দেখলি ভাল করে তখন সত্যানুসরণ বইটা সম্পর্কে 
একটু জ্ঞান হল, বাণীটা সম্পর্কে হল না। সাধারণভাবে তো বলতে পারিস। আলোচনা এখানেই শেষ হল। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং- ২/৬/৭৯ ইং ] 


যা'তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। 


আজ ছেলেদের আলোচনায় সুরদীপ (চ্যাটার্জী) বলল- ঠাকুর বলছেন, এমন একটা ঘটনা যার বিষয়ে আমি জানি না__ 
সেখানে উপদেশ দিতে গেলে তা ঠিক হবে না। ূ 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ঘটনার বিষয় কি উপদেশ দিতে গেলি? উপদেশ আর বলতে যাওয়া-__দু*টো মিলিয়ে দে। উপদেশ আর 
বলার মধ্যে তফাৎ কি? 
সুরদীপ-_উপদেশ মানে কোন বিষয়ে লোককে-__তুমি এইটা কর, এই ভাল-_এইরকম বলা। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-সধর্, সাঁতার কাটা। এইভাবে সীতার কাটতে হয়, এই করতে হয়__উপদেশ দিতে গেলি। সাঁতার বিষয়ে 
জানিস না, উপদেশ দিতে গেলি। সেটা কি ঠিক হবে? লোক নাই, জন নাই-_খাবি খেয়ে মারা যাবে। সে জন্য যেটা জানিস সেটা 
বলা ভাল। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩/৬/৭৯ ইং ] 
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নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা" ত্যাগ ক'রতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমন ক'রে 
অন্যের সববর্নাশ কর না। 


্রশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে কৃতিদীপা বাগচি আলোচনা করতে গিয়ে বাণীটি আর একবার পাঠ করে বলল-_নিজের দোষ 
জেনেও সেটা যদি ত্যাগ করতে না পারি__ 
্রীত্রীপিতৃদেব সায় দিয়ে বললেন- হ্যা, সেটা কি রকম? 
কৃতিদীপা আর কিছু না বলায় তিনি নিজে বলে দিলেন__যেমন, বেশি খাস্‌, দাত পরিষ্কার করিস না-__এগুলো তো দোষ। 
আবার যেমন, তুই হয়তো বললি-_পান, দোক্তা খাওয়া ভাল, দাত ভাল হয়, হজম ভাল হয়। তখন এ (পাশের জন) শুনল, 
বুঝল। ও তা স্বীকার করে নিল। ওতে কি হল?-_ওর খারাপ হল। অথচ তুই ভালভাবেই জানিস-_পান-দোক্তা খাওয়া 
খারাপ। তুই ছাড়তে পারিস না-_আবার তার সমর্থনও করলি। ঠাকুর বলেছেন__এটা খারাপ। এ-রকম আমরা কখনও করব 
না। 
কৃতিদীপা__আজ্ঞে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-৪/৬/৭৯ ইং] 


তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখা-দেখি হাজার-হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে! আর, যদি অসৎ হও, 
তোমার দুদর্শার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না; কারণ, তুমি অসৎ হয়ে তোমার 
চারিদিকূই অসৎ ক'রে ফেলেছ। 


তমি ঠিক-ঠিক জেনো যে, তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের ব্তর্মান ও 
ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। 


্রীত্রীপিতৃদেব জয়ন্তী বিশ্বাসকে আলোচনা করার জন্য বললেন। 
জয়ন্তী বাণীটি পড়ার পর কিছু না বলায় নীরোজাসুন্দরী সরকারকে আলোচনা করতে বললেন। নীরোজা বলল-_এখানে 


ঠাকুর বলছেন, আমি আমার নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য__ 
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্ীত্রীপিতৃদেব-__সে তো লেখাই আছে। তার আগের বাণীটা কি আছে? 

নীরোজা আগের বাণী পাঠ করল-_“তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার-হাজার লোক সৎ হ'য়ে পড়বে। আর, যদি 
অসৎ হও, তোমার দুদ্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না; কারণ তুমি অসৎ হ'য়ে তোমার চারিদিকই অসৎ ক'রে 
ফেলেছ।' 

নীরোজা আরও বলল-_আমি যদি অসৎ হই তাহলে আমার পরিবার, জগৎ অসৎ হয়ে পড়বে । আর যদি সৎ হই তাহলে 
সকলে সৎ হবে। সে জন্য ঠাকুর বলছেন-_আমি আমার জন্য, পরিবার-_দেশ ও দশের জন্য দায়ী। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৬/৬/৭৯ ইং ] 


নাম-যশের আশায় কোন কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্ত কোন কাজ নিঃস্বাখর্ভাবে করতে 
গেলেই কাযোঁর অনুরূপ নাম-যশ তোমার সেবা করবেই ক'রবে। 


শ্রশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে বিপুলজ্যোতি মন্ডল বাণীটি আলোচনা করছেন। তিনি পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বললেন-_ঠাকুর 
বলছেন, কোন কাজ নাম-যশের আশা নিয়ে করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে করলে নাম-যশ আসে। 
্ীশ্রীপিতৃদেক__নাম-যশ করাটা কি? নিঃস্বার্থভাবে করাটাই বা কি? নাম-যশ আসেই বা কেন? 

বিপুলদা_ নিঃস্বার্থভাবে করাটাই ভাল। কেউ আমার নাম করবে, যশ করবে- ঠাকুর এভাবে করতে নিষেধ করছেন। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব_সবাই আস, আস করবে-__যার এরকম আশা তার করতে যাওয়া ঠিক নয়। সবাই তো এই রকমই করি। কিন্ত 
তাকে কী কয়? ৪:০৮টা (ফেলাফলটা) কী? নাম-যশের আশায় কোন কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয় কেন? 
বিপুলদাঁঁ_তাতে অহংকার এসে যায়। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব__অহংকার তো মানুষের আছেই। নাম-যশের আশায় করলে কী হয়?__লোকে তাকে ৪৬০1৫ করে (এড়িয়ে 
চলে)। সমাজে, পরিবারের কাছে সে হীন হয়ে পড়ে। বলে লোকটার কেবল হামবড়াই। তখন সে বৃদ্ধির দিকে না এগিয়ে 
ক্ষয়ের দিকে যায়। তার পরিসর ছোট হয়ে যায়। আর নিঃস্বার্থভাবে করলে পরে নিজের থেকে লোকে বলে, প্রশংসা করে। 
কিন্তু তার নিজের কথা শুনতে যেন ভাল না লাগে। বলবে, না-না আমি কিছুই করি না-_সব পরমপিতার দয়া। এটাই হচ্ছে 
নিঃস্বার্থভাবে করার পথ। এতে expansion (প্রসারণ) হয় বৃদ্ধির দিকে। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৭/৬/৭৯ ইং] 
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নিজের জন্য যা'ইকরা যায় তাই সকাম, আর, অন্যের জন্য যা’ করা যায় তাইনিষ্চাম। কারো জন্য 
কিছু না-চাওয়াকেই নিষ্কাম বলে-_শুধু তা’ নয়কো। 


্রীত্রীপিতৃদেব__উমা বল্‌। 
বাণীটি পড়ে উমা কিছু বলছে না। তাই শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__আবার পড়। 
উমা আবার পড়ল। তখন শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_“নিজের জন্য যা'ই করা যায় তাই সকাম, আর অন্যের জন্য যা’ করা যায় 
তা'ইনিষ্কাম'__এইটুকু আলোচনা কর্‌। 
উমা তখনও কিছু না বলায় পিতৃদেব তখন বললেন-_শৌর্য (দাস) বল্‌। 
শৌর্যও বাণীটি পড়ে কিছু বলে না। দেরী হচ্ছে দেখে বললেন-_এইটুকু শোস্তদীপাকে) বল্‌। 
শাস্তুদীপা (রায়চৌধুরী)__ আমি ভাল খাব, ভাল পরব, এগুলো সকাম। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__নিজের জন্য আমরা করি না সকাল থেকে? সকাল থেকে সারাদিন তো আমরা নিজের জন্য করি। পরিবেশ 
বা পারিপার্ষিকের দিকে নজরই নাই, অপরকে চুষে খেতে চাই। এ গুলো হচ্ছে সকাম। এখানে দু-একজন নিষ্কাম আছে কি নাই 
তার ঠিক কি! সব স্বার্থপূর্ণ। আর অন্যের জন্যে কি?£__যেমন ভাবলি, একটা লোক ক্ষুধার্ত বলে মনে হল। বললি-_তোমার 
ক্ষিদে পেয়েছে নাকি? তাকে খাবার দিলি, কাপড় দিলি। কিন্তু এর মধ্যে কোন স্বার্থ নাই। এগুলো কি বল্‌? 
_ এগুলো নিষ্কাম। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_আর কারো জন্য কিছু চাইলামও না, করলামওনা__এগুলো নিষ্াম নয়। অন্যের জন্য যা করা হবে, তাতে 
কিন্ত স্বার্থ থাকবে না। তা থাকলে নিজের জন্যই করা হবে। 

| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং৮/৬/৭৯ ইং ] 


দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেও না, দেখবে, সব তোমার হয়ে যাচ্ছে। 


প্রশ্ন তুললেন সতীশদা পোল)-__দিয়ে দিলে তো কমে যাবে, সব হয়ে যাবে কেমন করে? 
্রীত্রীপিতৃদেব__-খুব সাংঘাতিক কথা! দিয়ে দিলে সব হয়ে যাবে কেমন করে? তুই যদি চশমা, চাদর সব দিয়ে দিস, কেমন করে 
তোর হয়ে যাবে? লোকে তো জানে দিয়ে দিতে দিতে ফকির হয়ে যেতে হবে। কে বলবে? 

অসীম ভট্রাচার্য__আমি বলব? 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যযা-হ্যা, বল। 

সতীশদাকে লক্ষ্য করে অসীমদা বললেন-_আপনার টাকার প্রয়োজন হয়েছে। আমার কাছে দুটো টাকা রয়েছে। একটা টাকা 
আমি আপনাকে দিলাম। ূ 

প্রফুল্ল বক্স) পাশেই রয়েছেন। বয়স্ক লোক। বললেন-_দুটো টাকাই দিলাম না কেন? 

প্রফুল্পদার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। 
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অসীমদা-_কিছু রেখে কিছু দিতে হয়। 
্রফুল্লদা__সব তোমার হয়ে যাচ্ছে কেমন ক রে? 
্ীশ্রীপিতৃদেব__অসীমের কথা অনুযায়ী তার অর্ধেক হয়ে যাবে নাকি? | 
অসীমদা-_আমি যখন কাউকে দিচ্ছি, যতটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ততটা দেব। আমারও তো প্রয়োজন। আমারও স্বার্থ 
দেখতে হবে। যাতে অসুবিধায় না পড়ি। 
অসীমদার আলোচনায় বাণীর অর্থ পরিস্ফুট হ'চ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_দিলে তো অসুবিধা হতেই পারে, অনোর 
প্রয়োজনটা বেশি করে দেখছি বলেই তো দিতে পারছি। নিঃস্বার্থভাবে দিলেই মনের জোর থাকে। অন্যের প্রয়োজনটাই বড়। যে 
সদাশয় ব্যক্তি, যে উদার, সে নিঃস্বার্থভাবেই অন্যের জন্য করে, অন্যকে দেয়। মানুষ আপন টাকা পর-_এইভাব নিয়ে যে দেয়, 
ফলও সে ততখানি পায়। এমন হতে পারে, কারও হয়তো তখনই টাকার দরকার, জরুরি কাজে। কিন্তু নিজের জন্য সে কিছু 
করে না, অপরের জন্যই করে থাকে। বিশ্বাস, নির্ভরতা থাকলে তারও উপায় হয়ই। মহাসাধক বামাক্ষ্যাপা শ্মশানে থাকেন। 
তার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্যের সময় ভারে-ভারে নানাস্থান থেকে জিনিসপত্রাদি আসতে লাগল। বামাক্ষ্যাপা শুধু তো মা-মা 
করেন। মায়ের উপর নির্ভরতা ছিল। মায়ের দয়ায় যা হবার হবে। শ্রাদ্ধের দিন আকাশে মেঘ উঠল। বৃষ্টি শুরু হ'ল 
বামাঙ্ষ্যপা প্রার্থনা জানালেন মায়ের শ্রীচরণে যাতে শ্রাদ্ধ ও আহারাদির স্থানে বৃষ্টি না পড়ে। মা সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। 
নির্বিঘ্নে কাজ সম্পন্ন হ'ল। দন্ত, টি ডিনার নারির কারাদ বীর সবাই 
আপন।__এরকম বহু উদাহরণ আছে। 
নিত্যানন্দদা (মণ্ডল)-__দিয়ে দেওয়াটা কি একখানে? 
্রীশ্রীপিতৃদেব__একখানে কী? তিনি তো সব জায়গায় আছেন। “You are for the Lord/Not for others/You are 
for the Lord/And so for others.” সাধনা করতে-করতে দেখা যায় সবই তো তার। তখন কাউকে না খেতে দেখলে 
নিজেকে অভুক্ত মনে হয়। কেউ অসুবিধায় পড়লে নিজেরই অসুবিধা বোধ করব। যে আমি ক্ষুদ্র ছিলাম তা বৃহৎ হয়ে পড়ে। 
আমির ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। ননীদা (চক্রবর্তী) হয়তো বাজারে যাচ্ছেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন নিয়ে। ছেলের অসুখ। দুটো টাকা 
সঙ্গে আছে। পথে কারো ছেলেপিলেরা অন্নাভাবে অভুক্ত আছে শুনে পকেটের টাকা দুটো তার হাতে দিয়ে দিলেন। তারপর 
মুখে হাসি ফুটিয়ে খালি হাতেই বাজারে গেলেন। দোকানদারকে বললেন__আগামীকাল ওষুধের দামটা দিয়ে দেব। দোকানদার 
রাজীও হয়ে গেল। যারা নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য করে তাদের উপায়ও হয়ে যায়। আর যারা ভাগজোখ ক'রে করে, তাদের 
ততটুকুই হয়। যখন ষযোলআনা মন দিয়ে করি তখন ফলও যোলআনা। কেউ ভাবতে পারে আমার হাতে তো মাত্র দুটাকা আছে, 
এটা দিয়ে দিলে ওষুধ আনা যাবে না, তাই দিলাম না। কেউ হয়ত ভাবল, ১টাকা দিই, আবার ননীদার মত লোক দু'টাকাই দিয়ে 
দেবে। ফল বা ক্রিয়াও তাই বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন রকমের। যে সব দিয়ে দিচ্ছে তার নির্ভরতা বেড়ে যায়, সে ১০০০০ পায় 
পরমপিতার দয়া উপলব্ধি করার। হয়ত বাজারে কারও সাথে যোগাযোগ হয়ে গেল, সে-ই ওষুধের দামের ব্যবস্থা করে দিল 
এগুলোই পরমপিতার দয়া। কোন কাজই তার আটকায় না। আমরা তো হামেশাই দেখি, মা না খেয়ে ছেলেকে খাওয়ায়। 
ছেলেকে খাওয়ানোতেই মায়ের তৃপ্তি, মায়ের খাওয়া হয়ে যায়। (একটু থেমে) কে সিকি দিল, কে আধুলি দিল এটা বড় কথা 
না, কে কতখানি হৃদয় উজাড় করে দিল, কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে দিল এটাই দেখতে হবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৫/১/৭৬ ইং ] 


রীশ্রীপিতৃদেব ছেলেদের মধ্যে জ্ঞানপ্রস্াদ উপাধ্যায়কে আলোচনা করার জন্য বললেন। সে পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বলল-_ 
এখানে ঠাকুর বলছেন, আমি যদি পাওয়ার আশা না-রেখে কাউকে দান করি-_তাহলে দেখব যে সব আমার হয়ে যাচ্ছে 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_পাওয়ার আশা না-রেখে দান করে যাচ্ছ, তাতে সব তোমার হয়ে যাবে কেমন করে? 
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জানপ্রসাদ নিরুত্তর থাকে। তাই বললেন-_সুভাশিষ (চ্যাটার্জী) বল্‌। 
সুভাশিষ_আমি যদি কাউকে নিঃস্বার্থভাবে দান করি, সবাই আমার দানে সন্তুষ্ট হয়ে আমার আয়ন্তে চলে আসবে। আয়ত্তে 
আসবে মানে আমার হয়ে যাবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_সে তো ঠিক। কেমন করে আসবে? 
্রশ্রীপিতৃদেব নিজেই বলে দিলেন- নিঃস্বার্থ হয়ে দাও। স্বার্থ না-রেখে, যখন যা কর নিঃস্বার্থ হয়ে কর। তা কথা দিয়েই হোক, 
দান দিয়েই হোক। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, আমি যদি তোমাকে ভালবাসি-_তোমার যদি কোন অসুবিধা হয়-_আমি খবর 
নেব কেমন করে অসুবিধা দূর করা যায়। আর মানুষ আমার হয়ে গেলে সব হয়ে যায়।__তাই বলছিস্‌ তো? 
সুভাশিষ__আজ্ঞে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব সুভাশিষের দিকে তাকিয়ে খুশি ভরে বললেন-_ঠিক বলেছিস। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৯/৬/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সঃ 


তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা কর, অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা কর-_এমনতর বুঝে 
চ'লতে পারলেই যথেষ্ট আপনি সববাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালবাসবে। 


্রীত্রীবড়দা-_সত্যেন বসু এসে বারে বারে ঠাকুরের কাছে বললেন-_-আপনি একটু উপদেশ যদি দেন। ঠাকুর বললেন আমি 
উপদেশ-টেশ বুঝি না। | 

আশা রায়-__আমি চাই সবাই আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলুক, আমি যেমন চাই তেমনতর। কিন্তু আমারও অন্যের সঙ্গে 
মিষ্টি ও শান্ত ব্যবহার করালাগবে। 7 

্রীত্রীবড়দা__ধর, তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, আমি বিনিময়ে যদি খারাপ ব্যবহার করি? 

আশা- ভেবে দেখব, এমন করল কেন? হয়ত তার মন খারাপ ছিল। 

্রীশ্ববড়দা__তখন তুমি কি করবে? 

_আশা- চুপ করে থাকবো (সবার হাস্য)। ঠাকুরের আদর্শ মত খারাপ ব্যবহার করবো না। 

অজিত গাঙ্গুলীদা-_এমন মানুষ আছে__যার কাছে উপকার পেল বার বার তারই অপকার করে যাচ্ছে। 

্রত্রীবড়দা-_এঁ যে করছে সে নিজের কাছেই পতিত হচ্ছে। কথা আছে__“তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না 
কেন?” | 

ননীদা- ঠাকুর বলেছেন চিরকালই তোমাকে করতে হবে। 

্রীত্রীবড়দা-_ হ্যা, চিরকালই করতে হবে। শিশুপালকে ১০০ বার ক্ষমা করা হয়েছিল। আমি আসছি, দেখি একজন কুলি বিরাট 
ভারী মেট মাথায় নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে কেবল গালাগালি দিচ্ছে। আমি যেয়ে তার মোটটা নামিয়ে দিতে সাহায্য করলাম-__ 
সামান্য ব্যাপার, __কী কৃতজ্ঞ তাতে! বললাম, শুধু শুধু তাকে গালাগাল দিচ্ছিলে কেন? 

সে বলে__আজ মোট পেয়েছি, ছেলেপেলেকে খাওয়াতে পারব। অনেকদিন বোঝাই পাই না। তাকে বললাম-_আর 
ভগবানকে গালাগালি দিও না। তিনি কি অন্যায় করলেন? বরং বলবে প্রত্যেকদিন__ভগবান একটু কাজ দিও।__খুশী হয়ে 


গেল সে। i 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৬/১/৭৬ ইং] 
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নিজে ঠিক থেকে সব্যাইকে সত্ভাবে খুশি করতে চেষ্টা কর, দেখবে সববাই তোমাকে খুশি করতে 
চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজন্ব হারিয়ে কাউকে খুশি ক'রতে যেও না, তাহ'লে তোমার দুগ্তির সীমা 


থাকবে না! 





শ্ত্রীপিতৃদেব-_বিষ্টগ্রসাদ (সাহা) আলোচনা করুক। 
বিষ্ণুপ্ৰসাদ বামীটি পড়ে বলল-_এখানে ঠাকুর বলছেন, আমি যদি সৎ হই-__তাহলে সবাইকে সৎ ভাবে খুশী করতে পারব। 
শত্রীগিতদেব__প্রথমটা কি আছে? k 

_ নিজে ঠিক থেকে। 

শ্রীত্ীণিতৃদেব__নিজে ঠিক থাকা মানে কি? ূ 

__নিজে ঠিক থাকা মানে সৎ থাকা। সৎ থাকা মানে ইন্টীচলনে চলা । এমনভাবে চললে সবাই তোমাকে খুশী করতে চেষ্টা 


করবে। 
শীত্রীপিতৃদেব__সবাইকে সৎ ভাবে খুশী করবি কী ভাবে? 

_ কাউকে কিছু দিলাম, কোনদিন বলল দিয়ে দেব। পরে তার দেওয়ার অসুবিধা। তখন খারাপ কথা না-বলে সৎ ভাবে খুশী 
করলাম। 

্ীশ্রীপিতৃদেব_দেওয়াটাই তো সৎ ভাবে খুশী করা। 

এবার ধৃতিদীপিকে (বক্সী) বলতে বললেন। 

ধৃতিদীপি__সৎমানে জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যা। তাই সৎ। যাতে জীবনবৃদ্ধির দিকে যেতে পারে তাই করতে হবে। 
্রীত্ীপিতৃদেক__অসৎ ভাবে মানে কি?-_তুই যে ক্লাসে, আমি সেই ক্লাসে পড়ি। আমার পেনসিল নাই। তুই ভবেশের 
পেনসিল নিয়ে দিয়ে দিলি। তখন একদিন ভবেশ দেখল ওর পেনসিল নাই। গন্ডগোল হয়ে গেল। এটা অসৎ ভাবে খুশী 
করলি। 

ধৃতিদীপি__আমি এমন কিছু কাজ করলাম না যাতে জীবন বৃদ্ধির অস্তরায়ে যায়। ৃ 
রীত্রীপিতৃদেব__আসল কথাই এ । জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় আর জীবনবৃদ্ধির সহায়ক্‌। __এইগুলোই লক্ষ্য করতে হবে।_ 
তারপর পড়। | 

_ সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশী করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__নিজত্ব মানে? 

_ নিজের জীবনবৃদ্ধির যে ভাব। 

্রী্রীপিতৃদেব__কি রকম? ঘরে বাবা-মা হয়তো কাজ করতে বলছে, তা না করে অন্যের পিছনে সারাদিন কাজ করছি। 
অয়েলিং যাকে বলে। 

ধৃতিদীপি- ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখতে হবে। 

রীত্রীপিতৃদেব__আমি ইষ্টকে নিয়ে যে চলি, তার অনুশাসনবাদ নিয়ে চলি__তাকে ব্যাহত না করে চলতে হবে। যেমন আমি 
মাছ, মাংস খাই না। বন্ধুর সাথে বাজারে গেলাম। হোটেলে ঢুকলাম। আমার পাতে মাছ দিল, খেয়ে ফেললাম। বন্ধু মনে মনে 
ভাবল-_বেশ তো এরা মাছ, মাংস খায় না--এ খেল। তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। আর যদি বলি-_না, আমরা মাছ-মাংস 
খাই না__একদিনই বা খাব কেন? তাহলে শ্রদ্ধা করবে। 
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শিবদয়ালদা-_অফিসাররা এলে মাছ-মাংস দিয়ে খুশী করা হয়। 


্রীত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, আজকাল এভাবেই খুশী করতে চায়। কিন্তু তাতে কাজ হয় না। ইষ্ঠীচলন-__ইন্টের অনুশাসনবাদ 
অব্যাহতভাবে রেখে যদি চলি তাহলে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হবে না। স্বার্থও ঠিক থাকবে। 


[ পিতৃদেবের চরপপ্রান্তে/তাং-১১/৬/৭৯ ইং ] 


নং নং নং সং ৮৫ 


কাজ করে যাও কিন্ত আবদ্ধ হয়ো না। যদি বিষয়ের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পার, 
আর সে-পরিবর্তন তোমার বাঞনীয় নয়, তবে ঠিক জেনো, তুমি আবদ্ধ হয়েছ। 


বাণীটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠের পর নিয়মমত ছেলে ও মেয়েরা তিনজন করে পাঠ করল এবং শ্রীত্রীপিতৃদেব স্বপ্লাকে (চৌধুরী) . 
আলোচনা করতে বললেন স্বপ্না বাণীটি পুনরায় পড়ে বলল-_এখানে ঠাকুর বলছেন, আমি যদি কোন কাজ করতে যাই, সেই 
কাজ করব_ কিন্তু আবদ্ধ হব না । আবদ্ধ হয়ো না মানে কোন বন্ধন নারাখা। 

্রীপ্রীপিতৃদেব__একটা কাজ বল্‌। উদাহরণ দে।-__ধর্‌, একটা সমিতি হল, সকলে টাকা-পয়সা দিচ্ছে__একটা ফান্ড হয়েছে। 
ক্রমে কাপড়-চোপড় তৈরি করা আরম্ত করল, সকলে যাতে শেখে__সকলে যাতে নিপুণ হয়ে ওঠে__সেই সংকল্প ব্রতী হল। 
কিছুদিন যেতে যখন সমিতি বড় হল তখন কিসে টাকা বেশি হবে সেদিকে মন গেল, যাকে দিলে ভাল তাকে দিচ্ছে না, লোকে 
যাতে নেয় তেমন কোয়ালিটি (গুণযুক্ত) করছে না। উদ্দেশ্য ছিল সকলে যাতে শেখে, নিপুণ হয়ে ওঠে সে সংকল্প থেকে দূরে 
সরে গেল। বিষয়ের পরিবর্তনে তার পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু ওটা তো তোমার বাঞ্ছনীয় নয়, তোমার বাঞ্ছনীয় সকলকে 
নিপুণ করা। তা যখন না-হয়ে টাকা-পয়সায় আবদ্ধ হয়ে যাও তখন এঁ রকম হয়।__তুই একটা বল্‌ অন্নদা-দাকে)। 
অন্নদা-দা মোজী) __দুমকায় ঠাকুরবাড়ি তৈরি করলাম, এত ফিল্ড তৈরি করলাম-_ঠাকুর অন্য জায়গায় যেতে বললেন, তখন 
. বললাম-__আমি অন্য জায়গায় যাব? মন খারাপ হয়ে গেল। আবদ্ধ হয়ে গেলাম। 
্রীশ্রপিতৃদেব_ হ্যা, ঠিকই। অন্যকে বড় করার বুদ্ধি নাই__সংকল্প থেকে বিচ্যুতি ঘটল। সংকল্প বুদ্ধি থাকা দরকার, তা না হলে 
90-৮etWe€en (কথার খেলাপ) হয়ে যায় ।--বিষয় মানে কি টাকা-পয়সা? 

অন্নদা-দা__সবই হতে পারে। যে ঘটিটায় চান করি, হঠাৎ বদলে গেল, অসুবিধা বোধ হচ্ছে। | 
ীত্রীপিতদেব ঈষৎ হেসে বললেন-_ঠাকুর যে-পথে চলতেন, হঠাৎ সেই পথ বদলে গেলে-_তিনি আবার ফিরে সেই আগের 
রাস্তায় আসতেন।__যে ঘটিতে জল খেতেন তা না হলে অসুবিধা হত-_তাহলে ঠাকুর আবদ্ধ হয়েছেন? 

অন্নদা-দা__ওটা নিষ্ঠার ব্যাপার। প্রয়োজনে যেতে হতে পারে, ওটা আলাদা ব্যাপারের মধ্যে পড়ছে। 
্রীত্রীপিতদেব-_কাপড়টার উপর আমার কর্তব্য আছে। যে যতখানি দেয়, আমি ততখানি তার সত্তাকে পোষণও দেব_-এইটাই 
তোনিয়ম। সংকল্প একটা আলাদা জিনিস আর আবদ্ধ অন্য ব্যাপার। যেমন সমিতিতে যার কাজ বেশি ধরে__টাকা বেশি আসে 
তাকে নেয়। নতুন শেখানোর ইচ্ছাও নাই, নিপুণ করারও ইচ্ছা নাই। তাতে আবদ্ধ হয়ে গেল__সংকল্প থেকে চ্যুতি এল। 
অজিতদা গোঙ্গুলী)_আজ্রে, একবার রামকৃষ্ণদেব বলছেন-_যার ধ্যান করছে, তার পায়খানা লেগেছে! (আর) সে হয়তো 
ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল।__এটা কি রকম? 
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্রত্রীপিতৃদেব-_লাটু মহারাজের এ রকম হয়েছিল। তখন ঠাকুর লাথি মেরে বলেন-_যার ধ্যান করিস তার হাগা চেপেছে, 
ধ্যান করছে! ওখানেও এ ব্যাপার-_গুরুর সস্তোষ লাভ করা। তার তৃপ্তি, প্রীতি লাভ করাই সিদ্ধির পথ। তাহলেই আলুর মত 
সিদ্ধ হয়ে গেল। তিনি সিদ্ধ বলে দিলেই হয়ে গেল-_আর কিছুর প্রয়োজন নাই। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১২/৬/৭৯ ইং ] 


“সত্যানুসরণ'-এ ঠাকুর বলেছেন-_“কাজ ক'রে যাও, কিন্তু আবদ্ধ হ'য়ো না। যদি বিষয়ের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন 
আসছে বুঝতে পার, আর সে পরিবর্তন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়, তবে ঠিক জেনো তুমি আবদ্ধ হয়েছ।” কথাটার ভাব আমার 
বোধগম্য হচ্ছিল না। একদিন সময় সুযোগ দেখে শ্রীশ্রীবড়দার চরণে নিবেদন করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার একান্ত ব্যক্তিগত 
জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন__যাহা চিরকাল আমার অস্তরের মণিকোঠায় সুরক্ষিত থাকবে। ব্যাখ্যাটি ছিল এই 
রকম- আবদ্ধ না হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। 
শ্রীশ্রীবড়দা-_ধর্‌, তুই ভাল বক্তৃতা করিস। তোর বিষয় হল বক্তৃতা । বক্তৃতাকে তুই উপভোগ করিস্‌। তোকে বলা হল-_ 
আনন্দবাজারে ঝাড়ু দিতে । তোর বিষয়ের পরিবর্তন হল। বক্তৃতা ছিল বিষয়। এখন বিষয় হল আনন্দবাজারে ঝাড়ু দেওয়া। 
ঝাড়ু দেওয়া বিষয়টা তোর আদৌ ভাল লাগল না। তোর মনে প্রতিক্রিয়া হল। তুই অস্বস্তি বোধ করলি। বিষয়ের পরিবর্তনে 
তোর হৃদয়ের ভাবের পরিবর্তন হল। এই পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নয়। তার মানে তুই বক্তৃতা বিষয়েই আবদ্ধ হয়ে গেছিস।” 

[ আলোচনা, শ্রাবণ, ১৪১৭/আগস্ট ২০১০ (পৃ: ৫৬৫) ] 


সং সং সং সং সৎ 
কোনপ্রকার সংস্কারেই আবদ্ধ থেকো না, একমাত্র পরমপুরষের সংস্কার ছাড়া যা কিছু সবই বন্ধন! 


শ্ীশ্রীপিতৃদেব শ্যামাপদ সৎপতিকে বাণীটি আলোচনা করার জন্য বললেন। 
শ্যামাপদ__আমাদের অনেক রকমের সংস্কার থাকে। যেমন, কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া একটা সংক্কার। আমরা কুলগুরুর 
দীক্ষা নিই। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আবার অন্য গুরুর কাছে যেতে পারি । আমরা অনেকে এ-ভাবে গুরুকরণ করি। কিন্ত 
এ-ভাবে বন্ধন ঘোচে না। যখন পুরুযোত্তমের দীক্ষা নিই তখন আর কিছু করার দরকার হয় না। তখন বন্ধন থেকে মুক্ত হই। 
এবার সমুখে বসা দাদাদের প্রতি তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন--কি, বোঝা গেল? 

তারা অনেকেই জানালেন-_-বাণীটির অর্থ মোটেই পরিষ্কার হয়নি। 

্রীশ্রীপিতৃদেব শ্যোমাপদকে)___বল্‌, সংস্কার মানে কি? তুই যে কুলগুরুর কথা তুললি-__কুলগুরু কাকে বলে? 

__সংস্কার মানে গৌড়ামি। আর, কুলগুরু মানে-_কুলের বা বংশের যিনি গুরু। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- কুলগুরু মানে তা না] যিনি আব্রন্মাত্তন্ব পর্যস্ত জানেন তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু হওয়া অত সোজা না! বল্‌ 
গৌড়ামি কোন্টা? 

__অনেকেই মাছ-মাংস খাই, পাঠা বলি দিই_অথচ এ-সব ভাল কি মন্দ জানি না__এগুলো গৌঁড়ামি। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- সংস্কার মানে কি গৌড়ামি? 

আলোচনার অর্থ পরি হচ্ছেনা দেখে পিতৃ বিছানার উপর রাখা অডিধানখানি খুলে সারে 
বুৎপত্তিগত অর্থ পাঠ করে শোনালেন। 


৬৮ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 


পরে জিতেনদা (দেববর্মন) বললেন- ঠাকুরের বলা আছে-_ 
“অভ্যাসেরই ঝর্ণা হতে 
জন্মে সংস্কার, 
সম্তানেতে বংশক্রমে 
তারই তো সঞ্চার।” 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_কোন কাজ করতে-করতে যখন অভ্যাসে গেঁথে যায় তখন তা সংস্কার হয়ে দাড়ায়। তা ভালরও হতে পারে, 
মন্দেরও হতে পারে। | ূ 
 হরিপদদা (দাস)__শুনেছি, সধবা হিন্দু রমণীদের এ-রকম সংস্কার আছে যে মাছ না খেলে স্বামীর অকল্যাণ হয়। এ-রকম কেউ 
যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্মন্ত্র নিয়ে জানল যে তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) মাছ খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু সংস্কারবশতঃ স্বামীর 
অকল্যাণের ভয়ে তখনও সে যদি মাছ খেয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সে সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর তাই বন্ধন। 
্রীত্রীপিতৃদেব_ হ্যা, এ-রকম অনেক প্রকারে হতে পারে। যেমন ধর্‌, দুবেলা প্রার্থনা করি, করতে-করতে সংস্কারে পরিণত 
হয়েছে, কিন্তু যার প্রার্থনা করছি, তার দিকে মতি নাই, তিনি যেমন চান, তা আচরণে ফুটে উঠছে না-__তাহলে বুঝতে হবে যে 
সংস্কারবশতঃ প্রার্থনা করছি, আর তা-ই বন্ধন। যখন আসলকে ছেড়ে উপলক্ষকে নিয়ে মেতে আছি তখনই আবদ্ধ হয়ে 
পড়ছি। 
প্রার্থনা মানে কী? তার প্রার্থনা করে হৃদয়ে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করি, স্বস্তি লাভ করি-_সেইটাই প্রার্থনা। আমরা পরম দয়াল 
শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষা পেয়েছি। আমাদের কী করা প্রয়োজন? আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন কাউকে ছোট মনে না করি, 
সবাইকে ভালবাসতে পারি-_ প্রেমের অধিকারী হতে পারি। যে কর্মের দ্বারা এরকম সংস্কার গজায় সেই সংস্কারই 
পরমপুরুষের স্ংস্কার। তাকে প্রি়পরমকে) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তা সম্ভব- প্রার্থনা তো সে জন্যই। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৩/৬/৭৯ ইং ] 


সঃ সং সঃ সং সং 


না, তাই অদৃষ্ট 


সতীশদা-_ দর্শনের বাইরেও অনেক কিছু থাকে। 

্রীত্রীবড়দা__-যতটা বুঝতে পারি, ততটাই আসল জ্ঞান। 

সতীশদা-__কাউকে হয়ত আমি দেখলাম, কি অবস্থায় সে পড়ে আছে তা আমার জানা নাই। পরে কি হবে তা'ও জানি না। 
্রীশ্রীবাড়দা_সে কি? অদৃষ্ট কাকে বলে বল্‌। 

ক্ষিতীশদা-_এখন চা খেলাম, পরে দেখলাম কি কাপে খাবার জন্য আমার [.৪. হল। 

_সতীশদা-__যা কিছু ঘটবে তার কারণ জানি না ব'লে বলি অদৃষ্ট 
্রীত্রীবডদা-_একটা লটারীর টিকিট কিনলাম। মনে করলাম টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন অদৃষ্টের দোষ 


দিতে থাকলাম। আমার 782০ হচ্ছে এই রকম; পরিষ্কার কাপে চা খাচ্ছি, সবাই খাচ্ছে। কিন্তু আমার বেলা এই রকম। 
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সদাচার না মানার পরিণামে 1.3. হল। এরকম হতে পারে। সেই জন্য বুঝে সুঝে চলতে হবে। 
প্রশ্ন-_জ্ঞানের পাল্লা বাড়াবার জন্য কি দরকার? 
্রীত্রীবড়দা- চলার সুবিধার জন্য দেখে চলা দরকার । 
সতীশদা-_Prede5tined বলে একটা কথা আছে। 
্রীত্রীবড়দা-_ঠাকুর বলেছেন “করাই পাওয়ার জননী, ভাল কর, পাবে।” 
পরমেশ্বরদা__সতীশদা বলছেন অদৃষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কর্ম করে গেলেও “নিয়তি কেন বাধ্যতে”। 
ননীদা__অত্যন্ত প্রবল কর্মের দ্বারা নিয়তি খণ্ডন করা যায়। 
্রীত্রীবড়দা-_দেহ পরিবর্তনের একটা পাল্লা আছে। আমার যা পরমায়ু, হয়তো তা বেড়ে গুরুর দয়ায় একশ বছর পর্য্যস্ত হতে 
পারে। তার জন্য সাধন ভজন করতে হয়। তবেই হয়। মন প্রাণ দিয়ে যদি নাম করি, তবে আয়ু বেড়েই যায়। আলাদা ক'রে 
প্রাণায়াম তখন করতে হয় না। 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/১১/৭৬ ইং] 


সং সং সং সং সু 


তোমার শয়তান অহঙ্কারী আহাম্মক আমিটাকে বের ক'রে দাও, পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, 
অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবে না। পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। 


সতীশদা-_অহংকার কি? 
শরীত্রীবড়দা_ যে নিজেকে কর্তা মনে করে। বাড়ির কর্তী আছে আবার চাকরও আছে। চাকর কর্তামি করতে গেলে ঘাই খাচ্ছে। 
বাড়ির সবার কাছ থেকে সারাদিন ধরে অপমানিতই হচ্ছে। চাকর কর্তীকে ভালবাসলে বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসে। 
পরমপিতাই কর্তা আমাদের ৷ তাকে যে যতখানি ভালবাসে সে ততখানি নিরহংকারী হয়। 
পরাণদা-_পরমপিতার ইচ্ছাটাকেই অদৃষ্ট ভেবে নেওয়া উচিত। 
শ্রীকষ্ঠদা__তার ইচ্ছা কি? 
্রীশ্রীবড়দা__অনুশাসনবাদ। যাতে তিনি প্রীত হন, যা তিনি পছন্দ করেন তাই মেনে চলতে হবে। অনুশাসনবাদ কীটায় কাটায় 
মেনে চলতে হবে। কিন্তু পা-খানা দেখা গেল কেটে গেছে, তখন কি মনে করবে? যে তাকে মানে সে বলবে পা-টা একদম 
কেটেই যেত! অদৃষ্ট কি? আমি অনুশাসনবাদ অকপট ভাবে মেনে চলি। তার ফলটা প্রথমে বুঝিনি, বুঝতে পেরেছি__মেনে 
চলার পর। ফলটা অদৃষ্ট ছিল। করবার পর দৃষ্ট হ’ল। 
পরাণদা__তাকে বাদ দিয়ে শয়তানে প্রভাবাধিত না হ'তে ঠাকুর বলেছেন, আর তার ইচ্ছাটাই অদৃষ্ট। 
্রীত্রীবড়দা- দীক্ষা নিলাম, অনুশাসনবাদ মেনে চলছি। করতে করতে যা’ ফল হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমি খেতে বসেছি, তখন 
কেউ এল । সে সারাদিন খায়নি। তা’কে সেই খাবারটা দিলাম। আনন্দ বোধ করলাম। এমন দেখা গেছে, বলে_ স্বস্ত্যয়ণী করি, 
এই হেনতেন করি, পা ভেঙ্গে গেল কেন? শেষে কোষ্ঠী নিয়ে দেখা গেল ঠ্যাং একদম চলেই যাবার কথা ছিল। এ প্রারবূ। ইষ্টের 
অনুশাসনবাদ মেনে চললে এ কর্মফল খণ্ডন হয়। কিন্তু তার দয়া হলে সবই হয়। প্রিয়ের জন্য যদি কষ্টই সহ্য করতে না 
পারলে, তবে সুখ কোথায়? যে যতখানি প্রিয়পরমের জন্য কষ্ট করেছে, সে তত আনন্দ পেয়েছে। 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১১/১/৭৬ ইং] 
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তোমার সব অবস্থার ভিতর তীর মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবে কাতর হবে না, বরং হৃদয়ে 
সবলতা আসবে, দুঃখেও আনন্দ পাবে। 


্ীশ্রীবড়দা__দু'রকমের মঙ্গল ইচ্ছা আছে। একরকম তুমি নিজে যা’ মঙ্গলজনক বলে মনে কর তা’ করে যাও। 
আরেক রকম আছে-_তার ইচ্ছাই মঙ্গল-_এই বুঝে বিশ্বাস করে, আমি ক'রে যাচ্ছি। 
ধর, ঠাকুর ডাকছেন আমাকে, আমি আসছি; আসতে আসতে হোঁচট খেলাম। এখন কেন হোঁচট খেলাম, তা*ই ভাবতে ভাবতে 
চল্লাম-_নিজের ব্যাপারেই হারিয়ে গেলাম । আর একরকম আছে__আমাকে ডাকছেন, চলেই এলাম। তার ডাক, নিশ্চয়ই 
এর ভেতর মঙ্গল আছে। হয়’ত পা ভেঙ্গে যেত, কমের ওপর দিয়ে গেল। মঙ্গল ইচ্ছা কি, বুঝতে চেষ্টা করতে হবে-_আমার 
সব অবস্থায় তার মঙ্গল ইচ্ছা আছেই, তার ইচ্ছাই মঙ্গল। এটা যে বোঝে সে কেবল তার সেবায়ই নিজেকে লাগিয়ে যায়। 
আমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তার জন্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তার জন্য। 
অনেক কথা হ*চ্ছে__মনি করদা বললেন, বড়দা যা বলেছেন সেইটাই ক'রে নিতে হবে। 
শ্রীশ্রীবড়দা__(সতীশদাকে বললেন)- প্রশ্ন মীমাংসা ক'রে নিতে হবে। 
০ 
কোনো দুঃখই দুঃখ মনে হয় না। তার সেবায় নিজেকে লাগিয়ে রাখতে হবে। 
সতীশ-__যখন তার ইচ্ছার বাইরে চশলি? 
শ্রীত্রীবড়দা-__তীর ইচ্ছার বাইরে গেলেই দুঃখ বোধ আসবে- নিজেই সে বুঝবে__নানা রকমের অমঙ্গল আসবে। 
_ তীর প্রতিষ্ঠায় যে নিজেকে 25959 ক'রে রাখে, সে সবই বুঝতে পারে । আগে তার ইচ্ছায় চলা অভ্যাস কর, তার 
অনুশাসনবাদ কীটায় কীটায় মানবার চেষ্টা কর-_হরিদাসকে জলে ফেলে দিল, প্রহবাদ কি করল? তার জন্য যে যত ব্যথা সহ্য 
ক’রতে পারে, সে তত তাকে ভালোবাসে বিশ্বমঙ্গল নিজের চোখ গেলে দিল। দুঃখ-কষ্ট পায়ই ভক্ত, আর সেইটাই আমাদের 
কাছে উদাহরণ। _ দুনিয়ায় মানুষ সব চাইতে বেশি কাকে ভালোবাসে? 
সতীশদা-_নিজেকে। 
শরীশ্রীবড়দা-_নিজের জন্যই ইষ্টকে ভালোবাসে। 
আমার ভালো বুঝব তখন, যখন আমি সম্পূর্ণভাবে তাকে ভালোবাসতে পারবো। আমি এইরকম বুঝি। 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১০/৪/৭১ ইং] 


কাজ ক'রে যাও, অদৃষ্ট ভেবে ভেঙ্গে প'ড় না; আল্‌সে হয়ো না, যেমন কাজ করবে তোমার অদৃষ্ট 
তেমনি হয়ে দৃষ্ট হবেন। সৎকন্মীর কখনও অকল্যাণ হয় না। একদিন আগে আর পাছে। 
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পরমপিতার দিকে তাকিয়ে কাজ ক'রে যাও । তীর ইচ্ছাই অদৃষ্ট; তা’ ছাড়া আর-একটা অদৃষট-ফাসট 
বানিয়ে রেকুব হয়ে বসে থেকো না। অনেক লোক অদৃষ্টে নেই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে 
থাকে, অথচ নির্ভরতাও নেই, শেষে সারা জীবন দুদর্শায় কাটায়, ও-সব আহাম্মকী। 


আজ মেয়েদের আলোচনায় চন্দ্রলেখা (প্রধান) বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল- ঠাকুর বলছেন-__তার দিকে তাকিয়ে 
বাণীটির আলোচনা ঠিক পথে হচ্ছে না বুঝে শ্রীশ্রীপিতৃদেব চন্দ্রলেখার কথা টেনে বললেন-_তার দিকে চেয়ে কাজ করে যাও 
মানে কি?- তুই তরকারি কুটছিস্‌, হাত কেটে যাবে তো! আমার কথা হচ্ছে তাকায়ে কি ভাবে কাজ করব? তার দিকে লক্ষ্য 
করে চলা মানে তার জন্যই করা। লোকে বলে না-_-আমার তো কেউ নাই, এক ছেলে-_বংশের পলতে। তেমনি তার জন্যই 
করি-_পরমপিতার জন্যই সব, আমার আর কে আছে! তিনিই সব। তার দিকে নজর করে কাজ করে যাও, পরমপিতার দিকে 
নজর করে গেলে সব হয়ে যায়।___তাই না? (উপস্থিত জনদের প্রতি)। 
_ আজ্ঞে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-১৮/৬/৭৯ ইং ] 


তোমার তুমি গেলেই অদৃষ্ট ফুরুলো, দশর্নও নাই, অদুষ্টও নাই। 


বাণীটির আলোচনায় ঝর্ণা (কৃতিদেবতা চৌধুরী) বলল-_তোমার তুমি গেলেই মানে-_-আমার আমি গেলেই। আর অদৃষ্ট মানে 
যা জানতে পারছি না, বুঝতে পারছি না-_তাই অদৃষ্ট। 
্রশ্রীপিতৃদেব__কোনখানে গেলে কিছু জানতে পারছিস্‌? তুমি গেলেই মানে কি বল্‌? 
__আমার যদি অহংকার থাকে__আমি কর্তা এই ভাব থাকে তাহলে অপরের কাছ থেকে কিছু জানতে পারব না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_আমি কর্তা ভাবটা গেলে কি হবে? আমি কর্তা ফুরুলে কর্তাটা কে? 
কৃতিদেবতার নিরুত্তরে তিনি বললেন-_আমি কর্তা এই ভাব গেলে, কি থাকবে বলবি তো?__আমার অহংকার, আমি কর্তা 
এই ভাব থাকবে না--তাহলে কে কর্তা?__পরমপিতাই কর্তা । তাহলে কি হবে বল্‌। 
. _তীার ইচ্ছায় যা হবে তাই। 
্ীশ্রীপিতৃদেব খুশী হয়ে বললেন-_বাঃ বেশ ভাল বলেছে। 
সকলেই সম্মতিসূচক সমর্থন জানালেন। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রাস্তে/ তাং-১৯/৬/৭৯ ইং ] 
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এগিয়ে যাও, কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কতদূর এগিয়েছ; তাহ'লে আবার পিছিয়ে প'ড়বে। 


আলোচনার দায়িত্ব পেয়ে মুক্তি বিশ্বাস বাণীটি আর একবার পড়ে বলল-_এগিয়ে যাও মানে__কোন একটা কাজ করতে 
আরম্ভ করলে ত্রমাগতিতে করে যাওয়া । পিছনের দিকে তাকালে পিছিয়ে পড়ব। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব- কেন? একটা উদাহরণ দে। 

__একটা বই পড়ছি, কতদূর পড়ছি, যদি দেখি__তাহলে তখন পড়া হবে না। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব__পড়, পড়__বাণীটি পড়। 

মুক্তি আর একবার বাণীটা পড়ল। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ধর্‌, বইটা পড়ছিস। ৫০ পাতা পর্যস্ত পড়েছিস, তারপর গুনতে গেলি-__দেখতে গেলি কতটা হয়েছে, __ 
তাহলে কি হবে? | 


_তাহলে আবার পিছিয়ে পড়ব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ পিছিয়ে গেলি কেন? 
_ পড়া হল না- দেরী হয়ে গেল। ূ 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__ হ্যা, সেই রকম সব কাজেই।- তুই দীক্ষা নিয়েছিস? 
_আজ্ে। | 
্রীত্রীপিতৃদেব__নাম-ধ্যানেও এ-রকম, সব কাজেই। কতদূর এগিয়েছি দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২০/৬/৭৯ ইং] 
সং ূ সং সং সং সং 


‘অনুভব কর, কিন্তু অভিভূত হ'য়ে পড় না, তাহলে চ'লতে পারবে না। যদি অভিভূত হ'তে হয় 
তো ঈশ্বরপ্রেমে। 


প্রদীপ পাল আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি আর একবার পাঠ করে বলল-_অভিভূত মানে আকৃষ্ট। ঠাকুর কারো দুঃখ 
দেখে আকৃষ্ট হতে বারণ করছেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_কক্ষনো না। কারো দুঃখ দেখে আকৃষ্ট হতে বারণ করেছেন? 

প্রদীপ নিরুত্তর। শ্রীশ্রীপিতৃদেব__অনুভব মানে কি? 

প্রদীপ ঠিক মত বলতে না-পারায় বললেন-__আর কে পড়েছে? 

সুনীলদা (বিশ্বাস) জানালেন-_গোবিন্দ (বিশ্বাস)। 

্রীত্রীপিতৃদেব (গোবিন্দকে)_অনুভব মানে কি? 

__পশ্চাতে হওয়া। . 
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শরীশ্রীপিতৃদেব-__সেটা কেমন? 
-আমি কোন কাজ করলাম। সে কাজটা অনুভব করলাম, বুঝলাম। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_কী কাজ, কী অনুভব করলি? আগুনে হাত দিলি, পুড়ে গেল, সেটা অনুভব করলি? 
__আজ্ঞে, বই পড়লাম, বই পড়ে জানলাম। তাতে যদি অভিভূত হয়ে পড়ি, আকৃষ্ট হয়ে পড়ি 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব-__বই পড়ে, ভাল বই-_আকৃষ্ট হলাম, তাতে কী হল? পাশে রাখা অভিধান থেকে অভিভূতের অর্থ দেখিয়ে 
বললেন-_অভিভূত মানে পরাভূত হওয়া, বিহ্‌ল হওয়া, আচ্ছন্ন হওয়া । এমনই Strong অনুভব-_যাতে অভিভূত হয়ে গেল। 
দেখিস না অনেকে রক্ত-টক্ত দেখে হতাশ হয়ে যায়। ইঞ্জেকশন দিতে দেখে মনে করে আমাকেই দিচ্ছে। একটা সাপ দেখল, 
যাচ্ছে হয়তো। মনে করল আমাকে কামড়াল, ভাবতে-ভাবতে আর যেতে পারল না, আর নড়তেই পারল না। বাঘ, ভালুক 
দেখলেও ও-রকম হয়, ভয় আসে। এত অনুভব করে যে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে পড়ে। সেজন্য ঠাকুর বলছেন, যদি 
অভিভূত হতে হয় তো ঈশ্বরপ্রেমে। ূ 
আবার এই প্রসঙ্গেই বললেন-_তোর বন্ধুর বাড়ি গেলি, দেখলি বন্ধুর মাথায় জল দিচ্ছে__মা, বাবা কাদছে। তখন এত 
অভিভূত হয়ে পড়লি আর ডাক্তার ডাকতে গেলি না। তেমনি ভূত আছে কিনা তার ঠিক নাই, ছায়া দেখে ভূতের আগমন মনে 
করে ফিট্‌ হয়ে পড়ল। সেইজন্য ঠাকুর বলেছেন-__অনুভব কর, কিন্তু অভিভূত হয়ো না। ঠাকুর বলছেন- ঈশ্বরকে অনুভব 
কর, আর তাতেই অভিভূত হও। এতে দীর্ঘায়ু হয়, অবোধের বুদ্ধি খোলে ও nerve (সায়ু) শক্ত হয়। বাজে জিনিসে অভিভূত 
হলে শক্তি বাড়ে না, ক্ষয় হয়-_আর বাড়তে পারে না। 

| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২১/৬/৭৯ ইং ] 


রতন বৈদ্যদা__অভিভূত কথার মানে মোহ্গ্রস্থ হওয়া? 

. শ্রীশ্রীবড়দা__অনুভব করা মানে আমার 501796টা 05%610) করা। সমাধি হল কারও, তাতে বাহ্যিক চৈতন্য লোপ পেয়ে 
যায়। আর একজন সৎভাবে সারাদিন পরিশ্রম করল, সেও বাহ্যিক জ্ঞান হারাল। 90010 91967 হল তার। বাহ্যিক চেতনা 
থাকল না। একজন অন্ধকারে বিলীন হল। আর একজনের অস্তর আলোকিত হল। আবার কেউ হয়ত কাউকে কাদতে দেখে 

অজ্ঞান হয়ে গেল। ॥ 

সতীশদা- ঈশ্বরে অভিভূত হলে কি হয়? 

রীশ্রীবড়দা__জ্ঞান রাজ্যে, চির চৈতন্যময় রাজ্যে গেলাম, ঈশ্বরপ্রেমে যা’ যা’ হয়। আমি রসগোল্লা খাইনি, তুমি অনেক ব্যাখ্যা 

করলে রসগোল্লার। আমি খাই-নি, তা কি করে বুঝবো? ঈশ্বর প্রেমে অজ্ঞানতা নেই, আনন্দের রাজ্য। 

সতীশদা-_তা*তে কি লক্ষণ দেখব? র 

শ্ীশ্রীবড়দা__অনুরাগ যার লেগেছে সে মশগুল হয়ে আছে, প্রদীপ্ত হয়ে থাকে । অলসতা নেই। খুব ative; লোকে বলে না 

আহার নিদ্রা সব কল্পনার বাইরে। তারা যে আহার্য্য গ্রহণ করে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। 

পরমেশ্বরদা__পরমহংসদেব বলেছেন চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হয়ে যায়। 

্রীত্রীবড়দা__যারা সহজ ভাবে অকপট তারাই এটা উপলব্ধি করতে পারে। কপটতা যে আমাদের কি ক্ষতি করে, সব সময় 

বঞ্চিত করে দেয়। 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৭/১/৭৬ ইং] 
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যত পার সেবা কর, কিন্ত সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। 


অন্যান্য দিনের মত আজও বাণীটি নিয়ে আলোচনা শুরু হ’ল। সতীশদা দেবকুমারদাকে (সিংহভাদুড়ী) আলোচনা করতে 
বললেন। 

দেবকুমারদা__ঠাকুর বলছেন সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। আমার সেবা সবাই করুক এরকম ভাবতে নেই। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব__সেবার মানে তো বুঝতে পারলাম না। সেবার তো একটা মানে আছে। আগে এর মানেটা বুঝা দরকার। 
আমাকে সব্বাই সেবা করুক সেটাই বা ভাবতে যাব কিজন্য? | 

অতঃপর শ্রীত্রীপিতৃদেব অভিধান খুলে সেব্‌ ধাতুর অর্থ দেখলেন। বললেন-_পরিরক্ষণ, পরিপূরণ, পরিপোবণ এই তিনটি 
সেবার অঙ্গ। 

এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদাকে বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে বলতে বললেন। 

সতীশদা-___বাড়িতে অতিথি এলে তাকে সেবা করি-_থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করি। সেবা বলতে এরকম বুঝি। 
্রীত্রীপিতৃদেব__অতিথি যে, নারায়ণ জ্ঞানে তার সেবা করব, তাকেও ইষ্ট ভেবে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করব। আর সবসময়ই 
কি অতিথি আসবে? শুধু কি তারই সেবা করব? “সেবা কর” বলতে কি ঠাকুর এই বলতে চেয়েছেন? সেবা করার তো কত 
ক্ষেত্র রয়েছে। 

ক্ষণিক থেমে শ্রীপ্রীপিতৃদেব বললেন-_সেবা মানে আমি বুঝি ঠাকুরের সেবা। নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা যখন মানুষকে খুশি করি, 
তৃপ্ত করি তখন ঠাকুর খুশি হন। ইষ্টজ্ঞানে স্থাবর-অস্থাবর সবকিছুকে সেবা দেওয়া যায়। 

সতীশদা-_ স্থাবর বা inanimate ০৮16০0.-কে (নিষ্প্রাণ বস্তুকে) সেবা দেওয়া কিরকম? 

্রীত্রীপিতদেব__যেমন একটা বই-এর পাতা উল্টে পড়ে আছে দেখলে দেখেই তুমি তা ঠিক করে রাখলে, যার ই বই হো'ক না 
কেন। এমনি ক'রে প্রত্যেক বস্তুসত্তাকে সেবা দেওয়া যায়, তৃপ্ত করা যায়। এভাবে সেবা দিতেই ঠাকুর আমাদের বলেছেন। 
‘সেব্‌' ধাতুর অর্থটা মনে মনে ঠিক রাখতে হয়। কিন্তু আমাকে সবাই সেবা দিক তা ভাবতে হয় না। যারা সেবা নিতেই অভ্যস্ত 
তার সামান্যতম ক্রটিও সহ্য করতে পারে না। তারা জানে কাজের সুবিধার জন্যই চাকর রাখা। চাকরের উপর নির্ভর করতে 
তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চাকরের মধ্যেও ইষ্ট রয়েছেন। তাকেও ইষ্টজ্ঞানে সেবা দিতে হয়। উভয়ে উভয়ের কাছে সেবা 
পাওয়ায় পারস্পরিক টান বেড়ে যায়। | 

গুরুকিংকরদা (পাণ্ডে) “সেবা দিতে হয়” শেখানোর জন্যও তো অনেক সময় সেবা নিতে হয়। যেমন আমার ছেলেকে আমার 
সেবা করতে বললাম। কিংবা সংশোধনের জন্যও তো প্রয়োজন হয়ে থাকে। 

্রীত্রীপিতদেব__আমি নিজে সেবা নিয়ে শেখাতে যাব কেন? আমি সেবা দিই, তা’ দেখে আমার ছেলেও শিখবে। আমার 
আচরণের মধ্যে তা’ ফুটে উঠবে। এইভাবে সেও বুঝবে। অবশ্য দোষক্রটি সংশোধনের জন্য ছেলেপেলেকে ভালবাসা, মিষ্টি 
কথায় কাজ না হলে প্রয়োজনে কখনওবা আঘাতও করা যায়। আঘাত দেওয়াটাও সেখানে ভাল-র জন্যই। যেমন ডাক্তাররা 
রোগীর ফৌড়া কাটে, রোগী চিৎকার করে, ব্যথা পায়__ এটা তার ভাল-র জন্যই। 

মোটকথা, ইষ্টের গ্রীতি-উৎপাদনই সেবার মূল লক্ষ্য। সব অবস্থায় প্রতি পদক্ষেপেই ইষ্টকে খুশি করার ব্যাপার রয়েছে। যাকে 
আমি সেবা দিচ্ছি সে যদি পুষ্ট না হয়, পরিপুরিত না হয় সে সেবার কোন অর্থ হয় না, ইস্ট খুশি হন না সে সেবায়। ইস্টের প্রীতি- 


উৎপাদনই আমার লক্ষ্য। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৮/১/৭৬ ইং] 
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_ শ্রীতিদীপা রায়ের উপর বাণীটি আলোচনার ভার পড়ল। শ্রীতিদীপা বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলে-_আমি যত পারি সেবা 
করব। একজনের জুর হয়েছে, তার মাথায় জল ঢেলে দিলাম, ওষধ এনে দিলাম। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব-__কারও যদি জুর না হয়? জবর যদি না হয়, তখন কী সেবা করবি? 
প্রীতিদীপা__একজন বুড়ো হয়ে গেছে-_বাজার করে দিলাম। 
শ্রীত্রীপিতদেব- বুড়ো যদি না হয়? 
প্রীতিদীপা__একজন লোক যখনই যেটা বলল, আমি যদি সেটা করে দিই। 
বাণীটি ঠিক আলোচনা হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব কমলকে (চক্রবর্তী) বলতে বললেন। 
কমল- ঠাকুর এখানে বলছেন, যত পার সেবা কর কিন্তু সেবা নিও না। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সেটা কী রকম? সেবা মানে কী? 
গালের ত ডিযান খুলে রেখলেন-লবাযানে্ারাধগা। ফেললে) টিতে বাহির বল 
কমল-_যত পার সেবা কর, কিন্তু সেবা নিও না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__তাই আছে নাকি? সাধারণভাবে বুঝতে পারছিস না! সেবা দেওয়ারই রেওয়াজ নাই তো! সেবা করা মানে 
কী?__যেমন একজন লোক কলে জল খেতে এল-_চান করছিলাম, ছেড়ে দিলাম। নিজের সুবিধা না করে অন্যের সুবিধা 
করে দেওয়াই সেবা। একটা কুকুর পথে পড়ে আছে, গাড়ি চাপা পড়তে পারে__সরিয়ে দিলাম। (কমলের দিকে তাকিয়ে) শুধু 
ঝগড়া করলে তো সেবা হয় না। তোর টিকিতে হাত দিলে তুই মেরে দিস। যদি বুঝিয়ে দিতে পারতিস তাহলে সেবা হত। 
মানুষের যে কোন রকম সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া নিজের অসুবিধা করেও- সেটাই সেবা। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২২/৬/৭৯ ইং] 


অনুরোধ কর, কিন্ত হুকুম ক'রতে যেও না। 


আশ্রমের ছেলেরা তার আসনের সামনে বসে রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_ধৃতিদীপী পড়। 
ধৃতিদীপীর (বক্সী) পাঠের পর তিনি ধৃতিসুন্দরকে (ভট্টাচার্য) বাণীটি বুঝিয়ে দিতে বললেন। 
ধৃতিসুন্দর-_ধৃতিদীগীর কাছে বই আছে, আমি চাইলাম। বললাম-__বইটা এনে দেবে? 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__বইটা কার? তোমার তো! 


" ধৃতিসুন্দর-_আজ্ে, আমার বই। 


্রশ্রীপিতৃদে__তাহলে তো চাইবেই। তোমার বই, কেমন করে চাইলে আদেশ হবে, আর কেমন করে বললেই বা অনুরোধ 
হবে? 


এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব ভবেশকে (সরকার) বাণীটি বুঝিয়ে বলতে বললেন। 
ভবেশ-__হুকুম করা চলবে না। ঠাকুর বলছেন, অনুরোধ ক'রে বল। আমার বন্ধুকে দিয়ে কিছু করাতে গেলে অনুরোধ ক'রেই 
বলব। | 
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শ্রশ্রীপিতৃদেব-_বন্ধুর কাছে তো অনুরোধ করতেই হয়। ধৃতিসুন্দর যেমন বলল-_বইটা এনে দেবে? বইটা ধৃতিসুন্দরের 
ধৃতিদীপীর কাছে রয়েছে। এখানেও অনুরোধ করেই বলতে হবে। (ক্ষণিক থেমে) আমরা কাউকে অনুরোধ করি, কাউকে 
হুকুম করি। আমরা হুকুম করি কাদের? রিক্সাওয়ালাকে হুকুম করি, তরকারিওয়ালাকে হুকুম করি। পয়সা দিয়ে কিনছি, 
তরকারিওয়ালাকে বলছি__“এই এক কেজি আলু দে।” বাড়িতে যে কাজ করে দেয়, তাকে বলছি___“দো বালতি পানি লেয়াও 
জলদি।'__এরকম বলা ঠিক নাকি? যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়। যে বাড়িতে কাজ করে- বাড়ির 
চাকর, তাকেও সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়। বড়দের ‘দাদা’ সম্বোধন করে বলতে হয়। তুমি (ধৃতিসুন্দর) আমার চাইতে বয়সে 
ছোট, তোমায় যদি আমি সর্বদা হুকুম ক'রে বলি তোমার ভাল লাগবে না, একটা বাচ্চা ছেলেকে জোর গলায় বললাম__এই, 
এক পয়সার মুড়ি নিয়ে আয় তো!’ সে আমার কথা শুনতে পেয়ে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ছুট দেবে। আজকাল 
আবার অনেক ছেলে বলে বসবে-_আমি চাকর নাকি? 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_আমাদের পাবনা আশ্রমে রাধাবিনোদ বোস ছিলেন, সবসময়ই তিনি আদেশের সুরে 
বলতেন__“এই, এক গাড় জল নিয়ে আয়_!-_তা শুনে কেউ এগিয়ে আসত না। যদি ওই কথাটাই ভাল করে বলতেন 
তাহলে হয়ত বলত-_যাই। | 

ননীদা- ঠাকুর-প্রণামীর টাকা আমার কাছে থাকত। টাকার দরকার পড়লে ঠাকুর বলতেন “ননী, টাকা দিবি?-__কত সোহাগের 
_ সুর, যেন আমি দিলে তবে তিনি পাবেন! 

শ্ীত্রীপিতৃদেক_যিনি দিনদুনিয়ার মালিক তিনি এভাবে চাইতেন! 

ননীদা__বাইরের লোক শুনে ভাববে ঠাকুর ননীদীর কাছে টাকা চাইছেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব__জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরও ঠাকুর আদর করে বলতেন--যাও মণি তামাক সেজে নিয়ে এস, খাওয়া যাক্‌। 
্রীত্রীপিতৃদেব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ‘নিষ্কৃতি’ বই-এর উল্লেখ করে বললেন-_ সেখানে ছোট বৌ হুকুম, অনুরোধ সবই করছে। 
ছোট বৌ হচ্ছে সেবার প্রতিমূর্তি। তার বলাগুলো সব অনুরোধ হয়ে যাচ্ছে। তাই তার হুকুমও ছেলেপুলে মনপ্রাণ দিয়ে মানছে। 
ছোট বৌ ধমক দিক বা যাই বলুক, সব অনুরোধ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলোও বড়-বড়, বাচ্চা নয়। মেজবৌকে দেখলেই সব সরে 
যেত। মেজবৌ অনুরোধ করেই বলত, কিন্তু তার মতলব খারাপ ছিল। 

আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে বলবে তার আন্তরিকতা থাকা চাই। আন্তরিকতা না থাকলে হুকুম ক'রে পাঁচ-সাতবার কাম সারা যায়। 


তারপর আর পারা যাবে না। এমনি করতে-করতেই কিছুদিনের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ জানাজানি হয়ে যায়। ূ 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/১/৭৬ ইং] 


বাণীটি নির্দিষ্ট পাঠকবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় ও তিনজন করে ছেলেমেয়েদের পাঠের পর ছেলেদের মধ্যে দিবযদ্ুত 
রায়টৌধুরীর উপর আলোচনা করার ভার পড়ল। দিব্যদুতি বাণীটি আর একবার গড়ে বলল-_ এখানে ঠাকুর বলেছেন-_যদি 
কোন কাজ করতে যাও তাহলে বিনীতভাবে করো, কিছু বল তো বিনীতভাবে বল। কাউকে জোরজবরদস্তি করে বলো না। 


শ্রশ্রীপিতৃদেব_হ্া। [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তা-২৩/৬/৭৯ ইং ] 
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কখনও নিন্দা ক'রো না, কিন্ত অসত্যের প্রশ্রয় দিও না । 


পাঠের পর সতীশদা ইততস্ততঃ করছেন, কী প্রশ্ন তুলবেন। শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাকে বললেন-__আমরা কী করি তা-ই বল্‌-না! 
সতীশদা-_আমরা নিন্দা করি। 
্রীত্রীপিতদেব__নিন্দা করি কিজন্য?-_কেউ-কেউ নিন্দা করে অপরকে ছোট করার জন্যই, আবার কেউবা অসত্যের প্রশ্রয় না 
দেবার জন্যও নিন্দা করে বা অপ্রিয় সত্য বলে থাকে। 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব স্বপ্নাকে (চৌধুরী) বাণীটি পাঠ করতে বললেন স্বপ্না পাঠ করল। এরপর স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
অসত্য কী? 
স্বপ্না__যা' সত্য নয়। 
্ীত্রীপিতৃদেব__তাহ*লে সত্য কী? সতীশ বল্‌। 
সতীশদা-_অসত্য-এর অর্থ হ’ল যা’ সত্য নয়। সত্য-সৎ”+য প্রত্যয়। সত্য আসছে সৎ থেকে। সত্য-অস্‌ ধাতু+শতৃ প্রত্যয়। 
অস্‌ ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা। যাতে অস্তিত্ব রক্ষা হয় তা-ই সৎ। 
সতীশদা অভিধান খুলে সৎ শব্দটির অর্থ পড়লেন-__বিদ্যমান, উত্তম, সাধু, নিত্য ইত্যাদি। এবার সতীশদা পড়লেন__অস্তিত্ 
রক্ষার পরিপন্থী যা’ তা-ই অসৎ। 
্রীত্রীপিতৃদেব__জীবনবৃদ্ধির বিরোধী যা’ তা-ই অসৎ। যা’ জীবনবৃদ্ধি রক্ষা করে, জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যা’ তা-ই সৎ। 
জীবনবৃদ্ধির অস্তরায়কে প্রশ্রয় না দিতে বলেছেন ঠাকুর। বসে রয়েছি, মুখে আঙুল দিলাম, ভাবছি কেউ দেখছে না, কিন্তু এত 
লোকের কারু-না-কারু চোখে পড়বেই; আর মুখে আঙুল দেওয়ার ফলে আঙুল থেকে অনেক জীবাণু মুখে গেল আবার মুখ 
থেকে বহু জীবাণু আঙুলে লাগল। এইভাবে একই সঙ্গে আমার এবং অন্যের ব্যাধি-সংক্রমণের কারণ হ'য়ে উঠতে পারি 
আমি। 
পরমেশ্বরদা (পাল)___আমার ব্যাধি আছে, ব্যাধি নিয়েই আমি গুরুকিংকরদার ঘরে যাই, বিছানায় বসি। একদিন গুরুকিংকরদা 
আমাকে বিছানায় বসতে না দিয়ে আলাদা আসন পেতে দিলেন। বললেন- _বিছানায় বসবেন না। ওই যে অন্যদিন থেকে 
আলাদা ক'রে বসতে দিলেন এটা কি নিন্দার পর্যায়ে পড়বে? 
্রীত্রীপিতৃদেব__এটা নিন্দার পর্যায়ে পড়বে কেন? কলেরা না হওয়ার জন্য আমরা ইন্জেকসন নিই, পক্স্‌-এর জন্যও টিকা 
নিয়ে থাকি। এগুলো তো সবই প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর, যখনই কোন কথা অপরকে শুধু ছোট করার জন্য বলি 
তখনই তা" নিন্দা হয়। জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যা” তা-ই সৎ। আমাদের লক্ষ্য জীবনবৃদ্ধি। জীবনবৃদ্ধির বিরোধী যা'_এরূপ 
আচার, ব্যবহার, অভ্যাসকে প্রশ্রয় না দিতে বলেছেন ঠাকুর। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২০/১/৭৬ ইং] 


_ আজ মেয়েদের আলোচনায় কৃতিদেবতা (চৌধুরী) পুনরায় বাণীটি পড়ে বলল-_এখানে ঠাকুর বলছেন-_কারো সম্পর্কে 
নিন্দা করা উচিত নয়। কেউ হয়ত খারাপ কাজ করল না, আমি নিন্দা করলাম-__এটা ঠিক নয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ মিথ্যা কথা বললে নিন্দা করলি? আর যদি সত্যি সত্যি খারাপ কাজ করে?- নিন্দা করা মানে কি? 
কৃতিদেধতা-__কেউ যদি অন্যায় কাজ করে, সেটা যদি আমি অপর কাউকে বলি তাহলে নিন্দা করা হয়। নিন্দা করা মানে 
দোষের কথা বলা। 
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্রীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে কি করতে হবে? 
্রশ্রীপিতৃদেব-হ্যা। লোকের কাছে নিন্দা না করে তাকেই ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৪/৬/৭৯ ইং ] 


ধীর হও, তাই বলে আল্‌সে, দীঘগৃবী হয়ে পড় না। 


্রীত্রীপিতৃদেব স্বপ্নাকে প্রশ্ন করলেন--ধীর হওয়া কাকে বলে, আর আলসে-দীর্ঘসূত্রীই বা কাকে বলে বল। 

রানী (মুখাজীণ স্বপ্নার পাশেই বসে রয়েছে। স্বপ্নাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বললেন-__রানী পড়। 

রানী__আমার মা আমায় একটা কাজ করতে বলল। সেই কাজটা আমি ধীর হয়ে করব। ধীর হয়ে করলে কাজ সুন্দর হবে, 

নিখুঁত হবে। 0 | 

্রীত্রীপিতৃদেব_ কিন্তু যখন তোমার মা তোমাকে কাজটা করতে বলছেন তখন হয়ত তুমি একটা কাজ করছ, তাহলে কেমন 

করে করবে? আবার তুমি ধীরে-ধীরে ক'রে হয়ত একঘন্টা লাগালে: কিন্তু এমনও তো হতে পারে একজন সবদিক নজর 

রেখে দশ মিনিটেই কাজটা সেরে ফেলল । তাছাড়া তোমার মা যখন তোমায় কাজ করতে বলছেন তখন তুমি অন্য কাজ করছ; 

তাই তুমি যদি বল “পরে করব” তাহলে এ-থেকে তুমি আলসে দীর্ঘসূত্রী কি-না বোঝা যায় কি-করে? 

রানী নিরুত্তর থাকায় শ্রীত্রীপিতৃদেব নিজেই বাণীটি বুঝিয়ে বললেন-_আল্সে মানে কী?_-বসে আছে তো বসেই আছে, কাজ 

করতে চায় না; মা বলছেন- এই কাজটা কর্‌, বসে আছিস্‌ কিজন্য? সে বলছে__পরে করব, পরে করব। অথচ খামাকা বসে 

আছে।. . . কাজ করার সময় চাঞ্চল্য থাকলে কাজের ক্ষতি হয়। ধীর হওয়ার অর্থ চঞ্চল না হয়ে, বিরক্তি প্রকাশ না করে কাজ 

করা-_সুস্থির হয়ে কাজে মনোনিবেশ করা । আর যে কাজ করতে পরাঙ্সুখ সে-ই আল্সে। দীর্ঘসূত্রী মানে কী?- সূত্র মানে 

তো সূতো। অনেক সময় দেখা যায় চিঠি লেখার আছে, কিংবা কিছুটা লিখেছি, বাকিটা লেখা হয়নি, অন্য কাজেও মন দিতে 

পারছি না; ওই যে আগের কাজটা (চিঠি লেখা) সারা হয়নি ও-ই আগাতে দেয় না। চিঠি লেখার আছে, কাজ পড়ে আছে অথচ 

যদি না লিখি তাহলে মনে একটা অশান্তি আসে। যখন কোন একটা কাজ সময়ে না ক'রে ভাবি একটু পরে করব, একটু পরে 

করব, সামান্য চিঠি তো কালকেই লেখা যাবে__এইরকম ক'রে একটা কাজ দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলিয়ে রাখার নাম দীর্ঘসত্রীতা। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২১/১/৭৬ ] 

ধৃতিবল্লভ বলল-_আমি ধীর হব, তা বলে আস্তে আস্তে করে আল্সে হয়ে যেন না পড়ি। 

্রীপ্রীপিতিদেব__আল্‌সে হবে কখন? ধীরে ধীরেই তো কাজ করছি। ধীর তো হলাম-_-আল্‌সে হলাম কি করে? 

ধৃতি__ধীর হলে আল্সে দীর্ঘসূত্রী হয়ে যাবে। 

্র্রীপিতৃদেব__খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প আছে না? 

ধৃতি চুপ থাকলে বললেন-__মার কে পড়েছে? 
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এবার সুখেন বলল-_কোন কাজ আমি এমনভাবে ধীরে-সুস্থে করছি-_যাতে খুব ভাল হয়। কিন্ত এমনই ধীরে ধীরে করব না, 
যাতে এক মাস লেগে যায়। 
রীত্রীপিতৃদেব__কালকে করব, আচ্ছা একটু পরেই করব, একটু বসে নিই__একটু বিশ্রাম করে নিই। এইভাবে যে কাজটা এক 
ঘন্টা লাগত-__সেটা হয়তো ক'দিন লেগে গেল। তাই বলছিস তো? 
সুখেন-_আত্ঞে হ্যা। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৫/৬/৭৯ ইং ] 


লিপ হও, কিন্ত অধীর হয়ে বিরক্তিকে ডেকে এনে সব নষ্ট ক'রে ফেলো না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব শাম্বতীকে চ্যোটাজী) আলোচনা করতে বললেন। 
শাশ্বতী__আমি একটা কাজ করছি। কাজটা করতে যেয়ে-- 
্ীশ্রীপিতৃদেব--কী কাজ করছ, সেটা বল-_। ূ | 
শাম্বতী__আমি জামা সেলাই করছি, খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সময় লাগছে; তাড়াতাড়ি হচ্ছে না দেখে অধীর 
হ’য়ে পড়ছি, বিরক্তি আসছে, তার ফলে জামাটাই নষ্ট করে ফেললাম। 
্রীত্রীপিতৃদেব এবার দাদা ও মায়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন-__কী, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি করতে হবে ঠিকই, কিন্তু কাজটা 
যাতে সর্বাঙ্সুন্দর হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যদি অধীর হই, তাতে বিরক্তি এসে পড়বে” 
তখন সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেমুখের দাদাদের পানে তাকিয়ে) ভালই বলেছে শাশ্বতী__কী বল্‌? 
গুরুকিংকরদা-__আজ্ে হ্যা, ঠিকই বলেছে। 
সুরেনদা (মিস্ত্রী) _ক্ষিপ্র হও’ কী রকম? 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব (সুরেনদার দিকে তাকিয়ে)__যে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে, তাকেই ক্ষিপ্র বলে। 
সতীশদা- ক্ষিপ্র হলেও ধীর তো হতে পারে। | 
্রীত্রীপিতৃদেব__যে যত গভীরভাবে কাজে মনোনিবেশ করে তার ক্ষিপ্রতা তত বোঝা যায় না। 
অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব টাটানগরের এক ভায়নামোর উদাহরণ দিয়ে বললেন-__সেই ডায়নামোটা এত জোরে ঘুরছে যে মনে 
হচ্ছে স্থির রয়েছে। কত লোক এটা দেখার জন্যই যায়। (ক্ষণিক থেমে) আবার ক্ষিপ্র হতে হয়, তা” বলে অধীর হয়ে পড়তে 
নেই। যতজোরে গেলে হয় অধীর হয়ে তার চেয়ে বেশী জোরে যেতে চাচ্ছি, তাতেও কাজের সিদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি হয়, কাজ 
পণ্ড হয়। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২২/১/৭৬ ইং] 
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আজ মায়েদের আলোচনায় শ্নেহলতা-মা (কর) বাণীটি পাঠ করে বলেন-_ ক্ষিপ্র হওয়া মানে কোন কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন 
করা, কিন্তু যদি অস্থিরতা এসে যায়, ধীর-স্থির ভাব না থাকে তাহলে সব নষ্ট হয়ে যায়। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব (উপস্থিত জনদের)__ঠিক আছে? 
_ আজ্ঞে। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৬/৬/৭৯ ইং ] 


হও, কিন্ত হিংঅক হয়ে বাঘ-ভালুক সেজে বস না। 


্রীত্রীপিতুদেব ধৃতিদীপীকে জিজ্ঞাসা করলেন-_বীর কাকে বলে? 

ধৃতিদীপী-_যার গায়ে ক্ষমতা আছে। 

্রীত্রীপিতৃদেব- ক্ষমতা থাকলেই তাকে বীর বলব কেন? অনেকে তো খায়-দায়, META ; কিন্তু লোকে কি বীর বলে 
তাকে জানে? (ক্ষণিক থেমে) তাহলে বীর কাদের বলব? 

ধৃতিদীপী- যারা যুদ্ধ করে। | 

্রীত্রীপিতৃদেব-_যারা যোদ্ধা, যারা যুদ্ধ করে তাদের সকলকেই কী বীর বলে? শক্তি আছে, সাহসও হয়ত অনেকের আছে, 
কিন্তু লাখ-লাখ সৈন্যের মধ্যে “বীরচক্র মাত্র কয়েকজনকে পেতে দেখা যায়। আসল ব্যাপার হ’ল, যুদ্ধক্ষেত্রেও অনেক কাজ 
থাকে যা” সব সৈন্য করতে পারে না, কয়েকজন লোক হয়ত সেই কাজে এগিয়ে এল। সংসারক্ষেত্রেও সেইরকম। সেখানেও 
সাহস, বুদ্ধির দরকার। কাউকে-কাউকে দেখা যায় অবলীলাক্রমে বিপদসঙ্কুল ঝুঁকিবহুল কাজ ক'রে সফলকাম হয়। 

যার শক্তি সাহস নির্ভরতা আছে, সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করে, সংসারী লোকের মধ্যে সে বীর। কাউকে দেখা যায় 
exercise (ব্যায়াম) ক'রে, ডন-বৈঠক ক'রে শারীরিক শক্তি অর্জন করেছে; মানসিক শক্তিও আছে; গায়ে ডাকাত এলে 
ডাকাতের দলকে একাই পিটিয়ে বের করে দেয়; সে-ও বীর। কিন্তু যাদের মধ্যে হিংসাভাব রয়েছে তারা শারীরিক ও মানসিক 
শক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না। তাদের ক্ষমতার অপচয় হয়। আবার কর্মনিষ্পন্ন করার বুদ্ধিও থাকা দরকার। 
কর্মনিষ্পন্ন না করলে বোঝা যাবে কী ক'রে সে বীর! ঠাকুর বলেছেন, হিংস্রক হ'য়ে বাঘ-ভালুক সেজে ব’স না। যারা হিংসা 
করে তাদের বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মত্যাগ-__এগুলি থাকে না। তারা নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য করতে পারে না। অনেকের 
গায়ে শক্তি আছে, কিন্তু বিশ্বাসের অভাবে-_নির্ভরতার অভাবে কর্ম নিষ্পন্ন করতে পারে না। 

সতীশদা-_বিশ্বাস মানে কি ঈশ্বরে বিশ্বাস? | 

্ীত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, তাই তো। 

পূ্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন__বাঘ-ভালুকের মধ্যেও বীর আছে, পেট ভর্তি থাকলে অযথা পশুহত্যা করে 
না। 

এপপ্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন-__একদিন Ji Corbett বনের মধ্য [দিয়ে যেতে-যেতে এক ছাগলছানার 
জারা ।পদিক-বাদিক ডাকলেই মালছাদ চোটে গড়ার সরস সিরা জরা 
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লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগলেন বাঘিনী ছাগলছানাকে কী করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগলছানাটি বাঘিনীর কাছে দৌড়ে এল। 
বাঘিনী তার গা শুকে চলে গেল।-_ঘটনাটা Ji 0017১911-এর বইতে পড়েছিলাম। 
ক্ষণিক থেমে পুনরায় বললেন- কর্ম নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা যার মধ্যে আছে তাকে সাধু বলা হয়। আর যে সাধু সে বীরও। 
সাধুর মধ্যে বীরের সব গুণগুলিই থাকে। আত্মত্যাগ না থাকলে সাধু হয় না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৩/১/৭৬ ইং] 


প্রদীপ পাল আলোচনা করছে। বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল- বীর মানে শক্তিমান। হিংস্রক মানে যারা হিংসা করে। বাঘ- 
ভালুকের শক্তি আছে, ওরা আক্রমণ করে-_ওদের হিংসাশক্তি আছে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_বীর হও মানে কি? 
_ শক্তিমান হও। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব- শক্তিমান হয়ে কি হবে? 
প্রদীপ ঠাকুর বলছেন, সৎ কাজে বীর হও, অসৎ কাজে নিষেধ করছেন। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, সৎ কাজে মানে ভাল কাজে শক্তি ব্যয় করতে বলছেন। কারো জিনিস আছে, না দিলে মেরে কেড়ে 
নেব__তা' যেন না হয়; ওতে বাঘ-ভালুকের মত হয়ে গেল। 
প্রদীপ-__বাঘ-ভালুকের মত হিংস্রক হতে নিষেধ করছেন। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__বীরের সাথে বাঘ-ভালুকের সম্পর্ক কি?__ঠাকুর বলছেন সৎ কাজে, কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য বল 
প্রয়োগ কর। বাঘ-ভালুক বলটাকে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করে; নিজের উদরপূর্তির জন্য হিংসার আশ্রয় নেয়। মানুষ 
হলে তা হবে না, সকলের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৭/৬/৭৯ ইং ] 


হিরপ্রাতিজ্ঞ হও, গোঁয়ার হয়ো না। 


প্রশ্ন তুললেন সতীশদা-_কেমন হলে স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়, আর কেমন হ'লে গোয়ার হয়? 

্রাশ্রীপিতৃদেব বাণীটি রানীকে (মুখার্জী) আলোচনা করতে বললেন। 

রাণী__আমি স্থির করেছি, এই কাজটা করবই, গুরুজনেরা নিষেধ করছে, তাও করছি।__এরকম হ’লে তাকে গৌয়ার বলে। 
রশ্রীপিতৃদেব__আমি স্থির করেছি করবই, তা করলাম। তাহ'লে তো স্থির প্রতিজ্ঞ হ'লাম। গোয়ার হলাম কেমন ক'রে? 
রান _গুরুজনের আদেশ মেনে চলা দরকার যদি কাজটা ভাল হয় তাহ'লে করব। খারাপ হ'লে করবনা। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ভাল কাজই তো করর। খারাপ কাজ করতে যাব কেন? 

রানী নিরুত্তর থাকায় ্রীপ্রীপিতৃদেব এবার প্রতিভাকে (প্রধান) আলোচনা করতে বললেন। 

প্রতিভা অন্য উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করছিল। শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_রানীর উদাহরণ দিয়েই বল। যেমন, এখন তো 
শীতের সময়। খুব শীত করছে। তুমি কল থেকে জল আনতে যাচ্ছ বালতি নিয়ে। তোমার মা তোমায় বলছে__জল আনতে 
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হবে না, ঠাণ্ডা লাগবে, টনসিল বেড়ে যাবে। অথচ বাড়িতে জলও নেই, আনাও দরকার। সেখানে তুমি কী করবে? 
প্রতিভা-_এখানে মা-র কথা না শুনে আমি নিয়ে আসবই। মা-র কথা শোনা চলবে না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_কেন শোনা চলবে না? 
প্রতিভা- মা-র কষ্ট হবে, মা যদি জল নিয়ে আসে। 
শ্রত্রীপিতৃদেব__তুমি মা-র কথা না শুনে জল নিয়ে এলে। তাহ'লে তো স্থির প্রতিজ্ঞ, গোয়ার দুইই হলে। স্বপ্না বল। 
্বপ্না__মা যদি আনতে নিষেধ করে তাহলে আনব না। মা যদি আনতে বলে তাহলেই আনব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব_তাহ'লে তো স্থির প্রতিজ্ঞ হ’লে না। তখন কী বলতে হবে জান? তখন মাকে বলবে-_আমার কিচ্ছু হবে না 
মা, তোমার আশীর্বাদে আমার কিছুই হবে না; ঠাণ্ডা না লাগে সেইমত ভাল ক'রে জামাকাপড় পরে নিয়েছি। সকালবেলা মা- 
কে প্রণাম ক'রে গায়ে ঢাকাঢাকি দিয়ে চলে যাবে জল আনতে। 
স্থিরপ্রতিজ্বের মধ্যে আছে যুক্তি ও বিচার। আর গৌঁয়ার হচ্ছে যুক্তি-বিচার-বিবর্জিরত। 
[ ইন্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৪/১/৭৬ ইং ] 
কৃতিদ্যুতি বিশ্বাস আলোচনায় বলে- ঠাকুর বলছেন__দৃঢ় সংকল্প হও। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_কিসে দৃঢ় সংকল্প? 
কৃতিদ্যুতি__কোন সৎ কাজ করতে গেলে দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব- গোয়ার মানে কি? 
কৃতিদ্যুতি__ভালই হোক, মন্দই হোক__কাজটা করলাম। ভাল-মন্দ বিবেচনা করলাম না। 
গুরুকিংকরদা (পাণ্ডে) স্থির-প্রতিজ্ঞ হলে, সৎ কাজ হলে চেষ্টা করবেই। আর গোয়ার হলে পরেও করবেই, সে ভালই হোক, 
মন্দই হোক। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা । গৌয়ার ভাল-মন্দ কোন কিছু বিবেচনাই করে না। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৮/৬/৭৯ ইং] : 


সৎ সং সং সং সং 


তুমি নিজে সহ্য কর, কিন্ত যে পারে না তাকে সাহায্য কর, ঘৃণা ক'রো না, সহানুভূতি দেখাও, 
সাহস দাও । 


অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র জীবসুন্দরের (চক্রবর্তী) উপর আলোচনা করার ভার পড়েছে। 

জীবসুন্দর বাণীটি পড়ে চুপ থাকায় স্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কি হল রে,__ঠাকুর কি বলছেন? 
জীবসুন্দর-_কেউ যদি বিপদে পড়ে তাকে সহানুভূতি দেখাব। 
্রীত্রীপিতৃদেব__ প্রথমে কি আছে? 

__তুমি নিজে সহ্য কর। 

রীত্রীপিতৃদেব- সেটা কি রকম? 

- দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে বলছেন। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব-__দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পারলে কি হবে? (রহস্যভরে) গাছে টাঙায়ে দেব, বাক্স ভরে রেখে দেব! কি করব? 

সব রকমই বল্‌ কিছু কিছু। 

জীবসুন্দর-_হয়তো কিছু কাজ পারছে না-_তাকে সাহায্য করলাম। | 

বাণীটি ঠিকমত আলোচনা হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব পরবর্তী পাঠক অমলকে (চক্রবর্তী) আলোচনা করার জন্য বললেন। 

অমল- ঠাকুর বলছেন, নিজেকে সহ্য করতে। হয়তো একজন বিপদে পড়েছে, আমিও পড়েছি। সেক্ষেত্রে বিপদ সহ্য করতে 

বলছেন। যেমন-__গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল দুজনের । 

্রীশ্রীপিতৃদেব__গাছ থেকে না পড়লে কি করে সহ্য করবি? ঠাকুরের বাণী সব সময়ের জন্য, সকলের জন্য। ধর্‌, কেউ 

অত্যাচার করল, কেউ বাগান থেকে ফুল তুলে নিল; কোন কাজে অসুবিধা হলে সহ্য করে নিতে হয়। নানারকম অশাস্তি, 

অসুবিধে বাড়ির থেকে আসতে পারে, পথে-ঘাটে আসতে পারে, জীবজন্তু থেকে আসতে পারে । আর চট করে যদি উত্তেজিত 

হয়ে যায় তাহলে তার মাথা গোলমাল হয়ে যায়। কেউ যদি পড়ে গেল- ঝেড়ে দিলাম। বললাম-_ওঠ, ওঠ, কিছু হয় নাই। 

ঘৃণা করা কি? (অন্নদা-দাকে) | 

অন্নদা-দা মোজী)__এ কি রে বাবা! এত ছোট কাজেই দমে যাচ্ছে! ঘৃণা করা মানে তাচ্ছিল্য করা। 

্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্থা। ঘৃণা করা মানে তাচ্ছিল্য করা। তা না করে সাহস দেওয়া; এইরকম অনেকেরই হয়, তোমার কি হয়েছে 

আমার এর চাইতেও বেশী হয়েছে। সহানুভূতি কি?__-পরমপিতার দয়ায় তোমার সেরে যাবে, কিছু হবে না, এই ভাবে বলা। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৯/৬/৭৯ ইং] 


নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কৃপণ সাজ, কিন্তু অপরের বেলায় দাতা হও। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ প্রশংসা মানে কি? নিজের গুণের কথা বলি-_এই তো? 
কৃতিদেবতা- _আজ্ে। 
্রীত্রীপিতৃদেব__তারপর? 
__কিন্ত অপরের বেলায় দাতা হও-_অপরের প্রশংসা করতে বলছেন। 
বাণীটির অর্থ উপস্থিত সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়েছে বোঝা গেল। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩০/৬/৭৯ ইং] 
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যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, আগে তাকে আলিঙ্গন কর, নিজ বাচীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর, ডালা 
পাঠাও, এবং হৃদয় খুলে বাক্যালাপ না-করা প্র্ভ অনুতাপের সহিত তার মঙ্গলের জন্য পরমপিতার 
কাছে প্রাথনা কর; কেন না, বিদ্বেষ এলেই ক্রমে তুমি সংকীর্ণ হয়ে প ডুবে, আর সংকীপর্তাই পাপ। 


শীশ্রীপিতৃদেব অর্চনাকে (শ্রদ্ধেয় অমুল্যরতন রায়ের কন্যা) আলোচনা করতে বললেন। 

অর্চনা__ আমি যদি কারও উপর রেগে ঝগড়া করি-_ 

্রীশ্রীপিতৃদেব_রেগে ঝগড়া করি, আবার ঝগড়া ক'রে রাগ হয়-_অত বলার কী দরকার? রাগ করি বললেই তো হয়। 
অর্চনা-_আমি যদি কারও উপর রাগ করি, তার সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তখন তাকে আলিঙ্গন করব; বলব-_ভাই আমারই 
দোষ, আমি ভুল করেছি, আমায় ক্ষমা কর-_এই ব'লে গলা জড়িয়ে ধরব। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করা যায়, আবার মনের আলিঙ্গনও আছে। তার উপর যখন আমি প্রীত হলাম, 
ক্রোধভাব চলে গেল, তখন মনের আলিঙ্গন হয়। আর ডালা পাঠাও মানে? 

অর্চনা মিষ্টি পাঠালাম। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ চাল, ডাল, তরি-তরকারি যা সব থেকে ভাল-_ওর পছন্দমত জিনিস সাধ্যমত ওর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। 
তারপর কী আছে? 

অর্চনা__হৃদয় খুলে বাক্যালাপ না করা পর্যস্ত অনুতাপের সহিত পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর!” 
শ্রশ্রীপিতৃদেব- প্রার্থনা কী জন্য? 

অর্চনা-_ওর যাতে শাস্তি হয়, মঙ্গল হয়। . 

শ্রশ্রীপিতৃদেব__ওর শান্তি, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে হবে কেন? 

অর্চনা- কেননা ওর ওপর আমার বিদ্বেষ এলেই ক্রমে আমি সংকীর্ণ হয়ে পড়ব। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব_ সংকীর্ণ হওয়া মানে? 

অর্চনা-_মন ছোট হওয়া। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__মন ছোট বুঝব কী ক'রে? 

অর্চনাকে নির্বাক থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন-_অপরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের চিন্তায়, অপরের অমঙ্গল চিন্তায় নিজের 
মধ্যে সেগুলি জমা হয়। যেমন ধর- কাউকে একদিন পাটালি দিয়েছি, আজ একটু মনোমালিন্য হতেই বারে-বারে বলছি 
আমার পাটালি ফেরৎ দিয়ে দে। অথচ ক'দিন আগে দিয়েছি, ক-বে তার খাওয়া হয়ে গেছে! এটা সংকীর্ণতা। কী হয় এতে? 
অর্চনা_ _সংকীর্ণতাই পাপ। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_-ঠিক। তাহলে পুণ্য আছে, পুণ্য কী? না, প্রসারণই পুণ্য, বিস্তারই পুণ্য। মানুষ সংকীর্ণ হ'য়ে নিজের লোককেই 
পর ক'রে দেয়; আর বিস্তৃতি পরকে আপন করে। 

পরমেশ্বরদা (পাল) প্রশ্ন তুললেন- ক্রোধ কি শত্রু? 

' শ্রীত্রীপিতৃদেব_ বিস্তার নিয়ে কথা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, সিটির রিনি তাই 
এদের রিপু বলে। 

পরমেশ্বরদা- ক্রোধের প্রয়োজন আছে কি-না? 

্রীশ্রীপিতৃদেব__নিশ্চয়ই আছে। পরমপিতার সৃষ্টি সব জিনিসেরই 01110 (উপযোগিতা) আছে, তবে ব্যবহার জানা চাই। মন 
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পরিষ্কার থাকা চাই। বামাক্ষ্যাপা শ্মশানে থাকতেন। অনেক লোক তার কাছে আসত সাধনভজন শেখার জন্য। বামাক্ষ্যাপা 
অনেকক্ষেত্রেই চিতা থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে দৌড়ে এসে বলতেন-_বিরক্ত করতে এসেছিস শালা?__এরকম কথা শুনে 
অনেকে ভয়ে চলে গেছে। কাঠিয়াবাবাজীর আশ্রমে একটা বাচ্চা ছেলে ডালিমপাতা নিতে এসেছে। তিনি তো আধঘন্টা ধরে 
ঝগড়া করলেন। ছেলেটা চলে যেতেই উপস্থিত শিষ্যদের সঙ্গে-সঙ্গে কচ্ছেন-_‘ও আমার সঙ্গে ঝগড়ায় পারল না, না-রে? 
আমাদের মতন লোকের অপরের ওপর ক্রুদ্ধ হ'লে পর একটা ছাপ থাকে মনের মধ্যে, তার ক্রিয়া আমাদের বিস্তারের পক্ষে 
ক্ষতিকর; আর তীদের ক্ষেত্রে মনে কোন ছাপই পড়ে না। 
পরমেশ্বরদা-_স্বতঃঅনুজ্ঞায় রয়েছে__“আমি অক্রোধী , . .' 
্ীত্রীপিতৃদেব__ ক্রোধ আমাদের বিদ্যমানতাকে নাশ করে, তাই ঠাকুর অক্রোধী হ'তে বলেছেন। 
পরমেশ্বরদা_আমার সম্বন্ধে কেউ খারাপ কথা বলল, আমি সহ্য করে গেলাম। কিন্তু যদি অজিতদার সম্বন্ধে আমার কাছে 
কেউ খারাপ কথা বলে, তখন কি অক্রোধী হ'তে হবে? ূ 
এ-প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_ঠাকুরের কি বলা আছে যেন-_তোমার শ্রেয় বা প্রেয়ের অমর্যাদাকর ব্যাপারে তুমি যদি 
প্রচণ্ড তৎপরতায় অমর্যাদাকারীকে দলনদীর্ণ ক'রে না তুলতে পারলে তোমার শ্রেয়-প্রেয়-আনতি ব্লীব তো বটেই। 
ননীদা_আজ্ে, ‘জীবন-দীপ্তি’ (২য় খণ্ড)-তে ও-কথা আছে। 
অতঃপর শ্রীত্রীপিতৃদেব এক গল্পের অবতারণা করলেন- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে আছে, একবার নারদ এক সাপকে দীক্ষা 
দিয়ে বলেছিলেন- ক্রোধ করো না। সাপটি তখন থেকে কারও ওপর ক্রোধ করত না। তারপর থেকে ছেলেপুলে সবাই তার 
দিকে ইট-পাথর ছুঁড়ত। ফলে তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে গেল। গর্তের বাইরে আসতে পারে না। দিন-দিন ক্ষীণকায় হতে থাকল। 
একদিন নারদ এ স্থান দিয়ে যেতে-যেতে এ সাপটির খোঁজ করলেন। খুঁজতে-খুঁজতে ক্ষীণকায় অবস্থায় এ সাপটিকে দেখে 
বললেন- তোমার এ অবস্থা হ'ল কেন? সাপটি বলল-_আপনি তো ক্রোধ করতে নিষেধ করেছেন, তাই যে পারে সে-ই ঢিল 
ছোঁড়ে। নারদ তা শুনে বললেন- তোমায় ক্রোধ করতে নিষেধ করেছি, কিন্তু ফৌস করতে তো নিষেধ করিনি। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব আরো বললেন- তোমার সামনে একটা গরু তেড়ে আসছে, সেখানে তুমি যদি তার হাত থেকে রক্ষার জন্য 
লাঠি নিয়ে না তেড়ে যাও, তুমি কি করে রক্ষা পাবে? এ ক্রোধ কিন্তু হওয়া চাই বিকারশূন্য ক্রোধ। 

4 [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১/৭৬ ইং] 


ভবানীদা (রায়) আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বললেন- শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে বলছেন, যার উপর আমার ক্রোধ হয়েছে, যার 
ব্যবহারে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি তার সঙ্গে যাতে আমি হৃদয় বিনিময় করি। তা কেমন করে করা যায় সেটা এখানে বলছেন 
নিজ বাটীতে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে, যে সব জিনিস ভালবাসে সেগুলি পাঠিয়ে। যেমন বন্ধুত্ব ছিল সেভাবে কথা বলে, 
আর যতদিন এ-রকম না হয় ততদিন পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করব। 
্ীশ্রীপিতৃদেব___“যতদিন" পর্যস্ত হলে দীর্ঘদিন হয়, “যতক্ষণ” হলে হয়। যত কম সময়ে হয় তত ভাল। মন খুলে কথা বলতে 
হবে। আমার বাড়িতে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা না হয় তাহলে ডালা পাঠাতে হবে। যতদিন করলে হবে না__যতক্ষণ। 
ভবানীদা__আজ্রে, আমার একবার হয়েছিল। ঠাকুরের এখানে দাঁড়িয়ে, অজিতদা (গাঙ্গুলী) একটা ব্যাপারে কার কাছে ভুল 
information (সংবাদ) পেয়েছেন। আমাকে ঝাড়লেন। দাড়িয়ে আছি-__চোখে জল আসছে। আবার যে ভুল বলেছে সে 
স্বীকারও করছে না। পরের দিন অজিতদা আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিলেন। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, সেই রকম। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১/৭/৭৯ ইং ] 
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যদি কেহ তোমার কখনও অন্যায় করে, আর একাভই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তা'র 
সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যাতে সে অনুতপ্ত! হয়; এমনতর প্রতিশোধ আর নেই-_ অনুতাপ তুষানল। 
তাতে উভয়েরই মঙ্গল। : 


আজ মেয়েদের আলোচনায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব শাশ্বতী চ্যাটাজীকে নির্দেশ করলেন। শাশতী বাণীটি পড়ে বলেন-__যদি আমার 
কেউ ক্ষতি করে, বিরুদ্ধাচরণ করে আর তার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে একাত্তই, তবে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে__ 
যাতে সে অনুতপ্ত হয়। আর এ-রকমভাবে হওয়ার ফলে, ভাল ব্যবহার করলে তার প্রবল অনুতাপ জাগে। অনুতাপ তুষানল। 
একটু-একটু জ্বলে তখন। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_অনুতাপটা কি? 
শাম্বতী__মনের মধ্যে অশান্তি । এতে যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তারও মঙ্গল হবে-_ আমারও হবে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২/৭/৭৯ ইং ] 
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বন্ধুত্ব খারিজ ক'রো না, তাহ'লে শা্ত্িতে সমবেদনা ও সাত্বনা পাবে না। 


ছেলেদের আলোচনায় গোবিন্দের (বিশ্বাস) উপর আলোচনার ভার পড়ল। গোবিন্দ বাণীটি পড়ে বলল-_এখানে ঠাকুর বন্ধুত্ব 
খারিজ করতে নিষেধ করছেন-_করলে সাস্তবনা পাব না। 

্রশ্রীপিতিদেব-___খারিজ করলে কি বা হবে, আর সাস্তবনাই বা কেমন ভাবে পাব? 

গোবিন্দ চুপ থাকতে ধৃতিদীপি বক্সীকে নির্দেশ করলেন। 

ধৃতিদীপি__বন্ধত্ব ঠিক রাখলে সে আমার বিপদে বা শান্তিতে দুঃখ অনুভব করে সহানুভূতি জানাবে। বলবে__কিছু হবে না, 
ভাল হয়ে যাবে পরমপিতার দয়ায়; এরকম সবারই হয়__আমার এর চাইতে বেশী হয়েছিল, এই সব বলে সাহস দেবে। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_আর বন্ধুত্ব খারিজ করলে কি হয় জানিস? দুঃখ অনুভব করবে, কিন্ত দাঁড়িয়ে হাসবে। সহানুভূতি দেখাতে 
আসবে না। 


ধৃতিদীপি__-আজ্রে। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩/৭/৭৯ ইং ] 


৮৭ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


তোমার বন্ধ যদি অসৎও হয়, তাকে ত্যাগ করো না, বরং প্রয়োজন হ'লে তার সঙ্গ বন্ধ কর, 
কিন্তু অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে বিপদে-আপদে কায়মনোবাক্যে সাহায্য কর, আর অনুতপ্ত! হ'লে আলিঙ্গন 
কর । 


্রীত্রীবড়দা-_বন্ধু তো ভালই ছিল-_এক আত্মা-_এক প্রাণ-_একমন। হঠাৎ সে যদি খারাপ হ'য়ে যায়, যদি তা’কে ভাল 
করার চেষ্টা না করি-_ধর, আমি তোমার বন্ধু, তুমি হঠাৎ কুসঙ্গে পড়ে মদ খেতে শুরু করলে, জুয়া খেলা শুরু ক'রলে তারপর 
আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম। 
পণ্ডিতদা-_ত্যাগ ক'রলে সৈ কি আর আসবে? 
্ীত্রীবড়দা__সেই জন্যেই প্রথমে প্রয়োজন তা’কে বোঝানোর । ধৈর্য ধরে, সহানুভূতি সহকারে তা*র কথা বিবেচনা ক'রে 
সৎপথে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজন হ’লে তার সঙ্গ বন্ধ করে দিতে হবে, কিন্তু বিপদে-আপদে কায়মনোবাক্যে 
সৰ্ব্বতোভাবে তার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করতে হবে। দূরে সরিয়ে দিলে তো তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। লেগে থাকলে বরং 
তোমার ভালবাসার টানে, তোমার ভালবাসা রক্ষার দায়ে একদিন না একদিন সে ফিরে আসবে। 

["যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/২/৭ ১ ইং ] 


তোমার বন্ধ যদি কুপথে যায়, আর তুমি যদি তাকে ফিরাতে চেষ্টা না কর বা ত্যাগ কর, তার শাতি 
তোমাকেও ত্যাগ করবে না। 


বিভিন্ন ভাষায় বাণীটি পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব হৃধীকেশকে (দে) আলোচনা করতে বললেন। 

হৃষীকেশ বাণীটি একবার পাঠ ক'রে বলল-_ আমার বন্ধুর বিপদে আমি যদি তাকে সাহায্য না করি, আমিও আমার বিপদের 
সময় তার কাছ থেকে সাহায্য পাব না। এটাই আমার শাস্তি। 

শরীশ্রীপিতৃদেব-_এখানে সে কথা তো হচ্ছে না। বিপদে পড়ার কথা হচ্ছে না বিপথে যাবার কথা হচ্ছে। আমার বন্ধু কুপথে 
গিয়েছে, আমি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করছি না, সেজন্য বন্ধুর শাস্তি হচ্ছে, সেই শাস্তি আমাকেও পেতে হবে, ঠাকুর বলছেন। 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব ধৃতিদীপিকে বললেন- বল, আমায় কিসের শান্তি পেতে হবে। 
ধৃতিদীপি-__বন্ধুকে ফেরাতে চেষ্টা না করার শাস্তি। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- বন্ধুকে ত্যাগ করার শাস্তি আছে তো! বন্ধু যে বিপথে গেছে তারও একটা শাস্তি থাকবে। ভাল পথে গেলে 
ভাল ফল হয়। বন্ধু খারাপ পথে গেছে, তাই খারাপ ফল হবে। এবার বল। 

 ধৃতিদীপি-_আমার বন্ধু নেশা করে, মদ খায়, লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সবাই জানে আমার বন্ধু মদ খায়। লোকে 
আমার সম্বন্ধে বলবে__ও তো ওর বন্ধু, আর কতই ভাল হবে। 

বাণীটির আলোচনা প্রসঙ্গে সতীশদা “আমার বন্ধু চুরি করে’ উদাহরণ দিতে যাচ্ছিলেন শ্রীত্রীপিতৃদেব এবার ধৃতিদীপিকে সেই 
উদাহরণ দিয়ে বাণীটি বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। 
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ধৃতিদীপি নিরুত্তর থাকায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_ধর, তোমার বন্ধু চুরি করে। একদিন ধরাও পড়ল। পুলিস তাকে থানায় 
ধরে নিয়ে গেল। তারপর এনকোয়ারী ক'রে জেনে নিল কে-কে ওর বন্ধু আছে। দেখল ধৃতিদীপির সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। তখন 
পুলিস নজর রেখে তোমাকেও ধরে নিয়ে গেল। পারিপার্শিকও তা’ দেখল। তখন তোমার মনে কত দুঃখ হবে! তোমায় থানায় 
নিয়ে গিয়ে কত জেরা করল, চড়-চাপড় মারল; তুমি দোষী নও, তাই ছেড়ে দিল।' খন তোমার মনে হবে যদি ওকে ফেরাতে 
পারতাম তাহ'লে আমার এ অবস্থা হ'ত না। 

[ ইন্ট-প্রসঙ্গে/তাং ৩০/১/৭৬ ইং ] 


বন্ধুর কুৎসা রটিও না বা কোনও প্রকারে অন্যের কাছে নিন্দা ক'রো না; কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট 
তার কোন মনের প্রশ্রয় দিও না। 


্রীপ্রীপিতৃদেবের মুখোমুখি বসেছে মৃত্যুঞ্জয় (রায়), বয়স ১২-১৩-এর বেশী নয় শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাকে আলোচনা করতে 
নির্দেশ দিলেন। 

শ্ীশ্রীপিতদেব_ তুমি কী কর? 

মৃত্যুপ্রয়- ইষ্টের কাজ করি। 

_ পড়াশুনা কর না? 

_ আজ্ঞে, করি। ৰ 

_ তাহলে বল, আমি ছাত্র । লেখাপড়া শেখ কিজন্য? 

_ সৎকাজ করার জন্য, মানুষ হবার জন্য । 

_ মানুষ হবার জন্য তো! কি করে মানুষ হবে? লেখাপড়ার সঙ্গে মানুষ হবার কী সম্পর্ক আছে? 

ৃত্যুপ্রয়কে নিরুত্তর দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখলে ইঞ্টের কাজ করার সুবিধা হয়, ঠাকুরের বই- 
টই পড়তে পারা যায়। এখন বাণীটা আলোচনা কর। 

মৃত্যুপ্রয়-_আমি পাশ করলাম, আমার বন্ধু পাশ করতে পারেনি, 0:01700101. পেল না, আমি সবার কাছে ব'লে বেড়চ্ছি_ 
আমার বন্ধু পাশ করতে পারেনি। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__পাশ করতে পারেনি যখন বলছি তখন পাশ করতে না পারার কোন কারণ থাকতে পারে। হয়ত জবর 
হয়েছিল, পড়াশুনা করতে পারেনি, পাশ করতে পারল না-_এটা তো আর নিন্দা হ'ল না। ৫০ 
মত্যুপ্রয়__আমি ব'লে বেড়াচ্ছি, পাশ করেনি, আড্ডা মেরে বেড়ায়_ এটা নিন্দা; বন্ধুর নিন্দা করব না। 
্ীত্রীপিতিদেব__কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট তার মন্দের প্রশ্রয় দেব না-_বুঝিয়ে বল। যখন পড়াশুনা না ক'রে আড্ডা মেরে 
বেড়ায় তখন তুমি বলবে-_ভাই পড়াশুনা কর। এমনভাবে বলবে যাতে সে শোনে। বলবে-__পড়ার সময় আমিও পড়ি, তুমিও 
পড়। তোমায় নিজেকেও পড়তে হবে। নিজে না পড়লে উপদেশ দিলে শুনবে কি? মা-বাবা অত বলেন তায় শোনে না! কিন্ত 
আমি বন্ধু, আমার কথা শুনতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গেই তো সে আড্ডা দেবে, তাই পড়ার সময় তোমার কাছে গেলে তুমি বলবে 
এটা পড়ার টাইম, ক্লাসের পড়া রয়েছে। এমনভাবে বলতে হবে, এমনভাবে চলতে হবে যাতে সে তোমার কাছে আড্ডা বা 
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বাজে কথার প্রশ্রয় না পায়। আর যদি লোকের কাছে ব'লে বেড়াও-_পড়ে না, আড্ডা মেরে বেড়ায়, আমাদেরও পড়তে দেয় 
না, ফেল করে, তাহলে তার নিন্দা করা হয়। তুমি যদি তার নিন্দা না ক'রে পড়াশুনা করতে থাক তাহলে সেও তোমার দেখাদেখি 
পড়াশুনা শুরু করবে। 
এবার শ্রীত্রীপিতৃদেব সৎসঙ্গ প্রেসের কর্মী হৃষীকেশ দে-র (১৬।১৭) দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন-_তুমি তো পড়াশুনা কর 
না? 
হৃষীকেশ- আজ্ঞে না। OO 
্রীত্রীপিতৃদেব-_কিন্তু তোমারও বন্ধু আছে, উপমা দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বাণীটা বুঝিয়ে দাও। 
হৃধীকেশ-_আমার বন্ধু বিনা কারণে কাউকে মারল, তখন ওকে ডেকে নিয়ে বলব- কেন তুমি শুধু-শুধু মারলে? 
্রীত্রীপিতৃদেব__এ তো গেল বিনা কারণে মারলে কী করবে! আর যদি কারণে মারে? 
হৃষীকেশ-__তখন কিছু বলব না। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__কেন, বলবে না কেন? বলবে-_গায়ে হাত দিতে যাবে কেন? মুখে-মুখেই তো কথা হচ্ছে। ওর-ও (যে 
মেরেছে) অভিভাবক আছে, department-এর head (দপ্তরের প্রধান) আছে, ৪e০ti0০n-এর 1)98 (বিভাগীয় প্রধান) আছে, 
তাদের বলে দিলে তারাই ব্যবস্থা নেবে। গায়ে হাত তোলা ভাল না। তা’ ভিন্ন সে-ও বলবে- দেখে নেব। 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১/২/৭৬ ইং] 


বন্ধুর নিকট উদ্ধত হয়ো না, কিন্ত প্রেমের সহিত অভিমানে তা কে শাসন কর । 


্রীত্রীপিতৃদেবের নির্দেশে আজ গীতা (মণ্ডল) ও মিনতি (গাঙ্গুলী) একবার করে বাণীটি পাঠ করল। 

গতকাল আলোচিত বাণীটির “কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট তার কোন মন্দের প্রশ্রয় দিও না”__এই অংশটি পরিষ্কার হয়নি। 
তাই শ্রীত্রীপিতৃদেব সুপালীকে (চক্রবর্তী) বাণীটির উক্ত অংশ আলোচনা করতে বললেন। 

সুপালী বাণীটি পাঠ করলে তিনি প্রশ্ন করলেন-__নিন্দা করা কাকে বলে? 

সুপালী- কারও সম্বন্ধে ভাল ছাড়া মন্দ বললে নিন্দা করা হয়। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__-আর মন্দের প্রশ্রয় না দেওয়া কেমন? তার মানে, বন্ধুর কোন ক্রটি দেখলে তাকে 92১01 (সমর্থন) না করা। 
. তাকে তখন মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলব যাতে সে অন্যায় বা মন্দ কাজ না করে। বুঝিয়ে বলতে যাব কেন? না, তা করলে তার 
খারাপ হবে, ক্ষতি হবে, আর তাতে আমিও ব্যথিত হব। তাই তার যাতে ভাল হয়, মঙ্গল হয় সেরকম চিস্তা করব। যেমন ক'রে 
বললে সে আর মন্দ করবে না সেভাবে বুঝিয়ে বলব। এবার আজকের বাণী আলোচনা কর। 

সুপালী বাণীটি একবার পাঠ ক'রে বলল- বন্ধুকে এমনভাবে বলব যাতে সে আর মন্দ না করে, তাকে শাসন করব। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- আর প্রেমের সহিত'__একথার অর্থ বোঝা গেল না তো! 

' সুপালী- প্রেমের সহিত, ভালবাসার সহিত তাকে শাসন করব। 


্রীশ্রীপিতৃদেব-_তাকে ভালবাসি, তাই অভিমানে তাকে শাসন করলাম।-__এটা বুঝাতে গেলে একটা উপমা খাড়া করতে 
হয়। 
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সুপালীকে নিরুত্তর দেখে রানীকে (মুখার্জী) বাণীটি বুঝিয়ে দিতে বললেন। 
রানী__বন্ধুকে খারাপ কাজ করতে দেখে আমি বন্ধুর উপর রেগে যাব না, অন্তরে টান রেখে তাকে শাসন করব। 
্রীত্রীপিতৃদেব__খারাপ কাজ কাকে বলে? 
রানী-_যেমন চুরি করা। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__খারাপ বলি কেন? সেটা বলতে হবে তো! খারাপ কাজ কাকে বলে শাস্তদীপা? 
শাস্তদীপা সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিল-_যে কাজ কেউ পছন্দ করে না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__পছন্দ করে না কেন? | 
শাস্তদীপা এখন নিরুত্তর। তাই শাশ্বতীকে বলতে বললেন। 
শাম্বতী__জীবন-বৃদ্ধির যাতে ক্ষতি হয় তা-ই খারাপ। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_জীবনবৃদ্ধির যা’ অন্তরায় তা-ই খারাপ-_তা-ই পাপ। আর তা-ই পুণ্য যা” জীবন-বৃদ্ধির সহায়ক। 
একটু আগে রানী চুরির উদাহরণ দিয়েছিল। সেই উদাহরণের প্রসঙ্গ ধরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- চুরি করাটা খারাপ কিজন্য? 
যেচুরি করছে সে তো বলবে চুরি না ক'রে থাকতেই পারব না, চুরি না করলে খাব কী? সে বলবে আমি আজ যদি চুরি না করি 
আমার বাড়ির সব না খেয়ে মরবে। তাহলে সে তো জীবন-বৃদ্ধির জন্য চুরি করছে। ঠাকুরের ছড়ায় কী আছে যেন__ 

ধৰ্ম্ম ব'লে জানিস তাকে!” 
তাহলে ব্যাপারটা কী দীড়াল? | 
সকলকে নির্বাক দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_চুরি করা খারাপ, কেননা তা অন্যের বাঁচা-বাড়াকে ব্যাহত করে। স্কুলে অনেক 
ছেলে বই, খাতা, পেনসিল চুরি করে_ সেই উদাহরণ দিয়ে বল না? 
রানী__আমার বন্ধু কারও বই চুরি করেছে, তখন ভিতরে টান রেখে তাকে শাসন করব। 
সুপালী__কথা বলব না ওর সঙ্গে। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_ অভিমান ক'রে যদি বলি__তোমার সঙ্গে কথা বলব না, তাহলে এক হয়। আর যদি তা না হয়! সোজা কথায় 
সহজ করে বুঝিয়ে দিতে হবে তো! (ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হৃধীকেশকে বললেন) বাণীটা বুঝিয়ে দাও। (ক্ষণিক থেমে) 
ভালবাসা থাকলে অভিমান হয়; তোমার বন্ধু কারও বই চুরি করেছে। তুমি বন্ধুকে বললে__তোমাকে সবাই ভালবাসে, 
আমিও ভালবাসি, তুমি এমন কাজ করেছ! আমি তো ০৯০০! (আশা) করতে পারিনি; তোমার কাজটা দেখে আমার ভারী 
কষ্ট হ’ল। স্বপ্নেও ভাবিনি, কল্পনাও করতে পারিনি__তুমি এমন কাজ করতে পার। তারপর দু'চারবার এরকম ক রতে 
ক’রতে বইটা যার ছিল তাকে সে দিয়ে দিল। আবার আগের মত কথা বলা শুরু করলে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-__ভালবাসার expression (প্রকাশ) যদি না থাকে, অবজ্ঞার ভাব যদি থাকে তাহ'লে অভিমান 
কি-ক'রে প্রকাশ পাবে? ভালবাসার একটা 0]. (রূপ) হ’ল অভিমান। এইরকম অভিমান না থাকলে বন্ধুকে শাসনও করা 
যাবে না। 
পরমেশ্বরদা (পাল) বন্ধুকে বিপথগামী দেখে যদি তার সঙ্গে অসহযোগ করি, তখন 
রীত্রীপিতৃদেব- সে-রকম হ’লে বুঝতে হবে ভালবাসা হয় নাই। আর তাই সেখানে অভিমানও হয় না, ঘৃণা করা হয়। 
সতীশদা-_অভিমানে ভালবাসা আরও বেড়ে যায়। 
রী্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, সাধকরা শিষ্যদের উপর অনেক সময় অভিমানে বকা-ঝকা ক'রে থাকেন। তবু তারা গুরুর সঙ্গ ছাড়ে 
না। কারণ, তারা অনুভব করে তাদের মঙ্গলের জন্যই, ভাল-র জন্যই গুরু ভর্সনা করছেন। 
| [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২/২/৭৬ইং] 
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বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না, কিন্ত যা' পাও, প্রেমের সহিত এহণ ক'রো। কিছু দিলে 
পাওয়ার আশা রেখে না, কিন্ত কিছু পেলে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো। 


্ীশ্রীপিতৃদেব-_ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করা কেমন? তার আগে আছে “বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না’: প্রত্যাশা মানে 
কী? 

অতসীকে চুপ থাকতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__মৃত্যুপ্রয়, প্রত্যাশা কাকে বলে? 

মৃত্যুঞ্জয় (রায়)__বন্ধুকে কিছু একটা জিনিস দিলাম, সে যে আমাকে কিছু দেবে এ আশা রাখব না। 

্রীত্রীপিতৃদেব এবার শাশ্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন- প্রত্যাশা কাকে বলে? 

শাশ্বতী-_বন্ধুকে কোন জিনিস দিলাম, তার বিনিময়ে আমি বন্ধুর কাছ থেকে কিছু পাব_ একেই প্রত্যাশা বলে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ধর, আমার গাছে পেঁপে রয়েছে, তোমাকে পেঁপে দিলাম; কারণ, মনে আশা-__তোমার বাগানে তরমুজ 
হয়েছে, আমি তোমার কাছ থেকে তরমুজ পাব। পেঁপের বিনিময়ে তরমুজ পাওয়ার এই যে আশা তা-ই প্রত্যাশা। শুধু বন্ধুর 
ক্ষেত্রেই যে এরকম, তা নয়। যাকেই দিই না কেন, দিয়ে পাওয়ার আশা করা ঠিক না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব প্রদীপ পালকে জিজ্ঞাসা করলেন-_প্রেমের সহিত গ্রহণ কর’-এর অর্থ কী? 

প্রদীপ__“প্রেমের সহিত’-এর অর্থ ভালবাসার সহিত। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__এই তো ঠিকই বলেছ। আমাকে যে দিচ্ছে তার সঙ্গে আমার ভালবাসা রয়েছে। সেইজন্য ভালমনে তার 
দেওয়া জিনিস গ্রহণ ক'রতে হয়। ঠাকুর সবাইকে আপন ক'রে নিতে বলেছেন। সকলেই আমার বন্ধু, সকলেই আমার 
আত্মীয়__ভাবতে হয়। 

পরমদয়াল কিভাবে গ্রহণ করেন সে-প্রসঙ্গে বললেন-_তুমি বাড়িতে শসাগাছ বুনেছ, মনে-মনে সংকল্প ক'রলে গাছের প্রথম 
যে ফলটা হবে সেটা ঠাকুর-ভোগ দেবে। গাছ বড় হ’ল, অনেক শসা হ'ল। প্রথমের শসাটাতে বোলতায় কামড় দিয়েছে, তাই 
আর বড় হচ্ছে না; পরেরগুলি সব বড়। শসাগুলো দেখে তোমার মা বলছেন--বোলতায় বিধেছে, ওটা কেন নিয়ে যাবে? তুমি 
বলছ__সে-কি মা! এটা ঠাকুরের জন্য রেখেছি, এটা নিয়ে যেতেই হবে; বড়ও দেব। শসা নিয়ে তুমি ঠাকুর-বাড়ি গেলে। 
ঠাকুরের সামনে এসে বড় বড় শসা তুমি থলি থেকে দেখাচ্ছ। প্রথম ফলটার দিকে ঠাকুর দৃষ্টি দিয়ে বললেন-_বাঃ, খুব সুন্দর 
জিনিস নিয়ে এসেছিস তো! তোমার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। তুমি বোধ করতে পারলে- ঠাকুর অস্তর্যামী, সেইজন্য ওই 
বোলতা কামড়ানো শসাটাই তিনি পছন্দ করলেন। কিন্তু তোমার হাতের শসা ও চোখে জল দেখে অনেক লোক হাসতে পারে, 
ঠাট্টা ক’রতে পারে। কিন্তু তার মহিমা তুমি উপলব্ধি ক'রতে পারলে। ইষ্টের প্রতি ভালবাসা যদি থাকে, সেই ভালবাসা থেকে 
যা’ দেওয়া যায় তা-ই অমূল্য। ্‌ 

্রীশ্রীপিতৃদেব এবার ধৃতিবল্পভকে (সিকদার) জিজ্ঞেস করলেন-_বাণীতে আছে, কিছু পেলে দেওয়ার চেষ্টা করো। বন্ধু যদি 
কিছু দেয়, সেই জিনিসই কি তাকে দেব? 

ধৃতিবল্লভ-_আজ্ে। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব__তা কেন? বন্ধু তোমাকে তার বাগানের পেঁপে দিল, তুমিও কি পেঁপে দেবে? তোমার বাগানে কুমড়ো হয়েছে, 
তুমি কুমড়ো দিলে। এবারে “প্রত্যাশা না রেখে'-এর অর্থ বুঝিয়ে বল। 

ধৃতিবল্লভ-_আমি বন্ধুকে কিছু দিলাম, কিন্তু তাই বলে বন্ধুর কাছ থেকে কিছু পাব আশা রাখব না। 
শ্রশ্রীপিতৃদেব__বাঃ!তুমি তো ঠিকই বলেছ। কাউকে কিছু দিয়ে কখনো ভাবতে হয় না, ও কিছু দেবে। নিসবার্থভাবে দিতে 
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হয়, পাওয়ার আশা না রেখে । কোন জিনিস, তা যত স্বল্প পরিমাণেই হোক, কেউ যদি দেয় খুব ভালবাসার ভাব নিয়েই তা নিতে 
হয়। বন্ধুকে দেবার আগে বাড়ির বাবা, মা, দাদা-দিদিদের জিজ্ঞাসা করতে হয়। বাড়ির জিনিস তো! না ব'লে দিতে হয় না। কথা 
বুঝেছ? 
মিনতি, তীর্য, অতসী প্রভৃতি মেয়েরা এবং মৃত্যুঞ্জয়, ধৃতিবল্লভ প্রভৃতি ছেলেরা সকলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩/২/৭৬ ইং] 


সং সং সং সং 4 


যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের 


তোমার গালে চড় মারলে যদি বলতে পার, কে কাকে মারে, তবে অন্যের বেলায় বল, ভালই! 
খবরদার, নিজে যদি না ভাবতে পার তবে অন্যের বেলায় বলতে যেও না| 


মেয়েদের মধ্যে পাঠ করল মিনতি (গাঙ্গুলি), ধীরা (মণ্ডল) ও প্রতিভা (প্রধান)। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব মিনতিকে অর্থ বলতে নির্দেশ করলেন। মিনতিকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তিনি বললেন-_তোমার গালে চড় 
মারলাম, তুমি কি ভালই বলবে? তুমি তো কেঁদে ফেলবে। 

্রীত্রীপিতৃদেব ধীরাকে একই প্রশ্ন করলেন। | 

ধীরা-_আমার গালে চড় মারলে তখন জিজ্ঞাসা করব, কেন মারলে? 

ছেলেদের মধ্যে পাখী পাঠ করেছে। শ্রীশ্রীপিতৃদেব একই প্রশ্ন পাখীকে করলেন। 

পাখী__আমি বলব যিনি মারবার তিনিই মেরেছেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব__কেউ তোমাকে চড় মারলে তুমি তেড়ে আসবে না? 

পাখী__আজ্ঞে না, তেড়ে আসব না। 

সতীশদা-_চড় খেতে খেতে গাল ফুলে যাবে। 

প্রতিভাকে শ্রীশ্রীপিতৃদেব একই প্রশ্ন করলেন। 

প্রতিভা-_আমার গালে যদি কেউ চড় মারে আমি তখন যদি বলি কে কাকে মারে, সবই তার ইচ্ছা, তিনিই মেরেছেন, তখন 
অন্যের বেলায় আমার বলা সাজে__তিনিই ইচ্ছাময়, তিনিই মেরেছেন তোমাকে। তা না ভাবতে পারলে তা বলতে যাওয়া 
ঠিক নয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন- নিজের বেলা যদি ভাবতে পারি কে কাকে মারে তখনই শুধু অন্যের বেলা বলতে 
পারি তা’। কিন্তু অন্যের বেলায় কিছু মনে করি না, বলি কে কাকে মারে, নিজেকে কেউ চড় মারল, সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে 
তাকে পাল্টা আঘাত করতে গেলাম তা কিন্তু ঠিক হবে না। | 
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আমার ছাওয়াল প্রতিবেশীর ছেলেকে মেরেছে, এ ছেলের বাবা পাল্টা লাঠি নিয়ে মারতে এল আমার ছেলেকে, তখন বললাম 
ছেলেমানুষ মেরেছে ছেড়ে দিন। অন্যদিকে আমার ছেলেকে যেদিন অন্যের ছেলে মারধর করল, তখন আমি লাঠি নিয়ে এ 
প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হলাম রণং দেহি মুর্তি নিয়ে। এমনটা হলে চলবে না। 
্রীত্রীপিতৃদেব সাধক রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা তুলে ধরলেন।-__সাধক রামপ্রসাদ-এর কাছে মা-ই জগতের কত্রী। তিনিই 
চালিকাশক্তি। তাই তিনি আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত না করে বলতে পারেন--ওর কোন দোষ নেই, মায়ের ইচ্ছা ছিল, তাই ওর 
হাত দিয়ে মেরেছেন। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৫/২/৭৬ ইং ] 


যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সাজে, অন্যের বেলায় রন্মাজ্ঞানী সেজো না। বরং নিজের 
দুঃখের বেলায় রন্মত্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সংসারী সাজো, এমন ভেলও ভাল। 


শ্রীত্রীবড়দা-_ভেল মানে প্র্যাকটিস করা । ব্রহ্মজ্ঞানীর এটেই হয়। আমি যদি খুব খারাপও হই। যদি কপটাচারিতা না থাকে, 
তবে একদিন হবেই। আমি কপট আচরণ কখনই করব না। আমার ভাল-মন্দ সব নিয়েই আমি ইষ্টশ্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে 
চলার চেষ্টা করবো। 
যামিনী-_আমার পরিবেশে যদি সব কপটচারী হয়, সেখানে আমার নিষ্কপট হওয়া মানে কি অস্তিত্বকে নষ্ট করা নয়? 
শ্রীশ্রীবড়দা-_কখনই নয়। আমি অকপট হয়ে পরিবেশে চললে, তাদের ভিতর বেশি লোকই আমাকে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, 
বিশ্বাস করবে। কপটতা আমরা যেখানেই করি, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের কাছে করি; তার মানে নিজের কাছেই করি। 
আমার বিদ্যা না থাক, গুণ না থাক, বুদ্ধি না থাক, কপটাচার না থাকলে আমাদের জীবনের মূল সাধনা অনেক সহজ হয়ে যায়। 
[ যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৩-৪-৭৩ ] 


্রশ্রীপিতৃদেব_ ঠাকুর বলছেন-“যদি মানুষ হও'। আমরা সবাই তো মানুষ আছি। আসলে তা নয়, যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাই, 
তা হলে কি করতে হবে। ঠাকুর বলছেন__অপরের দুঃখে সমব্যথী হয়ে বেদনা অনুভব করে তার ব্যথা নিরাকরণের জন্য যা’ 
যা’ করা লাগে, তা করা লাগবে। আর নিজের ওপর আঘাত, দুঃখ এলে তা সহ্য করা লাগে। ভাবতে হয় পরমপিতার ইচ্ছায় 
হয়েছে, পরমপিতা সারায়ে দেবেন। অবশ্য ইষ্ট যার জীবনে যথাসর্বস্ব, তিনি এ কথা বলতে পারেন, নতুবা এমন কথা বলা ঠিক 
নয়। বললে ভণ্ডামি করা হবে। অকপট ইষ্টনিষ্ঠ হওয়া দরকার। নতুবা ফল ভাল হয় না। 

কোনও মানুষের যদি ফোড়া হয় তা তো যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু ঠাকুর বলছেন-__বন্ধুকে দুঃখ না দিতে । তা হলে কি করব। 
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আজকাল অনেক ওষুধ বেরিয়েছে তা দিয়ে অজ্ঞান করে তারপর ফোড়া কাটা দরকার। 
আর একটা উদাহরণ । ভাইয়ের জ্বর হয়েছে। ভাত খাওয়ার জন্য কাদছে। তাকে ভাত খেতে না দিলে তাকে তো দুঃখ দেওয়া 
হচ্ছে। হ্যা, তা তো দেওয়া হচ্ছে। এখানে ভাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে-_জুরের মধ্যে ভাত খেলে জ্বর আরও বাড়বে, কষ্টও 
বাড়বে। যদি তাড়াতাড়ি ভাল হতে চাও আর ভাত খেতে চাও, তা হলে আরও দু-একদিন কষ্ট করা লাগবে। নিয়মমত ওষুধ 
খেতে হবে। এইভাবে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় ভাই বুঝবে। 
হাত দেখে হঠাৎ এক ব্যক্তি বললে তোমার রাজলক্ষণ দেখতে পাই। পঞ্চমুখে প্রশংসা করছে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে 
ভাববিহূল হয়ে পড়লাম। সুযোগ বুঝে কিছু সোনা অল্প দামে দিতে চায়। ঘটনা এমনই মোড় নিল কিছু বোঝার আগে এ 
ছদ্মবেশী কাজ সেরে কেটে পড়ে। পরে এ সোনা বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে নকল সোনা, টাকা তো গেলই, যাকে বিক্রি 
করেছিলাম এ ব্যক্তি চিটিংবাজ বলে থানায় ডায়েরি করে, তখন জেল খাটাই হল শেষ পরিণতি । নিজের অদূরদর্শিতার জন্য 
হাসিমুখে “শাস্তি” মাথায় তুলে নিলাম। 

[ তার সানিধ্যে/তাং-১৩/৪/৭৭ ইং ] 


নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ কর তবে কখনও কাউকে মর" ব'লো না। 


আদেশ পেয়ে শাস্তদীপা রোয়টৌধুরী) আলোচনা শুরু করল।--আমার যদি মরতে ইচ্ছা না হয় তাহ'লে কাউকে দর বলব 
না। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_ তুমি মরতে পছন্দ কর নাকি? 

শাস্তদীপা- না। 

্রীত্রীপিতৃদেব__তাহ*লে? ‘মর’ কেউ বলে নাকি? 

শান্তদীপা-_বলে। 

্রীত্রীপিতৃদেব__কখন বলে? 

শাস্তদীপা- ঝগড়ার সময়। | 

্রীত্রীপিতৃদেব-__তুমিও বল নাকি? 

শান্তদীপা__আজ্জে হ্যা। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কেন বল? 

শাস্তদীপা- ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় বলি। 
্রীপ্রীপিতৃদেব__ঠাকুর বলছেন নিজের মৃত্যু যখন অপছন্দ কর তখন কাউকে “মর” বলো না। কোন অবস্থায়ই না। আমাদের 
দেশে অনেক সময় বাবা-মাও ছেলেপুলেদের প্রতি রাগের রশে “মর্-মর্‌, 'গোল্লায় যা” ইত্যাদি অপ্রিয় কথা বলে থাকে। কারণ, 
আমাদের সত্তাধর্মই হচ্ছে অস্তিত্বকে রক্ষা করে বৃদ্ধির পথে চলা। ূ 

এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেবতার গ্রাস’ কবিতার উল্লেখ করলেন। 

বিধবা মোক্ষদা পুণ্যার্থীদের সাথে গঙ্গাসাগর মেলায় যাবে। তার একমাত্র পুত্র রাখাল যাত্রী-নৌকায় আগে-ভাগে এসে বসেছে__ 
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নাছোড়বান্দা__সেও যাবে। শিশুর বায়নায় মা অতিষ্ঠ হয়ে রাগাঘিত স্বরে বলেছিল--চল্‌ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে' | 
মেলাশেষে ফেরার পথে নৌকা প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে। নৌকাড়ুবির আশঙ্কায় যাত্রীরা মাঝিদের কথামত থার যা মানত ছিল 
অর্থ-বস্তু ইত্যাদি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। প্রবল অনিচ্ছাসত্বেও শেষপর্যন্ত রাখালকে নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়েছিল 


মোক্ষদাকে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/ তাং-৮/২/৭৬ ইং | 


হাসো, কিন্ত বিদ্রপে নয়! 


শ্রীশ্রীবড়দা- যেখানে belittle মর্যাদাহানি করা) এর 5905০ (প্রবণতা) আছে সেইটা না করার কথা ঠাকুর বলেছেন। 
পণ্ডিতদা--বাবা একবার একটা তোতৃ্লা দেখে খুব হাসছিলেন। সে লোকটি খুব দুঃখ পেল। তখন ঠাকুর বললেন “তুমি কিছু 
মনে করো না। অন্য প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, উনি তাই হাসছিলেন।” শেষে লোকটা চলে গেলে ঠাকুর বাবাকে বললেন 
“খবরদার, আর কখনও ওরকম হাসবেন না!” 

'যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১২/৪/৭১ ইং] 


কীদো, কিন্ত আসক্তিতে নয়, ভালবাসায়, প্রেমে । 


সপ কারো হয়ত ছেলে মরে গেল। শোকে কাদে এই ভেবে যে ছেলে থাকলে এই এই সুবিধে হত। ছেলে থাকলে 

ইষ্টের কাজে লাগাতে পারতাম এই ভেবে যদি কাদা যায়, তবেই কান্না সার্থক। 

বসাওনদা- সেটা কান্না শুনে বুঝব কেমন করে? 

দূর্গেশদা- মৃত্যুর ০৯019 দিয়ে ভাল বোঝানো যায় না। 

ননীদা-_তুমি একটা বল। 

দুর্গেশদা__ একজনের একটা আংটি হারিয়েছে, মন খারাপ, কাদছে আবার কাজও ক'রে যাচ্ছে। 

্রীশ্রীবড়দা- হ্যা। একবার পরমহংসদেব কাদছেন। তখন একজন বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? পরমহংসদেব বললেন-__ 

“কেন কাদবো না__আমি সাধু হয়েছি বলে?” আসল কথা, আসক্তি থেকে কাদা এবং প্রেমাশ্র এক জিনিস নয়। আমি বহু 

লোককে দেখেছি, তাদের কাছে ঠাকুর কিছু চাইলে তারা আনন্দে কেদে একেবারে বিভোর হয়ে গেছে। সে কান্নায় প্রেমের 

ছোঁয়া থাকে। তাতে অস্তর ভরে ওঠে। 
| [যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১২/৪/৭১ ইং] 
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বল, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় বা খ্যাতি বিস্তারের জন্য নয়। 


সং সং সং সঃ %ঃ 


তোমার চরিত্রের কোনও উদাহরণে যদি কারো মঙ্গল হয়, তবে তা'র নিকটে তা’ গোপন রেখো না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব__সতীশ বল্‌। 

সতীশদা__আমার কোন উদাহরণ নিয়ে যদি কারও ইঞ্টের পথে আগানোর পক্ষে সুবিধা হয় তাহ'লে তা বলা দরকার। যেমন 

আমি দীক্ষা নিয়ে কিভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম তা বললে সেও সেই পথে চলে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। 

উদাহরণে অনেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। 

প্রশ্ন তাহলে যে দীক্ষা গ্রহণ করেনি তার কি কোনও উপায় নেই? 

সতীশদা- আমি দীক্ষাগ্রহণ করিনি, কিন্তু ব্যবসায় উন্নতি করেছি। কিভাবে উন্নতি করলাম তা শুনে অনেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/২/৭৬ ইং ] 


তোমার সৎস্বভাব কন্টে ফুটে উঠক, কিন্তু আপন ভাষায় ব্যক্ত না হয়, নজর রেখো । 


্রীশ্রীপিতৃদেব_ প্রতিভা বলবে। | 
প্রতিভা- মানুষ কষ্টে বা বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করে যাব, কিন্তু নিজের মুখে বলে বেড়াব না আমি ওকে সাহায্য 


করেছিলাম। নিজে নিজের প্রচার করব না। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/।তাং-৯/২/ ৭৬ইং] 


সং সং নং সং নং 


সৎ-এ তোমার আসক্তি সংলগ কর, অজ্ঞাতসারে সৎ হবে। তুমি আপনভাবে সৎ-ঠিভায় নিমগ হও, 
তোমার অনুযায়ী ভাব আপনি ফুটে বেরদবে। 


্রীত্রীপিতৃদেব-_প্রতিভা বল। 
প্রতিভা__নামজপ করছি, পড়া মনে থাকছে__ 
্রীত্রীপিতৃদেব__নামজপ কেন করছ? 
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প্রতিভা-_যাতে শরীর ভাল থাকে। 
সতীশদা__তাহলে শরীরের উপর তোমার আসক্তি আছে। 

প্রতিভা- ইষ্টকেন্দ্রিক চলনে চলতে চাই। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_ইঞ্টকেন্দ্রিক হয়ে চলি কেন? 

প্রতিভা ঠিকমত উত্তর দিতে পারছে না দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_সৎ-এর মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন ইষ্ট। ইঞ্টে অনুরাগ বা 
টান থাকলে তার ভাব আমার চরিত্রে ফুটে উঠবে। তখন আমি ভাল হয়ে যাব। ঠাকুরের প্রতি টান হলে তার বলাগুলি 
আমার চরিত্রগত হবে। ঠাকুরের প্রতি আমার অনুরাগ আছে টান আছে বোঝা যাবে কি করে? (প্রতিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন) 
প্রতিভা-_তার কথা বলি। তার যাজন করি। 

গ্ৰীশ্রীগিতৃদেব_ শুধু তার কথা বললেই হবে? ঠাকুরবাড়ি আসার সময় হাতে করে তার জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আদি, তার 
ভোগ ছাড়া গ্রহণ করি না। সামান্য কিছু খেলেও নিবেদন করে খাই। সর্বদা স্মরণে-মননে তাকে মাথায় রেখে চলি। এগুলো 


কিজন্য করি?-_যাতে তার উপর টান হয়। 
[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/তাং-৯/২/৭৬ ইং ] 


অসৎ চিভা যেমন চাহনিতে, বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ইত্যাদিতে ফুটে বেরোয়, সৎ-চিত্তাও 
তেমনি উক্তরূপেই ফুটে বেরোয় । 


বাণীটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠ হল ও তিনজন করে ছেলে ও মেয়েরা পাঠ করল। পরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব মেয়েদের মধ্যে 

তপোবিভূতিকে (চৌধুরী) আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 

তপোবিভূতি পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বলতে শুরু করল-_অসংচিস্তা__ 

শ্রীশ্রীপিতদেব-__সে কি রকম? অসৎ কাকে বলে? 

_ জীবনবৃদ্ধির অপলাপ যা আনে-__তাই অসৎ। যদি কেউ সে রকম চিন্তা করে, টির পরিসর তেমন কর্মও 

করে যাতে সপরিবেশ জীবনবৃদ্ধির অপলাপ ঘটে তাহলে তা তার আচারে আচরণে ফুটে বেরোয়। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব___তারপর পড়। 

তপোবিভূতি পরের অংশ পাঠ করে বলল- সেরকম সৎ চিন্তাও যদি করে-_তাও বাক্যে, চিন্তায় আচরণে ফুটে বেরোয়। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং- -২০/৭/৭৯ ইং] 
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স্পষ্টবাদী হও, কিন্তু মিউভাষী হও। 


ছেলেদের আলোচনায় সঞ্জয় সিং বাণীটি আর একবার পাঠ করল। সে চুপ থাকায় ্রীপ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_স্পষ্টবাদী 
হওয়া মানে কি? 
সঞ্জয় বুঝতে পারছেনা দেখে পিতৃদেব তখন বললেন-_মিথ্যাবাদী কাকে বলে? 
সঞ্জয় যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে। 
্রীত্রীপিতৃদেব- সত্যবাদী? 
_যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। 
সপ , বললি__ওই গাছের নীচে একটা জিনিস ভাল দেখা যাচ্ছে-_তা কি 
? 

সপ্জয়-_আজ্ঞে না,আব্ছা। 
্রীত্রীপিতৃদেব__তাহলে স্পষ্ট মানে_ সম্পূর্ণ ভাল করে দেখা ।স্পষ্টবাদী মানে__যা দেখলে, তা সম্পূর্ণ বললে । আবছা দেখে 
তো লাভ নাই। যেমন, টিকিতে হাত দিলে-_ওকে (পিছনের সঙ্গীকে) বললি স্পষ্ট দেখলাম, কিন্তু দেখিস নাই। স্পষ্টবাদীর 
সপ সম্পর্ক কি? যেমন, তুমি ভাই এটা করেছ, এটা করলে কেন? ঠিক হয় নাই। স্পষ্ট বললি সোজাসুজি, মিষ্টি 
করে | 
সঞ্জয়__যা দেখব তা ভাল করে বুঝিয়ে বলব। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা । 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২১/৭/৭৯ ইং] 


বলতে বিবেচনা কর, কিন্ত ব'লে বিমুখ হয়ো না! যদি ভুল ব'লে থাক, সাবধান হও, ভুল করো 
না| 


আজ মেয়েদের আলোচনায় কৃতিদ্যুতি বিশ্বাসের উপর আলোচনার ভার পড়ল। কৃতিদ্যুতি বলল-_কাউকে যদি কিছু বলতে 
যাই তার আগে বিবেচনা করতে হবে। ভাবতে হবে। 

শ্রীত্ৰীপিতৃদেব__কী বলতে? কোনও কিছু বলবি, ভাবলি। তারপর কী করে বিমুখ হলি না? 
কৃতিদ্যুতি__কাউকে যদি কড়া কথা বলি, তার আগে ভেবে দেখব। 

শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব__ভেবে পরে কড়া কথা বলবি? (সকলের হাসি) কড়া কোথায় পাচ্ছিস এখানে? 

_ ভাল-মন্দ বিবেচনা করে বলব। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ভাল বলে যদি বিমুখ হোস! বিমুখ হওয়া মানে কী? 

বাণীটি ঠিকমত আলোচনা না হওয়াতে শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই বলে দিলেন__আমি তোকে কথা বলব, কথা রক্ষা করবি কিনা 
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করবি! কথাটা বললাম, তুই রক্ষা করলি না--বললাম, ভাই, আমাকে দুটো পান এনে দিবি? ভাল করেই বললাম। কিন্তু তুই 
বললি-_না আমার কাজ আছে, যাওয়া হবে না। তাই বলার আগে বিবেচনা করতে হয়, তুই কোন কাজে আছিস-_নাকি 
কোথাও যাচ্ছিস। 
একজন হয়ত বলল-_ভীষণ বিপদে পড়েছি, টাকা দেবে, মঙ্গলবার দিয়ে দেব। তুই বললি, টাকা নাই ভাই। চোখমুখ দেখেই 
ধরে ফেললি ওখানে এটাই বলা দরকার। সে রকম কোনও কথাই যখন বলবি, সেটা রক্ষা করবে কি না-করবে ভেবে বলতে 
হয়। বিমুখ হওয়া মানে--বিফল হওয়া, অকৃতকাৰ্য হওয়া। হরিপদদাকে (দাস) লক্ষ্য করে বললেন-_বিমুখ হওয়া মানে? 
হরিশদদা-_উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। 
শ্রত্রীপিতৃদেব-__বলে ফেললাম, অথচ কথাটা রাখল না, এতে ভাল হয় না। ও কথাটার কোনও মানে হয় না। নিষ্ঠা, আনুগত্য, 
কৃতিসম্বেগ থাকলে এগুলো ঠিক-ঠিক বোঝা যায়। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২২/৭/৭৯ ইং] 


যদি ভুল ব'লে থাক, সাবধান হও, ভুল ক'রো না। 


আলোচনায় ধৃতিবল্পভ শিকদার পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বলল-_যদি ভুল হয়ে থাকে__ 
্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, সংসারে নানারকম ব্যাপারের মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে যদি ভুল হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দে। 
__কেউ হয়তো চুরি করল, আমি তাকে না বলে অন্য কাউকে বললাম। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__সেটা হয় নাকি? যে চুরি করেছে তাকে না বলে অন্যকে বলি সাবধান হতে? __“সম্পূর্ণ__বানান বল্‌। 
ধৃতিবল্লভ-_স-ম্পুূ-্ণ বলল। 
এবার ্রীশরীপিতৃদেব কৃতিদেবতাকে (চৌধুরী) এ বানানটিই বলতে বলায় সে বলল-_সম্পূর্ণ। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__কোনটা ঠিক? | 
সকলের উত্তর-_দ্বিতীয়টা ঠিক। 
্ীশ্রীপিতৃদেব ধৃতিবল্পভকে) __ভুল বললে তো, এবার সাবধান হও, ভুল করো না। 
_ লেখার সময় ভুল করব না। 
্রীশ্রীপিতদেব__কি লিখবি? 
_ সম্পূর্ণ। 
এরপরও সত্যানুসরণের বাণীটির আলোচনায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_একজন বলল, দাদা দেওঘর টাউন কোনদিকে? তুই 
উল্টোদিকে রোহিনী রোড বললি। ভুল বলা হল, এটা সংশোধন করতে হবে। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৩/৭/৭৯ ইং] 
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সত্য বল, কিন্তু সংহার এনো না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব-_সত্যং লোকহিতং প্রোক্তং--শাস্ত্রে আছে। আর সংহার কথার অর্থ_ বিনাশ, প্রলয়, ধ্বংস। একটা চোর চুরি 
করেছে। যে কারণে হোক (স্বভাব দোষে অথবা পেটের দায়ে) তার বিচারে তাকে জেল খাটতে হবে এবং টাকা জরিমানা দিতে 
হবে। যদি কোন সংলোক সাক্ষী দেয় যে না চুরি করেনি তবে মকুব হয়ে যায়। যদি উপযুক্ত সাক্ষী না পায় তবে সারা জীবন জেল 
খাটতে হবে। ফলে তার স্ত্রী-পুত্রাদি অনাহারে মারা যেতে পারে। 

এখন দেখতে হবে মানুষটাকে যদি মানুষটা ভাল হয় বা এখন থেকে ঠিক মত চলবে, কখনো ভুল করবে না, আর চুরি করবে 
না, তার স্বভাব পরিবর্তন করে চলতে চায় বোঝা যায়, এক কথায় এবার থেকে তার দ্বারা মঙ্গল কাজ ছাড়া অমঙ্গল কিছুই 
ঘটবে না এমনতর বোঝা যায়__তবে এই কথাই বলা ভাল চুরি কখনো হয়তো করেছে, বহু আগে। এখন আর করে না। এই 
বলে মকুব করা ক্ষতি নেই। 

আর যদি দেখা বা বোঝা যায়-__এ ব্যক্তির দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন তো হবেই না পরস্ত অমঙ্গলই করবে। জীবনে 
উন্নতি করতে পারবে না-_সে ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য যা তাই বলে শাস্তি বিধান শ্রেয়। 

আগার নিন সির পীনিররাররন- রাড বদি বনসারার বিচারের চি হতে গাল রি রিল্জিলাকের 
সাক্ষী পায় তবে মুক্ত হতেও পারে। 

এখন কি করণীয়, সত্য রদ যোনি হবে আরা দেগা দরকারি মাম চারিরির এরিবা্ন সরব কিলার ষ্াখার& 
লোকটি জীবিত থাকলে- এরপর থেকে দশজন লোকের বাঁচা এবং বাড়ার সহায়ক হতে পারে, তা’র পরিবর্তন হয়েছে, আর 
কোনদিন মঙ্গল ছাড়া, অমঙ্গল করবে না, তবে সেখানে এই কথা বলা ভাল-_না, না এরকম কাজ এ ব্যক্তি করেনি। 

আর যদি দেখা যায়, এ ব্যক্তি মুক্ত হলেও আর না হলেও যা আছে তাই থাকবে, অন্যায় করবেই- সে ক্ষেত্রে তার সংহারই 
ভাল। 

আরও সহজভাবে বোঝার জন্য শ্রীতরীপিতৃদেব বললেন-_ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ করলে বলি__ইনজেকসন নিলে লাগে 
না, নিয়ে নে। আসলে কি তাই? লাগেই। কিন্তু তার মঙ্গল চাই বলেই এইরকম বলতে হয়। আসলে এরকম বলাটা কিছুই নয়, 
তা বলতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী। যদি প্রকৃত সত্য যা, তা বলি ‘লাগে’ তাহলে নেবে না। অসুখ সারবে না। হয়তো বা মৃত্যুই 
তার সুনিশ্চিত হয়। 

আসল কথা- ইষ্ট ও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি কোন বাধা আসে আর তাতে যদি চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়, তবে তা 
মঙ্গলের জন্য নেওয়া ভাল। তাকে খুশী করাই যখন আমার সাধনা তখন দুটো একটা কৌশল প্রয়োগে কিছু যায় বা আসে না। 
শান্ত্রে আছে__যোগঃ কৰ্ম্ম সুকৌশলম। হঠাৎ আমি ভক্ত হয়ে ‘আমি ইষ্টের কাজ করছি, এরকম বলি কি করে”__ এইরকম 
বক ধার্মিক হওয়ায় লাভ নেই। বরং তার খুশীর জন্য যখন যা করা লাগে তাই করাই কর্তব্য। তাই বলে-_ভুলেও কখনো 
নিজের স্বার্থ পরিপুরণের জন্য যেন মিথ্যার আশ্রয় না নিই। তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। 
এই প্রসঙ্গে পিতৃদেব আরও একটা গল্প বললেন- এক সাধু তে-মাথা রাস্তার উপর বসে ধ্যান করছেন। কিছু দূরে এক ব্যাধ 
একটা শৃকরকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। তীরবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে শৃকরটি দৌড় দেয়। সাধুর সামনে দিয়ে কোন দিকে গেল 
দেখতে পাওয়া গেল না। ব্যাধ তাড়াতাড়ি সাধুর কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল-__তীরবিদ্ধ একটা শৃকর দেখেছেন? তখন সাধু 
মহাশয় এই কথাই বললেন-_--“চোখ দেখে বলতে পারে না, কান শোনে দেখতে পায় না।” সাধু মহাশয়ের কথা ব্যাধের 
হেঁয়ালীর মত শোনাল এবং বিরক্ত হয়ে নিজে দৌড় দিল শুকরকে খুঁজে বের করার জন্য। 

অমিতাভদা-_আজ্ঞে, এখন বুঝতে পারলাম।। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কাজ করতে হয়। তার সাথে “যোগযুক্ত” থাকলে 
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কখন কি করণীয় তা আপনা থেকে হয়ে যায়। আর তা সম্ভব হয় নাম জপের মধ্য দিয়ে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ওটাই জীবনে চলার সহজ উপায়। 
[ তার সানিধ্যে/তাং-৮/৬/৮২ইং] 


_ মেয়েদের আলোচনায় তীর্যরানী দাস বাণীটি আর একবার পাঠ করে চুপ থাকলে শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাকে বললেন-_কিরে 

বসে বসে খাবি খাচ্ছিস নাকি? 

ততক্ষণে তীর্য বলে- সত্য মানে ইস্ট । 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ সত্য মানে ইষ্ট। ইষ্ট বল, কিন্তু সংহার এনো না।-_বাণীটা এই নাকি? 

তীর্যরানী তখনও চুপ। 

্রীত্রীপিতৃদেব- ইস্ট যদি হয়-_বোঝায়ে দিবি তো কথাটা । সত্য মানে যার বিদ্যমানতা আছে। ইষ্টই হোক, বিদ্যমানতা হোক 

কথাটা মিলায় দিবি তো! ‘বল’-র সঙ্গে বিদ্যমানতা, ইষ্টের সম্পর্কে কি? সত্য মানে ইষ্টই যদি হয়__তাহলে যা বললে ইষ্ট হয়, 

ইষ্ট মানে মঙ্গল যাতে হয়, যাতে বিদ্যমানতা অক্ষুণ্ন থাকে তাই করা। তাই ঠাকুর বলছেন-_এমনভাবে বল যাতে ইষ্ট হয়, 

মঙ্গল হয়। এমনভাবে বল না যাতে ধ্বংস হয়। সত্য বললাম কিন্তু ধবংস হল তাতে তো উল্টো হল। সোনার পিতলে ঘুঘু হয় 

তাহলে । সত্য মানে তাই যাতে মানুষের কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়, বিদ্যমানতা অক্ষুণ্ন থাকে। এমনভাবে বললাম যাতে অস্তিত্ব 

ক্ষুন্ন হয়ে গেল, তা যেন না হয়।... 
ৃ [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৪/৭/৭৯ ইং] 


সৎ কথা বলা ভাল, কিন্তু ভাবা, অনুভব করা আরো ভাল। 


সুনীলদা (বিশ্বাস) জানালেন__আজ ছেলেদের আলোচনা । 

শ্রীশ্রীপিতিদেব__ কেন, ছেলেদের কেন? আমি ভাবলাম মেয়েদের হবে। অশোক বিশ্বাস আলোচনা করুক। 
অশোক বিশ্বাস আর একবার বাণীটি পড়ে বলল-_সৎ কথা বলা ভাল, ঘড়ে কে পারাপার 
শরীশ্রীপিতৃদেব__সে তো ঠিকই। কিন্তু কেমন করে সৎ কথা বলবি, ভাববি, অনুভব করবি? 

অশোক- ঠাকুরের বাণীগুলো বলা ভাল, কিন্তু সেগুলো ভাবতে হবে__কাজেও লাগাতে হবে। 
শরীশ্রীপিতৃদেব-_একটা বাণী বল্‌। | 

অশোক__ “মানুষ আপন টাকা পর/যত পারিস মানুষ ধর্‌।” 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__ঠাকুরের বাণীগুলো সৎ কেন? আলোচনা করতে হবে তো! ফাল্গুনী (রায়চৌধুরী) বল্‌। 
ফান্গুনী__সৎ মানে ইস্ট 

শরীশ্রীপিতদেব-_ কেন? সৎ মানেই বা কি, ইষ্ট মানেই বা কি? 

ফাল্গুনী নিশ্চুপ থাকাতে বললেন-__সুভাশিষ বল্‌। দেরী হয়ে যাচ্ছে। 
সুভাশিষ-_জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যিনি তিনিই সৎ__সেই জন্য তিনি ইষ্ট। তার কথা বলা ভাল। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব__জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যিনি, তিনিই সৎ। সে তো বুঝলাম। আমরা সারাদিন তো কত কথা বলি। 
এবার কৃতিদ্যুতিকে (বিশ্বাস) বলার জন্য বললেন। 
কৃতিদ্যুতি-_তিনি যে কথাগুলো ভালবাসেন, সেগুলো বলতে হবে। 
রীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে তো চার্ট করে নিতে হবে। জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যেসব কথা সেগুলো সৎ কথা-_বলবি তো! সে সব 
কথা বলা ভাল। তারপরে? 
_ কিন্তু ভাবা, অনুভব করা আরও ভাল। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ঠাকুরের বাণী আছে যে, “সৎ কথা বলা ভাল, কিন্তু ভাবা, অনুভব করা আরো ভাল।”__এটা তো একটা সৎ 
কথা, এটা ভাবতে হবে, অনুভব করতে হবে। এইরকম করতে হবে, মিলায় দিচ্ছিস না তো? 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৫/৭/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সঃ সঃ 


অসৎ কথা বলার চেয়ে সৎ কথা বলা ভাল নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে কাজ করা ও অনুভব না থাকলে 
কী হ'লো- বেহালা, বীণা যেমন বাদকানুহে বাজে ভাল, কিন্ত তারা নিজে কিছু অনুভব করতে 
পারে না! 


্রীশ্ত্রীপিতিদেব মিনতিকে জিজ্ঞাসা করলেন-__সৎ কথা কাকে বলে, অসৎ কথাই বা কাকে বলে? 

মিনতি যে কথায় লোকের ভাল হয় তা-ই সৎ, যে-কথায় লোকের খারাপ হয় তা’ অসৎ। 
্রীত্রীপিতৃদেব__ভাল হচ্ছে যার কথায়, তার কী হবে? 

মিনতি__তারও ভাল হবে। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব___একটা উদাহরণ দাও। 

মিনতি__একজন লোক সম্বন্ধে আমি আরেকজনকে বললাম-_লোকটা ভাল। 

্রীত্রীপিতৃদেব__কী দেখে বললে লোকটা ভাল? | 

মিনতি__সে লোকটি ভাল কথা বলে, রোজ ঠাকুর-বাড়ি আসে--দু’বেলা বিনতি প্রার্থনা করে। যাজন করে। 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব__বল, লোকটার ইষ্টের দিকে টান, তাই ভাল। 

শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব এবার সুন্দরীকে (সরকার) বললেন-_তুমি বল। 

সুন্দরী-_আমি বন্ধুকে বলব রোজ সকালবেলা উঠে প্রার্থনায় আসবে, ঠাকুরবাড়ি আসবে; আমি নিজেও ভাবব ঠাকুরবাড়ি না 
এলে খারাপ হবে। 

শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব__ঠিকই বলেছ। সকালে উঠে ঠাকুর-প্রণাম করে বাবাকে-মাকে প্রণাম করতে হয়। এমনও বলা যায়। 
হৃধীকেশকে (দে) শ্রীশ্রীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন-__“মিথ্যা কথা বলা ভাল না’, এটা সৎ কথা না অসৎ কথা? 
হৃবীকেশ__সৎ কথা। 

্রীত্রীপিতৃদেব হৃধীকেশকে বললেন-_সকালে উঠে চোখে-মুখে জল নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করতে হয়, বাবাকে-মাকে প্রণাম 
করতে হয়, ভক্তি করতে হয়। দু'বেলা প্রার্থনা করতে হয়। 
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্ত্রীপতিদেব এবার অতসীকে (দি) ্রশ্ন করলেন-__বেহালা, বীণা যেমন বাদকানুগ্রহে বাজে ভাল, তার মানে বুঝিয়ে বল। 
অতসীকে নিরুত্তর দেখে প্রীশ্রীপিতদেব বললেন-_বেহালা বা বীণা নিজে বাজতে পারে না; ভাল বাদক থাকলে ভাল বাজে, 
বাদক না থাকলে নিজে-নিজে বাজে না। তেমনি তুমি যদি ভাল-ভাল কথা মুখস্থ রেখে অন্যের কাছে বলে বেড়াও এবং নিজে 
পরিপালন না কর তাহলে বেহালা বা বীণার মত হবে। সেইজন্য ভালকথা বা সৎকথা তোমাকে অনুভব করতে হবে, হৃদয়ঙ্গম 


করতে হবে- চরিত্রগত করতে হবে। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৫/২/৭৬ইং ] 


যে অনুভূতির খুব গল্প করে অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না, তার গল্পগলি কল্পনামার বা আড়বর। 


প্রতিদিনের মত আজও বাণীটি নানা ভাষায় পাঠ হওয়ার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বাণীটি তীর্য (দাস), শুভা (সান্যাল), মিনতি 
(গাঙ্গুলী) ও ধীরা (মণ্ডল)__এই বালিকাদের পাঠ করতে বললেন। তৎপর তীর্যকে জিজ্ঞাসা করলেন__কেমন করে জানা 
যায়? ূ 

তীর্য__দীপ্তিদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। দীপ্তিকে দেখলাম। তখন জানলাম দীপ্তি বাড়িতে আছে। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে জানা গেল কী-ক'রে? 

তীর্যকে নিরুত্তর দেখে এবার তিনি হৃধীকেশকে (দে) জিজ্ঞাসা করলেন। 

হৃধীকেশ__অনুভব ক'রে জানা যায়। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__ তোমরা তো ঠিকই বলছ, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না। (ক্ষণিক থেমে) স্বপ্না বল দেখি? 
্বপ্রা__রানীর (মুখার্জী) অসুখ ক'রেছে__শুভা আমায় বলল, তখন রাণীর অসুখের কথা জানতে পারলাম। 
শরীত্রীপিতদেব__তাহলে জানলাম কেমন ক'রে? বল, কানে শুনে জানতে পারলাম । খাবারে নুন বেশী না কম হয়েছে, মিষ্টি 
বেশী না কম জিহবা দিয়ে অনুভব করি। হাওয়া বইছে কি-না ত্বক্‌ দিয়ে অনুভব করি। যে মাধ্যমগ্ডলোর সাহায্যে জানতে পারি 
সেগুলোকে ইন্দ্রিয় বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে আমরা জানতে পারি, জ্ঞান হয়। এগুলোকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ-_এগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি। এগুলোকে কর্মেন্দ্রিয় বলে। . 

উপস্থিত বালক-বালিকাদের তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমুদয় উচ্চারণ করালেন। সকলের মুখস্থ হওয়ার পর তিনি 
বললেন__আরো চারটি ইন্দ্রিয় আছে। সেগুলো হচ্ছে__মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার । এগুলো দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, অনুভব 
করাযায়।__ এগুলোকে অস্তরিন্দ্রিয় বলে। অতঃপর অস্তরিন্ড্িয়গুলির নাম তিনি ছেলে-মেয়েদের উচ্চারণ করালেন। 
বাণীটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- ঠাকুর বলেছেন, যে অনুভূতির খুব গল্প করে, কিন্তু লক্ষণ প্রকাশ হয় না, তার 
মানে যার অনুভূতি হয়নি সে যদি অনুভূতির গল্প করে, তার গল্পগুলি আড়ম্বরপূর্ণ হয়, হৃদয়গ্রাহী হয় না। কোন বিষয়ের 
অনুভূতি হ’লে জ্ঞান হয় তো! যেমন দীঘায় সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে এসে একজন বলছে-_এইরকম। তুমি তা’ কখনো দেখনি, 
অথচ তুমি বলছ__না, ওরকম নয়, এরকম, নানরকম কায়দা করে বানিয়ে তুমি বুঝাতে চেষ্টা করছ। তাহলে কী হবে? তুমি 
কলকাতা না দেখেই কলকাতার গল্প ক'রলে যেমন হয়, সেরকম হবে। আমি রসগোল্লা কখনো না খেয়েই গল্প করলাম। আর 
একজন খেয়ে বসে গল্প করল-_আকার, আকৃতি, রঙ, স্বাদ সব অবলীলাক্রমে ব'লে গেল। তার মুখ-চোখ সব দিয়ে তা প্রকাশ 
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পেল। আর আমি যে বানিয়ে বলছি, বলার ভাবেই তা" ধরা পড়ে যাবে। খাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাবে না। 

আমরা দীক্ষা নিই কিজন্য ? অশাস্তির হাত থেকে বাঁচার জনা। ীক্ষা নিয়ে বীজমন্ত্র জপ করতে থাকি, ধ্যান করি, ইঞ্টনির্দেশ 
মেনে চলি। ঠিকমত চ'ললে আমরা বহু জিনিস অনুভব ক’রতে পারি, ভেতরের বোধ দিয়ে দেখতে পাই। ইন্দ্রিয়গুলো না 
থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। এদের দিয়ে আমরা সব জানতে পারি। কথাবার্তা, চাল-চলন, হাব-ভাবের মধ্যে 
তা প্রকাশ পায়। 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৫/২/৭৬ ইং ] 


মদনদা বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বললেন-__কেউ হয়তো প্রেম-ভক্তির অনেক গল্প করে, কিন্ত কখনও যদি তার গুরুজনকে 

ভক্তি করার ব্যাপার আসে তখন তা ঠিকমত প্রকাশ পায় না, সেগুলো ঠিকমত দানা বাধে না। তখন বলা যায় তার ওই 

বলাগুলি কল্পনামাত্র বা আড়ম্বরপূর্ণ। 

শরীত্রীপিতদেব__সে তো ঠিক, কিন্তু অনুভূতি কেমন, কি অনুভূতি? 

মদনদা-_জীবনবৃদ্ধির অনেক কিছু অনুভূতি করে যাচ্ছে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_যেমন আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে অনুভূতি। অতক্ষণ নাম করলাম, জ্যোতি দেখলাম, কিন্তু ব্যবহারে প্রকাশ 

পেল না__সেগুলো কল্পনামাত্র বা আড়ন্বরযুক্ত। | | 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৭/৭/৭৯ ইং ] 


যত ডুববে তত বেমালুম হবে। 


বিভিন্ন ভাষায় বাণীটি পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব নাম ধ'রে ছোট-ছোট বোনেদের কয়েকজনকে বাণীটি পাঠ করতে বললেন। 
আজ পাঠ করল যথাক্রমে কুমারী নীরদাসুন্দরী সরকার, কুমারী মিনতি গাঙ্গুলী, কুমারী শাস্তদীপা রায়চৌধুরী ও কুমারী 
তীর্যরানী দাস। পাঠ শেষে নির্দেশমত তীর্যরানী আলোচনা শুরু করল। 

তীর্যরাণী-__যত আমি নাম করব, ধ্যান করব, তত তার মধ্যে ডুবে থাকব, আমি যে আছি বুঝতে পারব না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__নিজে থেকেই বললে? ঝত্বিক্‌ কে? 

তীর্যরাণী_ বাবা (শ্রীহরিপদ দাস)। 

্রীত্রীপিতৃদেব উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন-_বাঃ! বেশ বলেছ। তোমরা তো অনেক বুঝে ফেলেছ দেখছি! 

এরপর তিনি নীরদাসুন্দরীকে বাণীটি বুঝিয়ে দিতে বললেন। 
নীরদাসুন্দরী__যত নাম করব তত আমি অন্য সব কিছু ভুলে যাব। 

্রীত্রীপিতৃদেব__বেমালুম মানে কী? দীপ্তি বল। 

দীপ্তি কর)__বেমালুম মানে না জানা, বুঝতে না পারা। 

বাণীটি সম্বন্ধে বোনেদের আলোচনার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- চান করতে গেলাম, ডুব দিলাম, অল্প ডুবলাম, তাই ঘাড় 
মাথা সব দেখা যাচ্ছে। আরো ডুবলাম, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল জলের ওপর তরঙ্গ উঠছে। একসময় সেই তরঙ্গও 


১০৫ 


Scanned by CamScanner 
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মিলিয়ে যাবে। জলাশয়ের পাড়ের লোকেরা আমায় টের পাবে না। জল দেখে কেউ বুঝতে পারছে না ভেতরে লোক আছে। 
__ এটা একরকম । আর, তীর্যরাণী, সুন্দরী যা বলল তা’ থেকে বলা যায়-_নাম করছি, মশায় কামড়াল, টের পেলাম না। নাম 
করেই চলেছি, বাইরের সংঘাত কিছুই বোধ করতে পারছি না। বাইরের সংঘাত দ্বারা আমি বিক্ষিপ্ত হচ্ছি না। সেজন্য বাইরেও 
তার প্রকাশ নাই।__এটা আর একরকম। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৭/২/৭৬ ইং | 


্ীত্রীপিতৃদেব কৃতিদেবতাকে (চৌধুরী) আলোচনা করতে বললেন। 
কৃতিদেবতা বাণীটি এরুবার পড়ল কিন্তু কিছু না বলায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কি হল রে? ডুব্‌, ডুবলেই তো বুঝতে পারবি। 
ডুবা মানে কি?__তার মানে গভীর ছাপ পড়া। মালুম হওয়া মানে কি? 
কৃতিদেবতা- বুঝতে পারা, জানতে পারা। 
্ীত্রীপিতৃদেব-__তাহলে বেমালুম মানে-_বুঝতে না পারা। ধর্‌, একটা পুকুরে ডুব দিলি__আস্তে আস্তে মালুম হচ্ছে, মানে 
জানতে পারছিস, কিন্তু যদি অনেকক্ষণ ডুবিস তখন জল স্থির হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে অঙ্ক করছিস্-__অন্যে চেঁচামেচি 
করছে-__সবই জানতে পারছিস। আর যখন মশগুল হয়ে গেলি-__মা বলছে ঘরে কেউ নাই নাকি?__কোন শব্দ নাই।-__এই 
রকমই হয়। একদম ৪501 (মগ্ন) হয়ে গেলে বেমালুম হয়ে যায়। বাইরের লোক বুঝতে পারে না, নিজেও বুঝতে পারে না। 
ইঞ্টের কাছে গিয়ে বুঝতেই পারে না নিজে কি করছে। 
অভিধান থেকে মালুম মানে দেখলেন__বোধ, জ্ঞান, উপলব্ি। আবার বললেন-_তুই জলের মধ্যে যাচ্ছিস, তখন প্রথম- 
প্রথম মালুম হচ্ছে। পরে যখন সম্পূর্ণ ডুবে গেলি তখন সব স্থির, আর কোন ঢেউ নাই। সব সমান। ঘরের মধ্যে সমস্ত অন্তর 
দিয়ে কাজ করা যায়__বাইরের লোক বুঝতে পারে না। অঙ্ক কষতে-কষতে ৮টা কষে ফেললি। তখন এত ডুবে গেছিস যে 
খেয়ালই নাই। একটা ছেলের মাথা খুব যন্ত্রণা করত, কিন্তু 'কোডোপাইরিন” খেত না-_অঙ্ক কষতে বসত। তাতে আস্তে আস্তে 
ভাল হয়ে যেত, বেমালুম হয়ে যেত। কল্যাণীর (পূজনীয়া বড়দিদি) যখন বিয়ে হয় তখন বাবুকে (পৃজ্যপাদ বড়দাদাকে) খুঁজেই 
পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি পর দেখা গেল একটা মশারি টাঙিয়ে ভেতরে বসে পড়ছে । এত মন বসে গেছে। যখন মন বসে 
না, তখন ৫ মিনিট নাম করলে মনে হয় এক ঘন্টা হয়ে গেল। আবার যখন মন বসে তখন এক ঘন্টা-দু'্ঘন্টা বসলেও মনে হয় 
৫ মিনিট করলাম। যত ডুববে, যত তুমি মন দিয়ে কাজ করবে তত কি হবে£__ বেমালুম হয়ে যাবে। স্থান, কাল, পাত্র সব 
বেমালুম হয়ে যাবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৮/৭/৭৯ ইং] 


সঃ সঃ সং সং সং 


যেমন ডালিম পাকলেই ফেটে যায়, তোমার অন্তরে সত্ভাব পাকলেই আপনি ফেটে যাবে__ 
তোমার মুখে তা" প্রকাশ করতে হবে না। 


শ্রীকষ্ঠদা-_পাকা সংভাব কেমন? 
সতীশদা__সংভাব এলে বাইরে প্রকাশ পায়-__বিশ্বাস আসে- চেহারায় ফুটে বেরোয়। 
শ্রীশ্রীবড়দা__সংভাব মানে বুঝতে পারলাম না। 
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হেম তেওয়ারীদা__অস্তিবৃদ্ধির পথে চলাটাই সৎভাব। আমি যাতে ঠিক ঠিক হচ্ছি। 

শ্রীশ্রীবড়দা--ঠিক ঠিক কি। হচ্ছিই। হওয়াটাই ঠিক ঠিক। 

কেন্টদা- চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে। 

বসাওনদা-_অসংভাব যেমন ঠাকুর বলেছেন চোখেমুখে ফুটে বেরোয়। 

্ীশ্রীবড়দা-_তুমি যেমন ভাষা বল আর একজন আর একরকম। কবীর সাহেবের তখন খুব নাম-_বহু জায়গায়। নৌকা করে 

এক সাধু আসছেন। কবীর সাহেব এক বটগাছ তলায় থাকতেন। কেউ কারও ভাযা জানে না, কিন্তু দেখামাত্রই দুজনে দুজনকে 

জড়ায়ে ধরেছে। সেই রকম সৎভাব থাকলে দুজনেই বুঝতে পারে । ইতর প্রাণীরাও বুঝতে পারে। সৎভাব বলতে বোঝায় 

ইষ্টভাব_ you are for the Lord and so for others. এমনতর হলে "পর মনে হয় সবই ঠাকুরের ৷ তার যে সব তাই__ 

তারা কতখানি আদরণীয় ও বরণীয়। তারপরে আসে প্রেম। ডালিমের যেমন রস হয়-_ ফেটে যায়। সবর্বভূতে তেমন প্রেম হয়। 
"যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৩/৭৪ ইং] 


যে-খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবে। 


পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব রাণীকে বাণীটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। রাণীর বক্তব্যে বিষয়টি পরিষ্কার হ'ল না। তাই সুন্দরীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-__বিবেকের অনুচর বলতে কি বোঝ বল দেখি। 
নীরদাসুন্দরী__নাটমণ্ডপে বসে অনেক ছেলে-মেয়ে কুল খেয়ে কুলের বীচি তোষকের নীচে ভরে দেয়। বুঝছে ফেলা উচিত 
নয়। এখানে যদি তা” না ফেলত তাহলে বিবেকের অনুচরের কাজ করত। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব--বিবেক মানে? 
নীরদাসুন্দরী__সুবুদ্ধি। 
নীরদাসুন্দরীর উত্তর শুনে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বিশেষ প্রীত হলেন; অন্যান্য মেয়েদের পানে তাকিয়ে বললেন__তোমরা কেউ 
পারলে না কেন? এই বাচ্চা মেয়েটা (৮1৯ বছর) ব'লে দিল। 
এরপর বাণীর আলোচনার প্রসঙ্গ ধরে তিনি বললেন-_সুবুদ্ধির যে খেয়াল তার কথা যদি শুনত তাহ'লে বিবেকের অনুচর 
হ'য়ে কাজ করা হ'ত। খেয়াল মানে কী-_ঝৌক। তোমার খেয়াল চেপেছে, তাই কাশ্মীর ঘুরে এলে, অনেক টাকা-পয়সা নষ্ট 
করলে। ফিরে এসে দেখলে ছেলেপুলেরা খেতে পায় না। বিবেকের অনুসরণ করে যে খেয়াল তার অনুসরণ না ক'রে এই 
অবস্থা হয়েছে। 
প্রশ্ন তুললেন সতীশদা (পাল)-___ঠাকুরকে ফুল দেবে তাই অন্যের বাগান থেকে ফুল চুরি ক'রে নিয়ে আসা-_ এটা সুবুদ্ধি, না 
কুবুদ্ধি? | | | 
্রীত্রীপিতৃদেব এই প্রশ্নের উত্তর নীরদাসুন্দরীকে দিতে বললেন। 
নীরদাসুন্দরী__আজ্তে_ বুবুদ্ধি। 
্রীত্রীপিতৃদেব__আর সুবুদ্ধি হ'ত, যদি বাগানের মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আনত। যাতে নিজেরও খারাপ হয়, 
অপরেরও SEU CEN CETTE TUE অর্থাৎ যে খেয়াল সুবুদ্ধির অনুসরণ করে, আমাদের তারই 
অনুসরণ করা উচিত। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/২/৭৬ ইং] 
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বিভারে অভি হারাও, কিন্তু নিভে যেও না। বিভারই জীবন, বিস্তারই প্রেস / 


বাণীটি পাঠ করা হ'তেই শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__নে, আলোচনা কর। উপস্থিত সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে 
থাকলে তিনি বললেন-_নিত্যানন্দ বল্‌। 

নিত্যানন্দ মণ্ডল-_“বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও”,_অর্থাৎ ঠাকুর এখানে আমাদের বিস্তারের মধ্যে ডুবে যেতে বলছেন। বিস্তারের 
মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বলছেন। নিজেকে হারিয়ে ফেলা অর্থে “আমি'-“আমি' বোধের বিলুপ্তি ঘটান অর্থাৎ যাতে 
‘এটা আমি করলাম’, “এটা আমার'__এই ভাব না থাকে। 'আমি'-“আমি" এই অহঙ্কারবোধ না থাকাই হচ্ছে বিস্তারে অস্তিত্ব 
হারান। আর নিভে যাওয়া অর্থে “আমি-আছি'-_এই বোধ চেতনায় না থাকা। অনেকে যেমন ধ্যানস্থ হয়ে আর পূর্বতন চেতনার 
রাজ্যে ফিরে আসেন না। এটা হ’ল নিভে যাওয়া। 

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করার জন্য নিত্যানন্দদা বলতে শুরু করলেন-_রামকৃ্ণ ঠাকুরের এক গল্প আছে। চার-বন্ধ ভ্রমণ 
করতে-করতে পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেল। খুব উঁচু পাঁচিল। ভেতরে কি আছে দেখার জন্য সকলে উৎসুক হ'ল। 
পাঁচিলে একজন উঠল। উঁকি মেরে যা” দেখলো, তা’তে অবাক হয়ে হা-হা-হা-হা ক'রতে ক'রতে ভেতরে প’ড়ে গেল। আর 
কোন খবর দিল না। যেই ওঠে সেই হা-হা-হা-হা ক'রে পড়ে যায়__এই হ'ল নিভে যাওয়া। 

এবার প্রশ্ন উঠল, কিন্তু বিস্তার বলতে কী বুঝব? আর কি-ভাবেই বা তাতে অস্তিত্ব হারান হয়? 

সুধীরদা (রায়চৌধুরী) শরীশ্রীপিতৃদেবের নিকট কিছু বলার অনুমতি চেয়ে শুরু করলেন-__আমার মনে হয়, বিস্তারে অস্তিত্ব 
হারাও অর্থে আমি ইষ্টে এমনভাবে বিভোর থাকব যে, নিজেকে ভুলে যাব। আমার স্নান, খাওয়া ইত্যাদির দিকে নজর না দিয়ে 
ইষ্টকাজের প্রেরণায় মেতে থাকব। মানুষ অনেক সময় নিজের খাওয়া-পরা, ঘর-সংসার এ-সব চিন্তায় মেতে থাকে। কিন্তু 
আমরা এমন ভাবে ইষ্টকাজে মেতে থাকব যেন এ-সবের চিন্তাই না করি। ইষ্টকাজ করতে গিয়ে যেন খাওয়া-পরা, ঘর-সংসার, 
বিষয়-আশয় সব ভূলে যাই__ এটাই বিস্তারে অস্তিত্ব হারান। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব__বাঃ, তাহ'লে তাড়াতাড়িই নিভে যেতে হবে! 

(এবার সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলেন) 

জনৈক দাদা বিবেকানন্দের উদাহরণ দিয়ে বললেন-_বিবেকানন্দ যেমন, ্রীত্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট গিয়ে একেবারে 
পরিবর্তিত হ'য়ে গেলেন। তার আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির পরিবর্তন হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
শুভ্র-বসন ছেড়ে গেরুয়া পরলেন-__আমার মনে হয় এটাই বিস্তারে অস্তিত্ব হারান। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__আমরা যদি গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হই, তাহ'লে কী বিস্তারে অস্তিত্ব হারান হয়? বিবেকানন্দ বিস্তারে অস্তিত্ 
হারিয়েছিলেন কি না, তা” আমরা কি ক'রে বুঝব? | 

অনেকেই ঠিক বিষয়টা বুঝতে পারছে না দেখে শ্রীপ্রীপিতৃদেব একটা clue (ইঙ্গিত) তুলে ধরলেন। বললেন-__আমরা 
অধিকাংশই নিজেদের বৃত্তি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যেই যাবতীয় কিছু করি, ঘর-সংসার করি, বিষয়-আশয়ে আসক্ত হই। 
কিন্ত ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হ'লে এ-রকম হয় না। তখন তাকে খুশি করার জন্য যা-সব করি। 

গুরুকিস্করদা (পাণ্ডে১_-বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও” অর্থে এখানে ইন্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। 
্রত্ীপিতৃদেব-হ্যা। ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হ'লাম- সেইটাই তো বিস্তার । আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ঠাকুরের সঙ্গে 
যুক্ত হ'লাম। তাতে অস্তিত্ব হারালাম। (একটু থেমে) তাতে অস্তিত্ব হারালাম কিভাবে? 

পণ্ডিতদা-_আস্ঞে, একটা গান শুনেছি-_“তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছি আমি হারা” (ইত্যাদি) এটাই মনে হয় 
বিস্তারে অস্তিত্ব হারানো, কিন্তু নিভে না যাওয়া! 
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্রীশ্রীপিতৃদেব__এটা কেমন? ‘হয়ে আছি আমি হারা'__কেমন? 

কেউ বিষয়টা পরিষ্কার করতে পারছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার দয়া ক'রে বললেন-_বিস্তারে অস্তিত্ব হারানো অর্থে 
আমার বৃত্তি-প্রবৃত্তি সব দিয়ে তীর (ইঞ্টের) সেবা করা। সবই তার (ইষ্টের) জন্য করি, এটাই বিস্তারে অস্তিত্ব হারানো। আমার 
আমি তাতে দিচ্ছি। আমার বৃত্তি-প্রবৃত্তির ধার ধারছি না, আমার যা'-যা" আছে সব তার সেবায় লাগাচ্ছি। এটাই বিস্তারে অস্তিত্ব 
হারানো । এবার নিভে যাওয়াটা বল্‌। 

পরমেশ্বরদা (পাল)__যখন আমার মাঝে আমি নেই, যখন আমি নিজেকে ঈশ্বর উপলব্ধি করছি, আমার অস্তিত্ব নেই, তখনই 
নিভে যাওয়া। নিজের 5০০1819 (পৃথক) অস্তিত্ববোধ না থাকাই হচ্ছে নিভে যাওয়া। 

পণ্ডিতদা শ্রীশ্রীপিতৃদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন-_আজ্ঞে, এখানে দুটো 50759 (ধারণা) আসতে পারে। একটা হচ্ছে 
বিস্তারের মধ্যে বিলীন হওয়া, অর্থাৎ বিস্তারের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া, আরেকটা হচ্ছে নিজে-নিজেই নির্বাপিত হওয়া বা বিলুপ্ত 
হওয়া এ দুটো 90159 ভোব)-এর মধ্যে কোন্টা ঠিক হ*বে? 

পরমেশ্বরদা__এখানে বিস্তারে অস্তিত্ব হারানোর কথা আছে এবং তারপর নিভে না যেতে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, এখানে বিস্তারের 
মধ্যে প্রবেশ করে বিলুপ্ত হওয়া বা নিজের অস্তিত্ববোধ হারিয়ে না ফেলার কথা হচ্ছে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব এ-কথায় সম্মতি জানালেন। 

সতীশদা (পাল) এবার প্রশ্ন তুললেন- ইস্টকে ধরেও অনেককে বিপথগামী হ'তে দেখি। অনেকদিন হয়তো ঠাকুর ধরেছে 
কিন্তু এখন উল্টো পথে চলছে__এটা কি নিভে যাওয়া? . 

বসওয়ানদা সিং)__ইষ্টকে ধ'রে উল্টো পথে চলা মানেই হ’ল কেন্দ্রচ্যুত হওয়া। বিস্তারে অস্তিত্ব হারানো এস্থলে আর সম্ভব 
নয়। সুতরাং এখানে ঠাকুরের এ-বাণীর অর্থের দিক থেকে নিভে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইষ্টনির্দেশের উল্টোপথে চলা 
হ’ল ইস্ট-বিমুখ হওয়া। সুতরাং বিস্তারে অস্তিত্ব হারান হচ্ছে না, নিভে যাওয়াও হচ্ছে না। 

আরও পরিষ্কার করার জন্য বসওয়ানদা বললেন- তুমি প্রভু, আমি দাস,_-এই ভাব নিয়ে থাকাই বিস্তারে অস্তিত্ব হারানো। এ 
ভাব না রেখে প্রভুর সাথে এক হয়ে যাওয়া বা বিলীন হওয়া অর্থে নিভে যাওয়া । চিনির রস খেতে গিয়ে রসের মধ্যে ডুবে 
যাওয়াই হ'ল নিভে যাওয়া। 

্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, নিভে যাওয়া ব্যাপারটা হচ্ছে তা”তে লয় প্রাপ্ত হওয়া। এ চিনির রস খেতে-খেতে রসের মধ্যে প'ড়ে 
যাওয়ার মত। তখন আর রস খাওয়া হয় না। ঠাকুর ইষ্টেরই হয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু নিভে যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, 
তাতে আমার ০1710997010 (উপভোগ) আর হয় না। 

এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন__নিভে যাওয়াটা ওর সঙ্গে (বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও*-এর সঙ্গে) 
যোগ করার প্রয়োজন কী? আমি যজন, যাজন, ইষ্টভূতি করছি, ইঞ্টকাজ নিয়েই আছি, নিভে যাচ্ছি কি ক'রে? 

সকলকে নির্বাক দেখে শ্রীপ্রীপিতৃদেব আরেকবার প্রশ্নটা উল্লেখ ক'রে ব্যাখ্যা করলেন-_কিন্তু নিভে যাওয়াটা কি-রকম হচ্ছে? 
নিভে যাওয়াটা হচ্ছে ওই-সব (ইষ্টকাজ) করতে-করতে অনেক সময় সাধকের বোধ হয় সবই তো তিনি। তিনিই সব করছেন, 
আমি কি করছি? আমার করার কি আছে? এই ভাব আসতে-আসতে করার ভাব আর থাকে না। শরীরটাও জড় হয়ে ওঠে। 
তখন এই শরীরে কোন কাজ করতে পারি না। মনও অফ্‌ (০) হয়ে যায়। কিছুই করতে ইচ্ছা করে না, তখন আসে “নিভে 
যাওয়া।' 

যেমন ধর,_পরমহংসদেব বলেছেন, নুনের পুতুল সাগর মাপতে গিয়েছিল। মাপতে গিয়ে লয় হয়ে গেল। সাগর মাপা আর 
হ’ল না। তেমনি ইঞ্টকাজ করছি, যজন-যাজন করছি, ০11016 (কর্মক্ষেত্র) বিস্তার লাভ করছে। যজন-যাজন করতে-করতে 
এভাবে মানুষ অনুভব করে সবই তো তিনি। এর মধ্যে আমার করার কি আছে? ঠাকুর এখানে আমাদের সাবধান ক'রে 
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দিচ্ছেন। বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও মানে তারই (ইষ্টের) সেবায় নিযুক্ত থাক। কিন্তু নিভে যেও না অর্থাৎ তাতে বিলুপ্ত হয়ে যেও 
না। 

সাধন-ভজনে যে সমাধি হয়, তা’ বিস্তারের মধ্য-দিয়েই হয়। ব্যক্তিসত্তা যখন প্রেমে 1৫18৪০ (বিলীন) হয়ে যায় তখন দেহটা 
নম্বর বোধ হয়। আর দেহ ধ'রে আসতে ইচ্ছা করে না। | 

সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_আমরা যে সাধন-ভজন করি, নাম-ধ্যান করি তা’ হ’ল হৃদয়ের 
দরজা খুলে তার (ঈশ্বরের) আসার অপেক্ষায় থাকা। যে-কোন সময় তিনি আসতে পারেন। এই যে ইষ্টকাজ করছি, এটা হ'ল 
তিনি কখন আসবেন সেই প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকা। যে-কোন সময় তিনি আসতে পারেন-_সেজন্য প্রস্তুত থাকা। 
হয়তো সারাজীবন ধ'রে সাধনা করছি, তার দর্শন পাচ্ছি না। কিন্তু কেউ কয়েকদিন ক’রেই তার দর্শন পেতে পারে। দর্শন 
পাওয়া তারই ইচ্ছায়-_তিনি যখন ইচ্ছা দর্শন দেবেন। 

তবে এভাবে প্রতীক্ষায় থাকলে দর্শন পাবই। একদিন-না-একদিন তার দর্শন পাবই। 

পরমেশ্বরদা__আজ্ে, বৃক্তিপ্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করলে তবেই কি তার দর্শন পাওয়া সম্ভব? 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_বৃত্তি প্রবৃত্তির উপর 7789101/ (কর্তৃত্ব) কেউ করতে পারে না। সেটা তার হাত। বৃক্তি-প্রবৃত্তি নিয়ে যত তার 
সেবায় থাকব তত কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা’ তিনি ব্যবস্থা করবেন। সেটা তীর ব্যাপার । আমার করার আছে, শুধু সব-কিছু দিয়ে 
তার সেবা করা। তার সেবায় নিযুক্ত থাকলে ওগুলো (বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলো) 90075 (বেগবতী) হয়। 99759 গুলো 
(অনুভূতিসমূহ) fine (সূক্ষ্ম), finer (সূক্ষম্মতর), 01795 (সূক্ষ্মৃতম) হ’তে থাকে। যে যত ইষ্টপ্রাণ, তার ইন্দ্রিয়গুলি তত প্রথর। 
শ্রবণশক্তি প্রবল, ঘ্রাণশক্তি প্রবল, সব শক্তি প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষ এ-সবও হয় প্রবল। প্রয়োজনক্ষেত্রে সবগুলো প্রকাশ পায়। 
আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমার যা'-যা' আছে সব নিয়ে তার সেবায় লাগা। যা’ তার সেবায় লাগে না, তার প্রতি আমার বিরাগ 
আসে। 

রীশ্রীপিতৃদেব ভাববিভোর হ'য়ে ব'লে চললেন- বৈরাগ্য মানে কী? তার মানে ইঞ্টের প্রতি এত টান থাকে যে, অন্য জিনিসের 
উপর বীতরাগ আসে। জোর ক'রে কি বৈরাগ্য আসে- ইস্ট-অনুরাগ ছাড়া? বৈরাগ্য আসে ইঞ্টকাজ করতে-করতে যা’ তীর 
সেবায় লাগে না, তিনি পছন্দ করেন না--তা’ ঝেড়ে ফেলে দেওয়া; তার থেকে বিরাগ আসে যা’ তিনি পছন্দ করেন না__এটাই 
বৈরাগ্য। এককালে হয়তো মাছ ছাড়া আমার চলত না। মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারতাম না। এখন ঠাকুর ধ'রে আর মাছ খেতে 
মন চায় না__মাছ খেতে বিরাগ আসে। এ-রকম আমাদের কতজনের হয়েছে। যার তা” আসে সেই বুঝতে পারে। এটা সহজও 
যেমন আবার কঠিনও তেমন। 

এক ভাই পাশ থেকে প্রশ্ন করল-__বড়দা, তার (ইষ্টের) দর্শন পাওয়া জিনিসটা কেমন? 

ত্রীপিতৃদেব__এটা অনুভূতির ব্যাপার। ভক্তের যার যেমন অনুভব। ‘অনুভব’ কথাটার মধ্যে আছে পরে (পশ্চাতে) হওয়া। 
অনু পশ্চাতে, ভব-__হওয়া। তুমি যেমন হবে তেমনি পাবে। 

এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব এ ভাইটিকে জিজ্ঞাসা করলেন-_তার দর্শন পাওয়া সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়? 

উক্ত ভাই-_আজ্ঞে, আমার মনে হয়, তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন; সর্বঘটে তিনি আছেন। 

ত্রীপিতৃদেব__এঁভাবেই তুমি তাকে পাবে। আবার কেউ-কেউ তাকে বাস্তব মানুষরূপে নেয় এবং সেই ভাবেই তীর দর্শন 
পায়। এটা সাধকের অনুভূতির ব্যাপার। আবার সাধকের এক-একটা 5/89৩-এ (ভাবভূমিতে) এক-এক রকম অনুভূতি হয়। 
সবাই তো একভাবে তার ভজনা করে না-_একভাবে তাই পায়ও না। 


[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/৩/৭৪ ইং] 
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যে-কন্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকন্ঘ্ আর যাতে মনে সংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে, 
ফলকথা, যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম! 


বাণীটির আলোচনায় দীপ্তিরাণী মুখার্জী ঠিক বলতে না পারায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই বললেন-_মনের প্রসারণ আসে কিভাবে? 
__যখন সকলকে ভালবাসা যায় তখন মনের প্রসারণ হয়। আর এটা হয় কি ভাবে? মঙ্গলের মূর্ত প্রতীক ইন্টকে__ঠাকুরকে 
ভালবাসলেই সকলকে ভালবাসা যায়, ভালবাসা সার্থক হয়। আর সঙ্কীর্ণতা কি? যা করলে সকলকে ভালবাসা যায় না অর্থাৎ 
ইষ্ট মুখ্য না হয়ে অন্যটা মুখ্য হয়-_তখন উল্টো হয়। গৌড়ামি, সংস্কারে পেয়ে বসে। মুখ্য মানে কি? 
দীপ্তিরাণী-_ প্রধান। | 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__যেমন ঠাকুরকে ভালবাসে না অথচ লোকদেখানি ইষ্টভূতি করে। সংস্কারে.পেয়ে যায়। এটা আবার স্থান-কাল- 
পাত্রে বিবেচনার বিষয়। ঠাকুরকে কায়-মন-প্রাণে ভাল না বাসলে সঙ্ধীর্ণতা আমাদের পেয়ে বসে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১/৮/৭৯ ইং ] 


যে-কন্ম মানুষের কাছে ব'লতে মুখে কালিমা পড়ে, তা’ করতে যেও না। গোপন যেখানে ঘৃণা- 
লঙ্জা-ভয়ে সেইখানেই দুববর্লতা, সেইখানেই পাপ । 


দাদাদের আলোচনায় শ্যামাপদ সৎপতি বাণীটি পুনরায় পড়ে বলল-__দু'টো কর্ম্ম_একটা সৎ কর্্ম_আর একটা অসৎ কর্ম্ম । 
আমি যদি চুরি ডাকাতি করি তা মানুষের কাছে বললে মুখে কালিমা পড়বে। যেখানে গোপন সেখানেই পাপ। গোপন করলেই 
পাপ বৃদ্ধি পায়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় পেয়ে বসে। জীবনবৃদ্ধির যা অন্তরায় তাই অসৎ, জীবনবৃদ্ধির যেটা সহায়ক সেটাই সৎ, 
অতএব__ 

্রীত্রীপিতৃদেব__অতএব কি? হয়েছে নাকি? (অন্যদের) 


(সকলে)__আজ্ঞে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২/৮/৭৯ ইং] 
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যে-সাধনা করলে হৃদয়ে প্রেম আসে, তাই কর, আর যাতে ক্লুরতা, কঠোরতা, হিংসা আসে, তা’ 
আপাততঃ লাভজনক হ লেও তার কাছে যেও না। 


আলোচনায় তপোবিভূতি চৌধুরী বলল-_যে সাধনা করলে প্রেম আসে 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ প্রেম মানে কি বল্‌? জোরে বল্‌, সবাই শুনবে তো! 

_ সাধুকে ভালবাসলে, ভক্তি করলে-_করতে-করতে যখন পেকে যায় তখন প্রেম হয়। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_তাহলে তাই করতে বলছেন- সেটা বল্‌। 

__ আজ্ঞে। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__তারপর কি আছে? মিনতি বল্‌। 

মিনতি__আর যাতে ক্রুরতা, কঠোরতা, হিংসা আসে, তা আপাতত লাভজনক হলেও-_ 

্রীত্রীপিতৃদেব-_সেটা কি? কি হতে পারে? যে সাধনা করলে হিংসা আসে-_সেটা কি রকম সাধনা? এমন সাধনা আছে নাকি 
যাতে হিংসা আসে? 

মিনতি খারাপ সাধনা। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_পশুবলি, পাঠাবলি দেয়। আপাতত লাভজনক মানে কি? খাওয়া যায়_ কিন্তু তাতে কঠোরতা, হিংসা 


আসে-_তাই বলছেন তার কাছে যেও না। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-৩/৮/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


তুমি যদি এমন শক্তি লাভ করে থাক যাতে চন্দ্র-সুয্য কক্ষচ্যুত ক রতে পার, পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা- 
টুকরা করতে পার বা সববাইকে এই্বযার্শালী ক'রে দিতে পার, আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, 
তবে তোমার কিছুই হ্য়ানি। 


দাদাদের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবতীকে আলোচনা করার জন্য বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। 
বিশ্বনাথ বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বললেন-_আমার যত শক্তিই থাক না কেন, যদি প্রেম না থাকে তাহলে কিছুই হয় নি। 
শ্রীত্রীপিতদেব_ সে কি রে, আলোচনা কর্‌। 
বিশ্বনাথ পুনরায় আগের কথাই বলে-_-আমার যত শক্তিই থাক 
্রীত্রীপিতৃদেব__পড়, বাণীটা পড় 
_ বাণীটি পড়ে বিশ্বনাথ বলে_ ঠাকুর এখানে বলছেন, আমার যত শক্তিই থাক না কেন-_এমনকি চন্দ্র-সূর্্য কক্ষচ্যুত করতে 
পারি, পৃথিবী ভেঙে টুকরা-টুকরা করতে পারি__সবাইকে এশ্বর্য্যশালী করে দিতে পারি, কিন্তু যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে 
তাহলে আমার কিছুই হয় নি। 
্রীত্রীপিতৃদেব__ঠিক বলেছিস, তবে ওটা তো লেখাই আছে। 
_ আজ্ছে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৪/৮/৭৯ ইং ] 
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্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদা (পাল)-কে বাণীটি ব্যাখ্যা করতে বললেন। 
সতীশদা__মানুষ অনেক কিছু লাভ করতে পারে, কিন্তু যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে তবে কিছুই হয়নি। ঠাকুর বলেছেন 
প্রেমের অধিকারী হতে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব ধৃতিদীপী বক্‌সীকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ প্রেম কথার অর্থ কি? 
ধৃতিদীপী- শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন-_ভক্তির গাঢ়ত্ই প্রেম। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__তা কেমন? 
. সতীশদা- দুধ মেরে বা শুকিয়ে যেমন ক্ষীর হয়, ভক্তির পরিণতি তেমনি প্রেমে রূপাস্তর লাভ করে। 
্রশ্রীপিতৃদেব গুরুকিক্করদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-_বোঝা যাচ্ছে? গুরুকিক্করদা বললেন-_আজ্ঞে, বোঝা যাচ্ছে। 
[ তার সানিধ্যে/তাং-১৮/৪/৭৭ ইং ] 


একটা চাইতে গিয়ে দশটা চেয়ে বস না, একেরই যাতে চরম হয় তাই কর, সকলগুলিই পাবে। 


শ্রীত্রীপিতৃদেব ভবেশকে বাণীটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে বললেন। 

ভবেশ- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছি। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাই, ভাল ডাক্তার হতে চাই। 
বসওয়ানদা (সিং) শোনা মাত্র ভবেশকে বললেন-_এটা কোনও উদাহরণ হল? শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতে আছে চাওয়া হবে 
একটা, একাধিক নয়। | 

এরপর ধৃতব্রতকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। | 

ধৃতব্রত__বিষুর আমাকে ভালবেসে একটা পেন দিল। পেনটা ভালই। আমি আরও কয়েকটা পেন বিষ্ণুর কাছে চাইলাম। 
বসওয়ানদা-__বাণীতে আছে-_“একটা চাইতে গিয়ে দশটা চেয়ে বস না’, তুমি তো আরও চেয়ে বসলে । উদাহরণ হল না। 
ঠিক এই সময়ে জনৈকা বোন কিছু বলার জন্য উৎসুক দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বলার জন্য অনুমতি দিলেন। 

ওই বোন-_এক রাজা তার সব কর্মচারীদের ডেকে বললেন, তোমাদের কার কি প্রয়োজন আমায় বল। একথা শুনে কর্মচারীরা 
যার যা প্রয়োজন-_জমি, বাড়ি, টাকা চাইল। কেবল এক কর্মচারী কিছু চাইল না। তা দেখে রাজা মহাশয় বললেন-__কি, 
' তোমার কি কিছু চাহিদা নেই? কর্মচারী বল্লে__আজ্ঞে আছে, আপনি যদি দয়া করে আমার গৃহে পদধূলি দেন, ধন্য মনে করব 
নিজেকে। এই আমার চাহিদা । এই আমার প্রার্থনা । রাজা মহাশয় মনে মনে খুশী হয়ে বললেন-_তাই হবে। তখন মন্ত্রী 
বললেন-_তা কি করে হয়? ওর বাড়িতে রাজা মহাশয় যাবার মত ভাল রাস্তা নেই, রাজা মহাশয়ের সঙ্গে যীরা যাবেন, তাদের 
বসার মত জায়গা নেই। রাজা মহাশয় বললেন-_ভাল রাস্তা তৈরি করে দাও। আর আমি যেতে পারি সেইভাবে বাড়ি বানিয়ে 
দাও। 

সতীশদা (পাল) বাণীর ব্যাখ্যা শুনে বললেন_ ঠিকমত আলোচনা হল না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__আমিও তাই ভাবছি। ঠিকমত আলোচনা কর। সময় চলে যাচ্ছে। 

সতীশদার দেরী দেখে বসওয়ানদা বললেন-_আমার একটা জিনিস তীর কাছেচাওয়া-_আমি তাকেই চাই। অন্য কিছু চাই না। 
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কোনও জাগতিক সম্পদও নয়। সমাজে বাস করতে গেলে, জীবনে চলার পথে সামান্যতম প্রয়োজন ছাড়া আর কিছুই চাই না, 
প্রয়োজনও নেই। কেবল তাকেই পেতে চাই। 
নিরানিরেববনওযানরারাারাঃনারলগতি রাও বসলেন -পাধারাতামারুর দির! অথ মলি যশ এই সবই তো 
চায়! ঠাকুর বলছেন-_এতসব না চেয়ে, একটা চাইতে; আর একেরই যাতে চরম হয় তাই করতে। তা কেমন জান! ধর, তুমি 
তোমার ইন্টের কাছে অর্থই চাইলে ব্যবসা করার জন্য। ছোট ব্যবসা আরম্ভ করলে। ব্যবসা তখন তোমার ধ্যান-জ্ঞান। কিভাবে 
ব্যবসায় উন্নতি হয় সেই চিন্তায় ডুবে আছ সবসময় ফলে, ব্যবসায় লাভ হতে থাকল । বড় ব্যবসায়ী হলে, অনেক টাকা হল, 
লোকজন, কর্মচারী অনেক জুটে গেল। এইভাবে চলতে গিয়ে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে। যেখানে স্কুল ছিল না, 
সেখানে স্কুল করে দিলে। শিক্ষার বৃহত্তর প্রয়োজনে কলেজ করে দিলে । সরকারের হাত শক্ত করতে খরাত্রাণে, বন্যাত্রাণে 
তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে। এর ফলে সমাজে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে মানুষ তোমার প্রশংসা 
করতে লাগল। অনেক বিদ্বান ও গুণীজন তোমার দর্শনে কৃতার্থ হল-_এরকম হয় না? 
উপস্থিত অনেক দাদা একসাথে- আজ্জে, এরকম হয়। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__সেই সবচেয়ে বড় চতুর যে প্রথমেই পরমপিতাকে চায়। তাকে পেলে সব পাওয়া হয়। কোনও পাওয়া বাকি 
থাকে না। তিনি তো নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। 

| [ তার সানিধ্যে/তাং₹-১৯/৪/৭৭ ইং ] 
আজ মেয়েদের আলোচনায় উমারাণী চক্রবর্তী বাণীটি আর একবার পাঠ করে বললেন-_এখানে ঠাকুর বলছেন, একটা 
চাও-__একেরই যাতে চরম হয় তাই কর। আমি যদি ইস্টকে ধরে চলি তাহলে আমার সবগুলিই পাওয়া হবে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব তার সমর্থনে বললেন-_আমি যদি ইষ্টকে ধরে চলতে পারি, তাহলে সকলগুলিই পাওয়া হবে_ ইষ্টকে মুখ্য 
করে চললেই সবগুলি পাওয়া হয়। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৫/৮/৭৯ ইং ] 


জীবনকে যে-ভাবে বলি দেবে, নিশ্চয় তেমনতর জীবন লাভ ক রবে। 


দাদাদের মধ্যে মদন পাল আলোচনার সুযোগ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বললেন__আমি আমার জীবনকে যা হওয়ার 
জন্য উৎসর্গ করব-_তেমন জীবন লাভ করব। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__একটা উদাহরণ দিয়ে বল্‌। যাতে বাচ্চারা বোঝে। তুই কি হতে চাস? 

__সৎ হতে চাই। যা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক তাই সৎ। 

শ্ীত্রীপিতৃদেব__তার মানে কি? জীবনবৃদ্ধির জন্য একটা আদর্শ ধরতে হয় তো! তুই কি হতে চাস? 

গুরুকিক্কর পাণ্ডেদা মদনদাকে)__ব্যবসায়ী হতে চায়, গায়ক হতে চায়__এমনি তো চাওয়া আছে। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, ও তো গায়ক হতে চায়। 

মদনদা-_গান শিখতে যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে যিনি গান জানেন তার কাছে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। 
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শ্রীশ্রীপিতৃদেব__এমনভাবে আদর্শ ধরবি--যাতে সকলের মঙ্গল হয়। সেই রকম আদর্শের চরণে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। 
ঠাকুরের আদর্শ মেনে চললে সপরিবেশ জীবনটাকে ভাল করা যায়। সেই জন্য নিজেকে ঠাকুরের কাছে উৎসর্গ করতে হবে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৬/৮/৭৯ ইং ] 


প্রদীপ পাল-_সৎ কাজ আছে, অসৎও আছে যে। পাঁচজনকে সেবা যদি করি, সেইটা সৎ কাজ। 
্রীত্রীবড়দা-_পাঁচ জনকে সেবা করবি কেন? ৬/৭ জনকেও তো পার। সেভাবে বলা হল কেন? জীবনকে যদি সৎকাজে নিযুক্ত 
করি, নিশ্চয় আমি সেভাবে লাভ করব। সে তো ঠিকই তবে কি লাভ করি? একটা উদাহরণ দে। 
প্রদীপ_ যেমন সকালে ইষ্টভৃতি করা, ঠাকুরের কাজ। 
্রীশ্রীবড়দা_ ইষ্টভূতি কাকে বলে? ইষ্ট কি? ঠাকুর ভৃতি কি? (নীরোদাসুন্দরী বল) 
নীরোদা- ইস্ট হল কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। 
উমেশ-__ ভরণপোষণ । 
্ীশ্রীবড়দা_ হ্যা, ভরণ-পোষণ করা। তিনি তো সারা পৃথিবীর ভরণ করেন। সারা দুনিয়ার মালিক যিনি, তাকে কি ভরণ 
করবি। নিখিল বিশ্বত্রন্মাণ্ডের মালিক__আমি আর কি তাকে ভরণপোষণ করব? 
উমেশ-__করলে মঙ্গল হবে। 
্রীশ্রীবড়দা__মঙ্গল হবে কেন? 
উমেশ__তিনি আমাদের জন্য এত করলেন- আমরা সামান্য কিছু করতে পারব না? ৃ 
্রীত্রীবড়দা- হ্যা, তিনি এত করছেন, আমরা কি কিছু করব না? ভালবাসা আছে, ভক্তি তো আছে, মুখে এমনি বললে হবে না। 
(প্রদীপকে) সৎ কাজ কি? যা করলে কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়। নিজের ও পারিপার্শ্বিক সবার কল্যাণ হয়, সেইটাই সৎ কাজ। 
জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় যা” সেই অসৎ কাজ করলে লোকে ঠেঙ্গাবে, ঘৃণা করবে। 
'যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৮/৭৬ ইং] 


যে-কেহ প্রেমের জন্য জীবন দান করে, সে প্রেমের জীবন লাভ করে। 


মেয়েদের আলোচনায় বেণু সাহা বাণীটি পুনরায় পাঠ করার পর কিছুনা বলায় পরবর্তী পাঠিকা শোভা সান্যালকে আলোচনা 
করতে বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। 

শোভা-_ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। আমার যদি ইস্টের প্রতি ভালবাসা থাকে, ভক্তি থাকে তাহলে সেই ভক্তি গাঢ় হয়ে প্রেমে 
পরিণত হয়। তখন ইষ্ট ছাড়া কাউকে__ 

্ীত্রীপিতৃদেব-_ প্রেমের জন্য কি করা হচ্ছে? প্রেমের জন্য জীবন দানই বা কি করে করছিস? সবের মধ্যে ইষ্ট ঢুকায়ে দিচ্ছিস। 
সে তো ভালই, কিন্তু বুঝায়ে দে। আলোচনা কর্‌। 

শোভা কিছু না বলায় নিজেই বললেন-_ ইঞ্ট মানে কি?__যিনি কল্যাণ বা মঙ্গলের মূর্ত প্রতীক। আর সেখানে কি থাকে? 
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ভালবাসা, ভক্তি, প্রেম থাকে না? __অর্থাৎ তিনি প্রেমের মূর্ত প্রতীক। তার সেবার জন্য যদি আমি জীবন দান করি তাহলে 
প্রেম হবে। হবে না? ভালবাসা পাওয়া যায় কার কাছে? গুরুর কাছে। 
ভবানীদা রোয়)__যিনি প্রেমস্বরূপ তার কাছে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_প্রেমঘন। কল্যাণের মূর্ত প্রতীকই তিনি। তার সেবায় লেগে থাকলে আমার মধ্যেও প্রেম আসবে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৭/৮/৭৯ ইং ] 


উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হও, আর প্রশাজ্তচিভে সমজ্ত সহ্য কর, তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। 


দাদাদের আলোচনায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব শঙ্কর রায়-দাকে বলতে বললেন। শঙ্করদা বাণীটি আর একবার পাঠ করে বললেন-_ 
উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হতে বলছেন। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__বাঃ ও তো লেখাই আছে। উদ্দেশ্য কি? অনুপ্রানিত কি প্রশান্তচিনত মানে কি?-_আমাদের উদ্দেশ্য কি? 
_ ঈশ্বরপ্রাপ্তি আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর প্রাপ্তিতে অনুপ্রাণিত হতে হবে। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব__অনুপ্রাণিত হতে হবে কি করে বল্‌? : 

_ প্রাণপণে ঈশ্বর প্রাপ্তিতে চলতে হবে। 

শ্ীত্রীপিতৃদেব__তারপর কি বল্‌? 

__আর প্রশাস্তচিত্তে সমস্ত সহ্য করতে হবে। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব- ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে আমার যে উদ্দেশ্য সেই পথে চলতে গিয়ে যে সব বাধা-বিপত্তি আসবে তা প্রশান্তচিত্তে সহ্য 
করতে হবে। প্রশাস্তচিত্তে মানে মনে কোন অশান্তি না এনে । যদি আমাকে ঈশ্বর প্রাপ্তি করতে হয়, তবে যত বাধাবিপত্তিই 
আসুক না কেন প্রশান্তচিত্তে সহ্য করতে হবে। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং৮/৮/৭৯ ইং] 


হাদয় দাও, কখনও হটে যেতে হবে না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব তপোবিভূতি চৌধুরীকে বললেন-_বল্‌, না বললে জজ ভাঙবে না।- দয় দাও মানে কি? বল জোরে- 
জোরে বল্‌। 


তপোবিভূতি বলতে দেরী করায় একই প্রশ্ন করলেন কৃতিদীপাকে (বাগচি)। 
কৃতিদীপা-_হৃদয় দেওয়া মানে প্রাণ দেওয়া। 
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্ীশ্রীপিতৃদেব-_ প্রাণ দিতে হবে। তাহলে তো হলই-_। 
কৃতিদীপা- সর্বাস্তকরণে তাকে ভালবাসতে হবে। 
্রীত্রীপিতদেব-_কাকে? 
_ ইষ্টকে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব_ ইস্ট তো বটেই। ইষ্টকে সর্বাস্তকরণে ভালবাসতে হবে। তাহলে ঠকা নাই। ইন্টকে ভালবাসলে আর কিছু 
করতে হবে না। পৃথিবী জয় হয়ে যাবে। মন-প্রাণ তাকে অর্পণ করে দিতে হবে। “মন-ধন-প্রাণ সকলি তোমার চরণে করেছি 
দান”-__আর ইষ্টকে সর্বাস্তকরণে ভালবাসলে সবাইকে ভালবাসা যায়। এই হল হৃদয় দেওয়া। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৯/৮/৭৯ ইং ] 


সং সৎ সং সং সৎ 


নির্ভর কর, কখনও ভয় পাবে না। 


ছেলেদের আলোচনায় রামগোপাল সাহাকে আলোচনা করার জন্য বললেন। রামগোপাল পুনরায় পাঠ করে বলল-_আমি 
যদি ইষ্টের উপর নির্ভর করি তাহলে ভয় পাব না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__কেন? নির্ভর মানে কি? ভয় পাব না কেন? 

- নির্ভর করা মানে নিঃশেষে ভর করা। 

্রীত্রীপিতৃদেব__নিঃ্শেষে ভর করা মানে কি? 

অভিধান দেখে নির্ভর করার অর্থ বললেন-_ভৃ ধাতু মানে-_পোষণ, ধারণ, অর্জন। পোষণ মানে কি? অর্থাৎ ইস্টকে নিঃশেষে 
সবটুকু দিয়ে ভরণ করলে ভয় থাকবে না অন্তরে । সব সময় তীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা। পরমপিতার শক্তি অসীম। ইষ্ট তো তাই। 


তাকে ভরণ-পোষণ করতে হয়, তাহলে ভয় থাকে না। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১০/৮/৭৯ ইং ] 


বিশ্বাস কর, অন্তরের অধিকারী হবে। 
ন য়েদের আলোচনায় রাণী মুখার্জী আলোচনা কার র্দে পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে চুপ থাকায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব 
বললেন-_বিশ্বাস বা কাকে করবে, কে বা অস্তরের অধিকারী হবে? অস্তরের অধিকারী হলেই বা কী হয়? বল্‌ বুদ্ধি করে। 


(একটু পর) শোন, গুণ-দৌষ সবই আছে, অস্তরের অধিকারী হতে হলে বিশ্বাস করতে হয়। ভালবাসা দিয়ে অস্তরের অধিকারী 
হওয়াই আসল। অন্তরের অধিকারী না হলে কারও ভাল করা যায় না। যাকেই বিশ্বাস করা যায় সেই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে; 
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তারই অস্তরের অধিকারী হওয়া যায়। পরমপিতা আছেন যদি বিশ্বাস না করে, তাহলে কার অন্তরের অধিকারী হবে?___কারও 
না। অন্তরের অধিকারী হতে হলে ভালবাসতে হয়-_বিশ্বাস করতে হয়। অনেকে রামায়ণ পড়ে__বিশ্াস করে না। অনেকে 
আবার বিশ্বাস করে, তাতে মন ভূলে থাকে, আনন্দ পায়। কর্মে প্রেরণা জাগে। সেইভাবে চাল-চলন নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকখানি 
অন্তরের অধিকারী হয়। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-১১/৮/৭৯ ইং ] 


সাহস দাও, কিন্ত শঙ্কা জাগিয়ে না দিতে চেষ্টা কর। 


ছেলেদের আলোচনায় ধৃতিদীপি বক্সী বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল- ঠাকুর বলছেন-__সাহস দিতে, কিন্তু ভয় না দেখাতে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__সে তো লেখাই আছে। 

ধৃতিদীপি__ কেউ বলল পেন চুরি করেছে__আমি তাকে সাহস দিলাম। বললাম যে, কিছু হবে না-_ভয় নাই__অন্যায় করেছ, 
শোধ দাও। পেনটা দিয়ে দিতে বললাম। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__এখানে সাহস কি দিলি? আর শঙ্কারই বা কি কারণ ছিল? সেটা না জাগাতে চেষ্টা করলি কিভাবে? পেনটা 
দিতে বলাতে কি সাহস দিলি?__বললি যে, দিয়ে এস। 

ধৃতিদীপি চুপ করে আছে দেখে বললেন-_বলবি তো সেভাবে যাতে সাহস পায়, শঙ্কা না জাগে। বলবি কাজটা তো অন্যায় 
করেছ। বুঝতে হবে অন্যায় হয়েছে, দিয়ে দাও। ও তো দিতে ভয় পাচ্ছে। তুই বলবি দিয়ে দাও তাতে ভালই হবে। অন্যায় 
করেছ তো! এতে সাহস পেল। বললি, ঠাকুরের দয়ায় শাস্তি নাও গাতিগার। ভালভারে বলি তাড়া পারি গারাও তো 


ভাল, অন্যায় করেছ। 
টু জিরার ২/৮/৭৯ ইং] 


ধৈযা ধর, বিপদ কেটে যাবে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব হরিপদদাকে আলোচনা করতে বললেন। 

হরিপদদা- ইষ্টের চরণে মন রেখে নিয়মশৃঙ্খলা সহকারে চলা। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব আরও সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন- ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি বিবেচনা করে, ইঞ্টের উপর ভরসা রেখে বিপদের 
মোকাবিলা করা, ধৈর্য্য ধরে কি ক'রলে কি হয় তা ভেবে নিয়ে, যেমন বিপদ তেমনভাবে মোকাবিলা করা। 
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রীশ্রীপিতৃদেব এই প্রসঙ্গে গল্প বললেন, একবার পাবনায় ঘরে আগুন লেগে গেছে, খড়ের ঘর উপরের চালে আগুন, কাছে 
জল নেই। সবাই চিৎকার করছে আগুন আগুন বলে, আরও অযথা ছুটোছুটি করছে, আমি শুনে-_গিয়েই দেখি অনেক পুড়ে 
গেছে ঘরের, সবাই বলছে রক্ষা করা যাবে না। হঠাৎ মাথায় কি বুদ্ধি এল-_একদল ছেলে দেখে বললাম নে ধুলো, জলের মত 
করে আগুনের মুখে দে। এইভাবে দিতে আরম্ত করলে-__একদল লোক চোখ রাঙ্গিয়ে উঠল। পুনরায় বললাম নে-_চালা, বন্ধ 
করিসনে। “এই হেট’ বলে এক ধমক দিয়ে, সবাই মিলে ধুলো দিয়ে আগুন নেভায়ে ফেললাম। 
আর একবার-__আনন্দবাজারে আগুন সাংঘাতিকভাবে লেগেছে। সবাই হই-হই করছে। আমি গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে 
দিয়ে দূর থেকে জল আনিয়ে দিতে লাগলাম, ফলে হ’ল কি, বেশ কিছুক্ষণ দেওয়ার পর আগুন নিভে গেল। হঠাৎ মাঝখানে 
দেখি ভীষণ আগুন। ভীষণ আগুন দেখে প্রতি প্রত্যেকের মা নিজের ছেলে নিয়ে ব্যস্ত, ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাবে বলে, হঠাৎ 
দেখি আমার মাও আমাকে টানছেন-_ঘরে চল। অনেক কষ্টে হাতে-পায়ে ধরে তবে মাকে নিরস্ত করে, আবার এসে যোগ 
দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভে গেল। 
এরপর প্রশ্ন করলেন পরমেশ্বরদা।__সব বিপদ কি ধৈর্য্য ধরলে কাটবে? 
্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- হ্যা! সব বিপদই ঠাকুরের দয়ায় কাটে। যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে চলা যায়। এবার নিজে প্রশ্ন করে 
নিজেই উত্তর দিলেন। প্রশ্ন হল-_বাঘের সামনে পড়লে কি করা যাবে? “বাবারে খেয়ে ফেলবে” বলে না কেঁদে কাছে যদি কোন 
গাছ থাকে সেখানে আশ্রয় নিতে হবে নতুবা রাস্তা ছেড়ে একপাশে বীরদর্পে দাড়িয়ে, মরতে যখন হবে লড়াই করে মরব এই 
মনোবল নিয়ে লড়াই করা। যদি কোন অস্ত্র কিংবা যাই পাই না কেন, মরার আগে শেষ চেষ্টা করা দরকার। 
ছোট আর একটা উদাহরণ দিলেন স্রীশ্রীপিতৃদেব। নৌকার মাঝিদের উপদেশ মত চলতে হয়। তা না করে নৌকা দুলছে বলে 
এদিক-ওদিক করলে এমনিতে ডুবে যাবে। তা না হলে মাঝি মন-প্রাণ দিয়ে নৌকা বাঁচাতে চেষ্টা করে ও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 
সক্ষম হয়। ূ 

[ তার সানিধ্যে/তাং-১৯/৩/৭৪ ইং] 


ইলা সরকার আলোচনা করছে।ও বলল- ধৈর্য্য ধরলে বিপদ কেটে যাবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__বিপদ কি? 

_ বইহারিয়েছে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__-বই হারালে কি ধরনের বিপদ? 

_ পড়ার অসুবিধা। 

্রীত্রীপিতৃদেব__সে তো অসুবিধা হল, বিপদ কি? 

_ বাড়ি গেলে বাবা মারবে তাই ধৈর্য্য ধরে খুঁজলাম। আগের থেকে ব্যস্ত না হয়ে ধৈর্য্য ধরে সকলের কাছে খুঁজতে হবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__বাঃ বাঃ খুব ভাল বলেছে। ঠিক আছে নাকি, কমল কি বলিস? 

কমল-_আজ্ে। [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৩/৮/৭৯ ইং] 


১১৯ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 
অহঙ্কার করো না, জগতে হীন হয়ে থাকতে হবে না। 


বাণীটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠের পর তিনজন করে ছেলে ও মেয়ে পাঠ করল। তারপর আজ ছেলেদের আলোচনা থাকায় 
বোধিব্যাস ভট্টাচার্য নির্দেশ পেয়ে পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বলল-_অহঙ্কার করলে জগতে হীন হয়ে থাকতে হবে। অহঙ্কার 
মানে আমি কর্তা এই ভাব। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__আমি কর্তা এই ভাব থাকলে কি হয়? 
_ ছোট হয়ে যাব।-_কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__অনুষ্ঠান কেন? এখানে বসে আছিস, অহঙ্কার করা যায় না? অহঙ্কার মানে কি?-_-আমি কর্তা এই ভাব। আমি 
কর্তা এই ভাব থাকলে লোকে কি ভাববে? সেটা বলবি তো? 
_ ছোট ভাববে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_ অহঙ্কার করলে হীন হয়ে থাকতে হয় কেন? সকলের জীবনে সব সময়ই দেখতে পাচ্ছিস। মানুষ যদি বিনয়ী 
হয়__তাকে বেশী ভালবাসে, না-_অহঙ্কারী হয়ে সব সময় আমি আমি ভাব, তাকে বেশী ভালবাসে? তুমি যদি বিনয়ী, সেবা- 
চর্য্যাপরায়ণ হও-_লোকে ভালবাসবে। ভালবাসা নিয়ে তো কথা। “এই তুই কি জানিস রে-_তোর চাইতে ঢের বেশী জানি”__ 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অহঙ্কার ভাব, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, বাড়িতে, পথে-ঘাটে, পাড়ার মধ্যে--এই রকম করতে-করতে এ ভাবটা 
prominent (প্রধান) হবে। সেবা দাও, শ্রদ্ধা দাও, সেবাপরায়ণ হও-_তাহলে অহঙ্কার থাকবে না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৪/৮/৭৯ ইং ] 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিত্যানন্দ মণ্ডলকে আলোচনা করতে বললেন। | 
নিত্যানন্দদা__অহঙ্কার কথার অর্থ__আমি কর্তা ভাব, আমি না হ’লে হয় না, আমি না হ’লে চলে না এইরকম মনোভাব। এই 
অহঙ্কার ভাব দেখে ছেলে-মেয়ে-বৌ অনেক সময় সহ্য করতে না পেরে অনেক লোকের সামনে এক সঙ্গে বলে দেয়; অন্য কেউ 
করেনি তুমিই করেছ এই অন্যায় । এইভাবে লোক সমক্ষে হীন হতে হয়। 

গুরুকিস্করদা বললেন-__ঠিক পরিষ্কার বোঝা গেল না। 

্রীত্রীপিতৃদেব সহজ করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তুমি লোকের কাছে বলে বেড়াও আমি একজন ভাল গায়ক। আমি 
অমুক লোকের সাথে গান গেয়েছি, অমুক লোক প্রশংসা করেছে ইত্যাদি বলে নিজেকে জাহির করছ। হঠাৎ দেখলে কি, 
তোমার পাশে যে লোকটি চুপচাপ বসেছিল, অন্য একজন লোকের অনুরোধে তোমার গান গাওয়ার পর; তিনি শুরু করার 
আগে বলছেন-_এ দাদা গান গাওয়ার পর আমার আর গাওয়ার কোন মানে হয় না। এ দাদা বিনয় সহকারে বলছেন। আর 
তুমি মনে মনে ভাবছ ঠিক তাই। 

এরপর এ দাদার গান যখন তুমি শুনলে তখন তুমিই মুগ্ধ হয়ে গেলে, সভায় সবাই মুগ্ধ হয়ে আর একটা হোক, আর একটা 
হোক বলতে শুরু করেছে। তারপর তার পরের পর গান শুনে তুমি-ই অবাক হয়ে গেলে-__এত সুন্দর সবাই এ দাদাকে ধন্য 


ধন্য বল্লে আর তুমি লোক সমক্ষে হীন হয়ে রইলে, অহঙ্কারের জন্য। 
[ তার সান্নিধ্যে/তাং-২০-৩-৭৪ ইং] 


১২০ 
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মেহের পাত্র হবে। 


্রীত্রীপিতৃদেব নিজেই সহজ করে বাণীটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এক দাদার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে। তার 
ঘরে যাই, গল্প করি। মাঝে মাঝে যাই, একদিন গিয়ে দেখলাম দাদা তার ঘরে নাই, কোন কাজে বাড়ির ভিতরে কি করছেন, 
আমি তার ঘর ফাকা দেখলাম আর টেবিলে একটা ঘড়ি পড়ে থাকতে দেখলাম। দেখে মনে মনে কেমন একটা ভাব জাগল, 
আমি ঘড়িটি নিয়ে পকেটে রেখে, দাদা আসতে দেরী দেখে চলে এলাম। রাস্তায় আসতে আসতে বারে বারে ভাবতে লাগলাম, 
কেন নিলাম? নেওয়া ঠিক হয়নি! এইভাবে বিবেকের দংশন হতে থাকল, অবশেষে ঠিক করলাম এটা করা কিছুতেই ভাল 
হয়নি। এই ভেবে, বিকেলে গিয়ে দেখি বাড়িতে ঘড়ি খোজাখুজি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। “কোথায় যাবে ঘড়ি” ইত্যাদি বলে। 
আমি কিছু না বলে সোজা দাদার কাছে গিয়ে বললাম; দাদা আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। হঠাৎ লোভের বশে ঘড়ি চুরি 
করার দোষে দোষী। এর জন্য আপনি যে শাস্তি বিধান করবেন, আমি তা’ নিতে রাজি আছি। আর এমনটা কোনদিনও করব না। 
এইরূপ কাতর উক্তি শুনে দাদা ভীষণ খুশী হলেন। নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করলাম ও ঘড়িটি দিয়ে দিলাম। কলঙ্কমুক্ত 
হওয়া মানে__দোষমুক্ত হওয়া। এইভাবে কলঙ্ক মুক্ত হলাম। “জগতের স্নেহের পাত্র হবে।” অর্থাৎ এ দাদা ওঁর পরিবারের ও 
পরিবেশের সবাইকে এ লোকটির কথা বললেন-__যদিও ঘড়িটি নিয়েছিল, নিয়েও নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে ফেরত দিয়েছে 
এবং সেজন্য যে কোন শাস্তি নিতে রাজী আছে। সুতরাং ভুল কিছু করেও সবার কাছে সেই দোষ স্বীকার ও শাস্তি নিতে রাজী : 
থাকা-_ এই গুণের জন্য সবার কাছে স্নেহের পাত্র হয়ে রইল। 

| [ তীর সান্নিধ্যে/তাং₹২১/৩/৭৪ ইং] 


সৎ 4 সং সং সঃ 


সংযত হও, কিন্ত নিভীক হও । 


শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেবের নির্দেশে বাণীটির আলোচনা শুরু করলেন গোবর্ধনদা। 

__ সংযত হওয়া অর্থ গুরুজনদের নিকট যেমনভাবে কথা বলতে হবে সেভাবে বলা। বিনয়ের সাথে গুরুজনদের কথা মেনে 
নেওয়া। ৃ 
্রীত্রীপিতিদেব-__নিভীক হওয়া মানে কী? 

গোবর্ধনদা___নিভীক হওয়া মানে ভয়শূন্য হওয়া। 

্রীত্রীপিতৃদেব__সংযত হওয়া এবং নির্ভীক হওয়া-_এই দুটো কথার মধ্যে সম্পর্ক কী? 

আজ্ঞে, সংযত না হ'লে নিভীক হওয়া যায় না। 

_ সংযত হওয়া কেমন? 

৬ পর থাকে না। যেমন, আমাকে যদি কেউ কিছু বলে, আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠব না। 
গুরুকিক্করদা__সব অবস্থায় আমাকে কি নীরবে সহ্য করতে হবে? 

গোবর্ধনদা-_না, তা নয়। আমাকে যদি কেউ কিছু বলে আমি সহ্য করব ও বিনীত থাকব। তাই ব'লে আমার ইঞ্ট-সম্বন্ধে কেউ 
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কিছু বাজে কথা বললে-_তখন ছেড়ে দেব না। 

্ীশ্রীপিতৃদেব-_তা'হলে সংযত হচ্ছে কোথায়? 

গোবর্ধনদা-_ক্রোধভাব থেকে সংযত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। 

্রশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, তা বলতে পার। কিন্তু দুটো কথার মধ্যে সামগ্রস্য কী-_বোঝা গেল না। 

এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব পরমেশ্বরদাকে ‘সংযত হওয়া’ ও 'নিভীক হওয়া’, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিয়ে বলতে আদেশ করলেন। 
পরমেশ্বরদা (পাল)__নানা কারণে আমরা সংযত হই। হয়তো, উদ্ধত হ'য়ে কাউকে কটু কথা বললাম, কারো প্রাণে আঘাত 
দিলাম, পরে এই ঘটনা স্মরণ ক'রে সংযত হই। তখন হয়তো আর কাউকে এ-রকম না বলার চেষ্টা করি। এই হ'ল সংযত 
হওয়া। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভয়ে সংযত হই। হয়তো গুরুকিক্ষরদা কিছু অন্যায় বললেন, কিন্তু আমি দেখলাম গুরুকিন্করদা খুব 
শক্তিশালী লোক, রাশভারি লোক; কোন কথার উত্তর দিলাম না।আর গুরুজন যাঁরা তাদের কাছেও ভয়ে সত্য কথা বলতে 
পারি না। এমন না বলা, না করাই সত্যের অপলাপ ঘটায়-_যা” কোন প্রকারেই হওয়া উচিত নয়; যা’ সত্য তা’ অকপটভাবে 
প্রকাশ করাই নিভীকতা। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব_-অনেক সময় আমরা সংযত হ’তে গিয়ে যেখানে যা’ বলা প্রয়োজন তা’ বলি না, যেমনভাবে যা’ করা 
প্রয়োজন তা’ করি না। তাহলে সংযত হওয়া আর নিভীক হওয়া__এ্দুটো কথার মধ্যে কোন contradi০ti০n (বিরোধ) আছে 
না-কি (পরমেশ্বরদার দিকে তাকিয়ে)? 

পরমেশ্বরদা- আজ্ঞে, তা নেই। 

_ হ্যা, আমার মনে হয় সংযত না হওয়া তা ক্রোধবশেই হোক আর যে-কারণেই হোক-__তার তো একটা expression 
(প্রকাশ) আছে। এই 9827553101 থেকেই সংযত হ'তে বলা হচ্ছে। যেমন ধর, কাউকে বললে (উঁচু গলায়) কি মশাই, কী 
বলেছেন, এ-সব করেছেন কি? এতে তোমার ওদ্ধত্যই প্রকাশ পেল। এই ধরণের কথা ব'লে তাকে তাতিয়ে দিলে। এতে 
তোমার কোন লাভ হ'ল না, বরং ক্ষতিই হ'ল। কিন্তু তুমি সংযত হ'য়ে যদি বলতে (নরম সুরে) আপনি এ-সব কি বলেছেন? 
আপনার কাছে এ-রকম কথা আশা করিনি। তখন সে বলত, রাগের মাথায় ক'রে ফেলেছি, দয়া ক'রে কিছু মনে করবেন না। 
এতে উভয়েরই লাভ। সংযত হ'য়ে কিছু বললে তার ৪০০1 (ক্রিয়া)-ই অন্যরকম হয়__তাতে পরিবেশও উপকৃত হয়। 
একই কথা তা বলার রকমে রাগ বা উদ্ধত্য প্রকাশ পায় আবার মিষ্টি ক'রে বললে এ কথাই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। 
শুধুমাত্র যথার্থ কথা বলাতেই যে নিভীকতা প্রকাশ পায় তা নয়, যেখানে যেভাবে যা’ বলা ও করা প্রয়োজন সেখানে সে-ভাবে 
ঠিক-ঠিক মত বললে ও করলে তবেই নিভীকতা প্রকাশ পায়। 

যে নিভীক সে সংযতই থাকে। সকলের যাতে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয় তা-ই করে। অযথা শক্তির অপব্যবহার করে না। 
বসওয়ানদা (সিং)_আমরা সাধারণতঃ জানি নির্ভীক ব্যক্তি যা খুশি তাই করতে পারে, কিন্তু ঠাকুর যে বাণী দিয়েছেন তাতে 
বোঝা যাচ্ছে নিভীক যে সে-ই সংযত হয়। 

রীশ্রীপিতৃদেব_ ঠাকুর যে-সব বাণী দিয়েছেন আমার নিজেকে সে-ভাবে গণড়ে তুলতে হবে__এ-বোধ আমাদের প্রত্যেকের 
ভেতর পাকা হওয়া চাই। আমরা রোজ সত্যানুসরণ পাঠ করি, এ-বাণীগুলো আমাদের চরিত্রগত হওয়া প্রয়োজন। ঠাকুর বাণী 
দিয়েছেন আমার (আমাদের) তৈরি হওয়ার জন্য__আমার চরিত্র-গঠনের জন্য। 

পণ্ডিতদা-_পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঠাকুরের যা’-যা’ বলা আছে, অনেকেই বলে, এ-গুলো কি বাস্তবে চরিত্রগত করা 
সম্ভব? 

শ্রশ্রীপিতৃদেব_এ-কথা ঠাকুরকেও শুনতে হয়েছে অনেক বার। ঠাকুরের কাছে তখন প্রফুল্ল (দাস), দেবী (মুখাজীণ থাকত। 
ঠাকুর বলতেন, ওরা সব লিখে যেত। আরও অনেকেই থাকত। ঠাকুর প্রায় সবসময়ই বাণী দিতেন-_এমন-কি স্নান-পায়খানার 
দিকে যাচ্ছেন, সে সময়ও কখনও-কখনও তিনি ব'লে চলতেন। একদিন ঠাকুর বাণী দিচ্ছেন, মায়া মাসিমা এসে বলছেন 
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'তুমি যে রাভ-দিন এত সব ব'লে চলেছো, এ-সব করবে কে? এ-সবে হবে কী? কার জন্য দিচ্ছ এ-সব?”__এ-রকম প্রায়ই 
বলতেন। ঠাকুরের এতে অস্বস্তিই হ’ত কিন্তু কিছু বলতেন না। সেদিন মায়া মাসিমা ও-কথা বলতেই ঠাকুর উপস্থিত সবাইকে 
একে-একে জিজ্ঞাসা করলেন-__বাণীগুলো কার জন্য? সকলেই বলল-_এ-গুলো আমাদের জন্য। তারপর আমাকে দেখে 
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন-_বাণীগুলো কার জন্য রে? আমি বললাম-___আজ্ঞে, আমার জন্য। ঠাকুর তখন মায়া মাসিমাকে 
বললেন-__এঁ তো, ওর জন্যই দিচ্ছি; ও-ই পালন করবে। (একটু থেমে) ঠাকুর বলেছেন, আমার যা’ দেবার দিয়ে যাচ্ছি, এ- 
গুলো ছাপা থাকবে। যদি একজনও থাকে সে করবে। আর যদি না-ও থাকে তাহলে বাণীগুলো থাকবে-_ভবিষ্যতে যদি কেউ 
আসে সে-ই করবে। 

বসওয়ানদা__আজ্তে, হ্যা। মায়া মাসিমার ও-কথা আমরাও শুনেছি। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__বাণীগুলো যে পড়বে তারই জন্য। যে নেবে (অনুভব করবে) তার জন্য। ঠাকুর আমাদের প্রত্যেকের জন্যই 
তার বাণী দিয়েছেন__আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। যারা ভাবে বাণীগুলো আমাদের সকলের জন্য তারা নিজের করার কথা 
ভাবে না, নিজেরা এড়িয়ে চলতে চায়। এটা কোনমতেই ঠিক না। ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্যই বাণী দিয়েছেন। সকলের জন্য 
মানে কী?__তিনি সকলের প্রভু। আমি যেমন তার পুজা করতে পারি তেমনি লক্ষ-লক্ষ লোক তার পূজা করতে পারে, করেও 
তাই। এই পূজা করা, তাকে ভক্তি করা-_এ-সবের ০%101955101॥ আছে। চলন-বলন, আচার-আচরণে এই expre55i0n ধরা 
পড়ে। 

আচার-ব্যবহারই পালটে গেছে। আমাদের পরিচিত মানুষের মধ্যেই দেখছি কত পরিবর্তন। 
্রশ্রীপিতৃদেব খুশি হ'য়ে বললেন- হ্যা, এই তো ঠাকুর চেয়েছেন। আমি দেখেছি__এই যে আমাদের উৎসব হয়, কত দূর-দূর 
থেকে কত মানুষ আসে- _ঠাকুরবাড়ি এলেই তারা কিছু-না-কিছু হাতে নিয়ে আসে। আর, এভাবে আসাই শান্ত্রের বিধি। এমনি 
কোন সাধু-দর্শনে গেলে, বাইরে কোথাও গেলে বা যেখানেই হোক কিছু-না-কিছু নিয়েই যেতে হয়। এ-রকম যে করে তারই 
মঙ্গল। প্রণামের বেলায়ও এ-রকম। অনেকেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঠাকুর-প্রণাম করে, প্রত্যেকের হাতে কিছু-কিছু দিয়ে তবে 
করে। হয়তো স্বামী-্ত্রী-_নিজেরা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করল, ছেলে-মেয়েদেরও প্রত্যেকের হাতে কিছু-কিছু দিয়ে প্রণাম করতে 
বলল। এ-ভাবে করাই আদর্শ । এতেই মঙ্গল- কেউ বুঝুক বা না বুঝুক। 

পরমেশ্বরদা- ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরও এরূপ কথাই বলা আছে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- শ্রদ্ধা-ভক্তি হল অন্তরের জিনিস। এ-সব বাড়িয়ে তুলতে হয়। বাস্তবভাবে করার মধ্যেই তা বেড়ে ওঠে। 


বাস্তবভাবে করার মধ্যেই শ্রদ্ধা-ভক্তির কর্ষণ হয় হৃদয়ভূমিতে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/৪/৭৫ ইং] 


“সংযত হও, কিন্তু নিভীক হও ।”-__বাণীটি ধৃতিদীপি বক্সী আলোচনা করতে গিয়ে পুনরায় পাঠ করল শ্রীশ্রীপিতৃদেব তাকে 
প্রশ্ন করলেন-_ সংযত মানে কি? | 


_সহ্য করা। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_তাড়াতাড়ি না করা, ধীরে-সুস্থে করা; কোন রাগ, কোন দুঃখ, কোন উত্তেজনার বশবর্তী না হওয়াকে সংযত 


বলে। 
লালদা (রামনন্দন প্রসাদ)-- নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। 
্রীত্রীপিতৃদেব__কোন উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রিত করবে তো! (অজয় সিং-কে) তারপর কি আছে? 


অজয়-_নিভীক হও। 
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শশ্রীপিতৃদেব__নিভীক মানে? ভয়শুণ্য, নিডর। সংযত হও আর নিভীক হও__এই দুটোর সাথে কি মিল আছে? 
অজয় চুপ থাকাতে নিজেই বললেন-_যেমন লালদা গুরুজন, লালদা তোকে বকলেন, কিন্তু তুই দোষ করিস নাই। একজন 
বলেছে__দোষ করেছে। তখন লালদা তোকে বলল-_তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তুম একদম বরবাদ হো গিয়া। তখন ধৈর্যা 
ধরতে হবে, তারপরে নিভীক হতে হবে। পরে বলতে হবে আমি তো করি নাই। না বললে লালদা মনে করবে তুমিই দোষ 
করেছ। এই রকম সব কাজের মধ্যেই সংযত হয়ে নিভীক হতে হয়। রাস্তায় সাপ-টাপ থাকে, যাওয়া-আসা প্রয়োজন। তখন 
বিবেচনা করে যাবি। নিভীক হবি, কিন্তু সাবধানে যাবি। জোর করে হটপাট করে যাবি না। ঠাকুরের বাণী আমাদের জীবনে 
প্রত্যেক সময় দরকার। বল্‌, কি হল? 
অজয়-_সংযত, ধীর-স্থির ভাবে করতে হবে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেক-_ভাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, সাপটাকে এড়াতে হবে, তাও নির্ভয়ে নিডর হয়ে করতে হবে। মানুষের উত্তেজনা 
আসে তো! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য আসে। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। হয়তো কিছু একটা নিতে ইচ্ছা হল-_ 
তখন ঘলে নিতে হয়। আমার এটা নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। | 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৬/৮/৭৯ ইং ] 


শ্ীশ্রীপিতৃদেব হরিপদদা দোস)-কে আলোচনা করতে বললেন। 
হরিপদদা__নিভীক হলে সংযত হওয়া যায়। র 
্রশ্রীপিতৃদেব বললেন-_সংযত মানে ইন্দ্রিয় ভোগলিগ্সা হতে মুক্ত হওয়া । উদাহরণ দিয়ে বাণীটি যেমন আছে বুঝিয়ে দিতে 
বললেন। * 
হরিপদদা- রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। কাছে যে সব জল নদী-নালা ইত্যাদি রয়েছে সে সব পানের অনুপযুক্ত । 
' সামনে একটা ডাব গাছ আছে, পেড়ে খাওয়া যায়; কেউ কাছে নেই। কিন্তু তা’ ঠিক নয়। তাই ওঁ গাছের মালিককে খুঁজে বের 
করলাম এবং বললাম-_আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে যদি একটা ডাব দেন তবে খেয়ে তৃপ্ত হই। যা’ পয়সা লাগে আমি দেব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কি, বোঝা যাচ্ছে? 
গুরুকি্করদা__আজ্ঞে বোঝা যাচ্ছে_আর একটু পরিষ্কার হলে ভাল হত। এ গাছের মালিকের ইচ্ছা হলে দিতে পারে, নাও 
দিতে পারে । আবার এও হতে পারে, ঘরে ভাল পানীয় জল আছে, খান__এও বলতে পারে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব বাণীটির অর্থ পরিষ্কার হওয়ার জন্য নিজের জীবনের একটা ঘটনা বললেন-_একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য 
ডাবের ভীষণ প্রয়োজন হ'ল। কোথাও পাওয়া গেল না, অনেক ভাবে; অনেক চেষ্টা করা সত্বেও। একটা সন্ধান পাওয়া গেল। 
কিন্তু এ বাড়ির সাথে ভীষণ গণ্ডগোল চলছে, মোকদ্দমাও চলছে। এঁ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও ভাব গাছ নেই। 
শুনে আমি বললাম- আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখি। সবাই নিষেধ করলেন-_ওদের সাথে গণ্ডগোল চলছে, গেলেই বিপদ 
হতে পারে; যাওয়া উচিত হবে না! কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রয়োজন বলে সব বাধাকে উপেক্ষা করে নির্ভয়ে গেলাম এবং 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ডাব বিশেষ প্রয়োজন তা’ বুঝিয়ে বললাম। যাতে দেন সেইভাবে মিষ্টি করে বললাম এবং এও বললাম 
অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে না তাই! এরপর এ বাড়ি থেকে ডাব নিয়ে এলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য । ওনারা ভাল 
ব্যবহার করলেন, অন্য কিছু না বলে ডাব পেড়ে দিলেন। | 
বাণীটি সহজে সবাই বুঝতে পেরেছে জেনে এবং বেশ কিছু সময় আছে দেখে পরের বাণীটি পড়তে বললেন। 

[ তার সানলিধ্যে/তাং-২২/৩/৭৪ ইং ] 
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সরল হও, কিন্ত বেকুব হয়ো না। 


্রীপ্রীপিতৃদেব ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ধর, একবার ট্রেনে করে যাচ্ছি, হঠাৎ এক ভদ্রলোক উঠলেন একটা 
স্টেশন থেকে, সঙ্গে আছে মাঝারি ধরনের ট্রাংক। বেশ কয়েক স্টেশন গিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন-__দাদা এই ট্রাংকটা একটু 
দেখবেন, আমি খাবার জল নিয়ে আসছি, বারে বারে বললেন একটু দেখবেন কিন্তু। ভদ্রলোক যে নামলেন আর ফিরলেন না। 
যথা সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। ভাবলাম, ভদ্রলোক সময় মত নির্দিষ্ট কামরায় পৌছানোর আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয় 
অন্য কোনও কামরায় উঠেছেন। বেশ কয়েকটা স্টেশনে ট্রেন থামল, কিন্তু ভদ্রলোক এ নির্দিষ্ট কামরায় ফিরে এলেন না। অথচ 
পরের স্টেশনে নামতে হবে। কি করব ঠিক করতে অনেক সময় চলে গেল। শেষ সিদ্ধান্তে পৌছান গেল, ট্রাংকটা সঙ্গে করে 
নামলাম, যদি কোনভাবে পৌছান সম্ভব হয়। হঠাৎ কি মনে হল, আচ্ছা দেখা যাক কি আছে। ট্রাংকটার কাছে যেতেই বাজে গন্ধ 
পেলাম। মনে মনে ভাবলাম যা অনুমান করছি তা যদি হয় সমূহ বিপদ। ট্রাংকটা নিরাপদ স্থানে খুলে দেখি খুন করা একটা 
মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে রিকশ করে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে তবে রেহাই। রিকশওয়ালাকে সাহায্য করার জন্য বেশী 
পয়সা দিলাম। আর যদি পুলিশের হাতে পড়তাম তবে জান নিয়ে সমস্যায় পড়তাম। 

ঠাকুর করুণাময়, সময় মত উপস্থিত বুদ্ধিতে সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তাই ঠাকুর বলেছেন-__সরল হতে, তাই বলে বেকুব 
যেন না হই। 

্রীত্রীপিতৃদেবের উদাহরণ দেওয়া শেষ হতে না হতে সতীশদাকে ছটফট্‌ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন__তুই কিছু বলবি? 

সতীশদা-_আজ্ঞে, যদি অনুমতি দেন তবে আমার জীবনের একটা ছোট ঘটনা বলব। 

্রীশ্রীপিতৃদেব ঘড়ি দেখে বললেন-_ছোট করে বলিস। 

সতীশদা-_একবার ইষ্টকাজে কোলকাতায় রাত্রে ৬৮, সূর্য্য সেন স্ট্রীটে থেকেছি। পরের দিন ইষ্টভূতি পাঠানোর দিন। খোঁজ 
নিয়ে জানলাম আমহার্ট স্ট্রীট পোষ্ট অফিস সাতটা সাড়ে সাতটায় খুলে যায়। ঠিক করেছিইষ্টভূতি পাঠিয়ে গন্তব্যস্থলে পাড়ি 
দেব। যথারীতি মানি অর্ডার লাইনে লাইন দিয়ে দীড়িয়েছি। এমন সময় আমার ঠিক পিছনে এক ২২/২৩ বছরের যুবক হস্তদস্ত 
হয়ে এসে লাইনে দীড়িয়ে আমাকে বলছে, দাদা, আমার মা খুব অসুস্থ, ডাক্তারবাবুকে ফোন করব, আমার লাইনটা একটু 
দেখবেন। কথা বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে মানি অর্ডার ফর্মটা হাতে গুঁজে দিয়ে ফোনের কাউন্টারের দিকে যাচ্ছেন। আমি 
থত্মত্‌ খেয়ে দেখি ফর্মটার মধ্যে কোন টাকা নেই। আমি তখনই বলি আপনার লাইনটা আমি দেখছি। ফর্মটা নিয়ে যান। ফর্ম 
তো কেউ দেয় না। ছেলেটি বলল-_ও, ভুলে দিয়ে ফেলেছি। 

লাইনে দাড়ানো আমার সামনের বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন-_বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন। আজকাল উঠতি মস্তানরা 
নানা অছিলায় সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলছে। আপনার ধুতি পাঞ্জাবি পরা দেখে টুপি পরাতে চেয়েছিল, সম্ভব হল না।আর 
বললেন-___দেখবেন, এ মস্তান আর ফিরে আসবে না। মাঝে মাঝে এ রকম ঘটনা ঘটছে। সত্যি সত্যি এ যুবক পনের মিনিটের 
মধ্যে ফিরে এল না। আর একটু হলে আমাকে বেকুব বানিয়ে দিত। বলত টাকা সমেত আপনাকে মানি অর্ডার ফর্ম দিয়েছি। 


এখন অস্বীকার করছেন। 
[ তার সানিধ্যে/তাং-১৪/৪/৭৭ ইং] 


মেয়েদের আলোচনায় কৃতিদেবতা চৌধুরী বাণীটি আর একবার পাঠ করল শরীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন__সরল হওয়া 
মানে কি? 
_ সহজ। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব-_সে-ই তো, সহজ মানে কি? 
যার মনের মধ্যে কোন প্যাচ নাই। 
রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, সেইটা বল্‌। যার মনের মধ্যে কোন প্যাচ থাকবে না। সোজা । ঠাকুর কি বলেছেন? 
“সরল হও, কিন্তু বেকুব হয়ো না।” মনে যা আছে তাই বলি, কিন্তু বেকুব হব না। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্টা। সরল হওয়ার সাথে বেকুব হওয়ার সম্পর্ক কি? বেকুব মানে কি? 
_ বোকা। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__অনেকে সহজ-সরল; কিন্তু বোকা নয়। আর একজন সহজ-সরল কিন্তু বোকা । বোকা মানে কি? 
_ যার বুদ্ধি নাই। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব__সে তো ঠিক, কিন্তু কিসে বুদ্ধি নাই বোঝা যাবে? যেমন যাকে যেটা বলা উচিৎ নয়-_সেটা বলে ফেলল, যে 
কাজটা করা উচিৎ নয় সেটা করে ফেলল। তারা সরল কিন্তু বোকা। এই রকম বলে না? “মাকে এই কথাটা বলে নাকি 
বেকুব।”-__তাই ঠাকুর বলছেন__সহজ-সরল হও- মনের মধ্যে কোন প্যাচ রেখো না, কিন্তু বেকুব হয়ো না। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৭/৮/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


বিনীত হও, তাই ব'লে দুব্ব্ল-হাদয় হয়ো না। 


শরীশ্রীপিতৃদেব__বোঝা যাচ্ছে? 

গুরুকিস্করদা__আজ্ঞে। 

গোপেনদা মমল্লিক)__বিনীত হওয়ার সঙ্গে দু্ব্বল-হৃদয় হওয়ার সম্পর্ক কী? 

গুরুকিক্করদা__বিনীত হওয়া মানে নম্্ হওয়া। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-__সে কেমন? 

গুরুকিষ্করদা আলোচনা করলেন। কিন্তু তখনও উক্ত বিষয় পরিষ্কার হ'ল না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_এখানে আছে, 
বিনীত হও, দুরর্বল-হাদয় হয়ো না। বিনয়ী হওয়া মানে খোসামোদ করা নয়। বিনয়ী হ’লে মানুষ ৪04০0%০ (অস্তরাসী) হয়। 
বিনয়ী হ'লে আবার সে মহানুভব হয়। কিন্তু এর সঙ্গে দু্ব্বল-হৃদয় না হওয়ার কী সম্পর্ক? 

সতীশদা (পোল) আসতেই এবার শ্রীত্রীপিতৃদেব তাকে এ একই প্রশ্ন করলেন। 

সতীশদা__এটা “সংযত হও, কিন্তু নিভীক হও*__সে রকম। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__সে-তো কাল আলোচনা করা হয়েছে। তাহ'লে আজ আর এটা আলোচনা করে লাভ কি? 

সতীশদা কিছু আলোচনা করার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব ব্যাখ্যা ক'রে বললেন-_বিনয় মানে নন্ত্তা। শুধু গুরুজনের নিকটই নয়, 
সকলের সাথে এ ভাব রাখা দরকার যাতে সবাই attractive হয়। এ-যে বৈষ্ঃবশান্ত্রে আছে__ 


'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিফুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।, 
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এটা হচ্ছে বিনয়ের [0171 এটাই বিনয়ের আদর্শ। আর ও-রকম হ'লে মানুয কারও কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় না। তখনই হয় 
expansion (বিত্বৃতি)। মানুষ তখন তার কথায় মুগ্ধ হয়, (৭০০৫ (আকৃষ্ট) হয়। এজন্য ঠাকুর বলেছেন, বিনয়ের মত 
সম্মোহনকারী আর কিছু নেই। যে প্রকৃত বিনয়ী, সে সকলের নিকটই বিনয়ী। ঠাকুর আমাদের বিনয়ী হ'তে বলছেন; তাই ব'লে 
দুর্বল-হৃদয় হতে বলেননি। 

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য তিনি বললেন-_ধর, কেউ হয়তো সত্যই বিনয়ী। কিন্তু তার ছেলেপেলে আছে। এ 
ছেলেপেলেরা যদি কেউ ওদ্ধত্য প্রকাশ করে, কিংবা দুষ্টুমি করে, তখন তার কী করা উচিত? সেখানে উচিত-_তাদের প্রতিহত 
করা, ০011101 (নিয়ন্ত্রণ) করা। যদি সে ছেলেপেলেদের দুষ্টুমি কি ওদ্ধত্য বরদাস্ত না করে, প্রতিহত করে, অন্যায় নিরোধ 
করে__তা হলে কি তার বিনয়ের ভাব নষ্ট হ'য়ে যাবে?-_তা” না, তা’ হয় না। কিন্তু যার দুর্ব্বল-হৃদয় সে পারে না। তার দ্বারা 
অন্যায় প্রতিরোধ করা, কিংবা নিরোধ করা কিছুই সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আসক্তিতে সে ভোগে। | 
সতীশদা-_বিনীত হওয়ার মধ্যে শক্তি আছে। 

্রশ্রীপিতৃদেব_বিনীত হওয়ার মধ্যে খুব শক্তি থাকে। আর সে-জন্যই সে সমগ্র জগতকে 8009০ আকৃষ্ট) করে। 
গুরুকিহ্করদা__আজ্ঞে, এ-রকম কি ক'রে হওয়া যায়? 


' শ্রীশ্রীপিতৃদেব__এঁ যে ঠাকুরের বলা আছে__ 
‘You are for the Lord, 
not for others; 
you are for the Lord 
and so for others.’ 


এ-রকম হ’তে হয়। [,07৫-এর (প্রভুর) হ’তে হয়। একমাত্র তার হ'য়ে উঠলে, তখন আর সব আপনা থেকেই হয়। এজন্যই 
আমাদের সাধনা- একমাত্র তার হ'য়ে ওঠা, তারই মনের মত হ*য়ে ওঠা । আর সেজন্যই তো নাম-ধ্যান, যজন-যাজন যা” 
কিছু। একমাত্র তার হ*য়ে উঠলে তখন সকলের জন্য হ'য়ে ওঠা যায়। সবাই তো তারই। 

আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- ঠাকুরকে দেখে আমাদের প্রত্যেকের মনে হ'ত ঠাকুর আমাকে সবচাইতে বেশী 
ভালবাসেন। প্রত্যেকেই ভাবে তাই। আমরাও এ-রকম হ*তে চাই। আমাদের দেখে যাতে সবাই এ-রকম ভাবে__তাই হস্তে 
 চাই। এতেই আত্মবিকাশ ঘটে। 

সতীশদা-_আজ্ে, তাহ'লে বিনয় মানে সকলের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার করা? 

্রীত্রীপিতৃদেব__এক রকম ব্যবহার করা মানে কী? একজনের নিকট নম্র হই, অন্যজনের নিকট হই না-__তা” বিনয় নয়। তাই 
ব'লে অসংৎকে প্রশ্রয় দিতে হবে তা’ নয়। বরং যে বিনয়ী তার নিকট অসৎ-কাজ সংঘটিত হ*তেই পারে না। অনেকেই এমন 
আছে যারা বড়-বড় কথা বলে, আস্ফালন করে, কিন্তু অসৎ নিরোধ করার সাহস বা শক্তি নেই-_এটা বিনয়ের লক্ষণ নয়। যে 
প্রকৃত বিনয়ী সে আবার প্রকৃত শক্তিমান। কোথায় কিরূপ আচরণ করতে হবে, তা'তে সে অভ্যস্ত হ'য়ে থাকে। 
কথাপ্রসঙ্গে এবার তিনি বললেন-_-মহাপ্রভূ একবার কাশীধামে গেছেন। কিছুদিন পর প্রকাশানন্দ সরস্বতী তার শিষ্যদের নিয়ে 
একদিন মহাপ্রভুর নিকট এলেন, একটা বিষয় বিচার করার জন্য। মহাপ্রভুর জন্য উচ্চাসন নিদ্দিষ্ট ছিল। মহাপ্রভু কিন্তু উচ্চাসনে 
বসলেন না, নীচেই বসলেন। তারপর বিচার শুরু হ'ল। 

আরেক ঘটনা-__সেই সার্বভৌম পণ্ডিতের । তিনি (সার্বভৌম পণ্ডিত) শাস্ত্রের একটা শ্লোক মহাপ্রভুকে বোঝাচ্ছেন। মহাপ্রভু 
তখন বয়সে অনেক ছোট। তিনি একই গ্লোকের বিভিন্ন অর্থ ক'রে মহাপ্রভুকে বোঝাতে চাইছেন। মহা প্রভূ কিন্তু কেমন যেন 
অন্যমনস্ক। সার্বভৌম পণ্ডিত তা’ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি বুঝতে পারছ না? মহাপ্রভু বললেন__আপনার কথা সব 
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ঠিক-ঠিক ধরতে পারছি না। তিনি বললেন-_সে কি? আমি সাত রকমে ব্যাখ্যা করছি, তাও বুঝতে পারছ না? মহাপ্রভুর সেই 
একই উত্তর। সার্বভৌম ভাবছেন-_এ-আবার কেমন ছাত্র! কিছুতেই হ্যা বলছে না। অবশেষে মহাপ্রভু বললেন-__আজ্র, 
আমি যা’ বুঝি, যদি অনুমতি দেন বলতে পারি। 
পণ্ডিত তা’ শুনে বললেন- হ্যা, বল। তখন মহাপ্রভু এ শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। সহজ-সরল ভাষায় এ গ্লোকের 
সতের রকমের ব্যাখ্যা মহাপ্রভু ক'রে ফেললেন। সার্বভৌম পণ্ডিত তো অবাক! তিনি নিজে যা’ জানতেন না তা’ মহাপ্রভু 
ধরিয়ে দিলেন। অথচ দেখ, মহাপ্রভুর চোখ-মুখের ভাব দেখে তা’ বোঝার উপায় ছিল না। সার্বভৌম পণ্ডিত বুঝতেই পারেননি। 
প্রকৃত বিনয় থাকলে এ-রকমই হয়। তখন আর সবাই বিস্মিত হয়। 
আলোচনা শেষে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মেছেন তাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে বিনয়। কিন্ত 
তীরা সবাই নিভীক। আমরা অনেকেই মনে করি বিনয় যার যত কম সে তত নিভীক। গুরুজনকে অমান্য করা, কিংবা ইতর 
জীব-জন্তকে লঘু জ্ঞান করাই বুঝি নিভীকতা। তা’ না। যারা বিনয়ী তাদের অসৎ-নিরোধ বিনয়ের সঙ্গেই হয়। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/৪/৭৫ ইং ] 


টিনার আয শা জরা ভুত দা জারওরনহিরিযি চিরিক নান বিনীরাারনানা হৃদয় মানে মন। ঠাকুর 
বলছেন- নম্র হও, কিন্তু দুর্বল মন হয়ো না। 
্রীীপিডৃদেক-_সে কিরকম? বিনীত মানে নম বুঝলাম, কিনতু হাদর মানে তো বুঝলাম না। হা মানে মন শ্াপ-বল_ 
তাহলে বোঝা যায়। হৃদয় কোথায় থাকে? 
_ অন্তরে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__ হৃদপিন্ড কোথায় থাকে?. 
_ভিতরে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_হৃদপিন্ড কাকে বলে? 
_ হৃদয়কে, হার্টকে। 
্ীত্রীপিতৃদেব_-কোন আনন্দ হলে বুকে আরাম লাগে। দুঃখ-শোক হলে বুকে অস্বস্তিবোধ হয়। বুকে বল বলে না? 
__আজ্ঞে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কি আছে বাণীটা? 
দেবব্রত আর একবার বাণীটি পাঠ করল। “বিনীত হও, তাই ব'লে দুর্বল হৃদয় হয়ো না।” 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, সব সময়ই বিনীত হতে হবে। কখন বোঝা যাবে ছেলেটা বিনীত বা লোকটা বিনীত?___বিনীত হওয়া 
মানে নন্র। নম্র থাকতেও হয়, কিন্তু আবার সাহসীও হতে হয় যেমন তুই হয়তো খারাপ কাজটা করিস নাই। কেউ তোকে 
বলল করেছিস, তখন যদি চুপ করে থাকিস সেটা দুর্বল হৃদয়ের লক্ষণ। সে অবস্থায় তুই বললি স্যার, আমি তো করি নাই বা 
করে থাকলে বললি স্যার, আমি তো করেছি। আবার কোন একটা খারাপ কাজ তুই জানিস ও (পাশে বসা এক ভাইকে 
দেখিয়ে) করে নাই। তখন তুই বিনয়ের সহিত নম্র হয়ে বলবি-_স্যার ও তো করে নাই, আমি জানি। দুর্বল হৃদয়ের লক্ষণ চুপ 
Ee TEVA CE পারার CONAN TO UTNE নভ্রতার সাথে 
ব্যবস্থা করতে হয়। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৮/৮/৭৯ ইং] 
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বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ও ইংরাজীতে বাণীটি পাঠ হল। সত্তীশদা (পাল)-কে বাণীটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে 
বললেন। 

সতীশদা__আমার মনে হয়, সরল হৃদয় যা'দের তা’রাই বিনীত হয়। বিনীত হওয়া মানে অহঙ্কার-শূন্য হওয়া। ্রীশ্রীপিতৃদেব__ 
একটা ঘটনা মনে পড়ছে। উৎসবের সময় একটি দোকানে বসে কর্ম্মিরা গল্প করছেন ও চা খাচ্ছেন, ওদের মধ্যে এক দাদা 
কাঠবাদাম কিনেছেন। তিনি কাপড়ের মধ্যে একদিকে বাদাম আর একদিকে বাদামের ছাড়ানো খোসা রেখে দিয়ে খাচ্ছেন। এমন 
সময় লাটিমদা নামে এক স্বাস্থ্যবান ও রাশভারি লোক এসে বললো-__কিরে এখানে বাদাম খাচ্ছিল কেন (খুব কড়া স্বরে)? 
দাদাটি বললেন-__আমি কিছু অন্যায় করিনি কিংবা নোংরা করিনি। বাদাম খাচ্ছি পরে খাওয়া শেষ হলে ময়লা যেখানে ফেলা 
হয়, সেখানে খোসা ফেলে দেব । লাটিমদা আর কিছু বললো না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-__দাদা বলেননি বাদাম খাচ্ছি তো তোমার কি কিংবা বেশ করেছি খাচ্ছি__এরূপ কিছু বলে। 
আমি তো অন্যায় করিনি। নোংরা তো করিনি! বিনীত ভাব। আবার যেহেতু লাটিমদা বলছে, সেই জন্য বাদাম খাওয়া বন্ধ 
করেনি কিংবা পালায়নি। কি, বোঝা যাচ্ছে? 

সবাই একসঙ্গে__আজ্ঞে বোঝা যাচ্ছে। 


[ তার সান্নিধ্যে/তাং-২৩/৩/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু গোঁড়া হয়ো না। 


্রীত্রীপিতৃদেব__ননীদাকে (চক্রবর্তী) আলোচনা করতে বললেন। 

ননীদা__নিষ্ঠা মানে নিরস্তর লেগে থাকা । গোঁড়া মানে অন্ধবিশ্বাসী। 

প্রতিদিন ঠাকুর-বাংলায় সমবেত প্রার্থনাতে যোগ দিই। ঠাকুর-বাংলা থেকে আমার বাড়ি একটু দূরে । আসার পথে ঘড়ি দেখি 
১২ মিনিট বাকি আছে। তাড়াতাড়ি আসছি হঠাৎ দেখি একটা ছেলে মাটিতে পড়ে ভীষণ কীদছে, কাছে পিঠে কাউকে দেখা গেল 
না। 

ছেলেটিকে তুলে দেখলাম। মনে হল হাত ভেঙ্গে ফেলেছে, সেই জন্য ভীষণ চিৎকার করে কীদছে। ঠাকুরবাড়িতে সমবেত 
পরার্থনাতে না গেলে ক্ষতি হবে না, কিন্ত প্রতিদিন সমবেত প্রার্থনাতে যোগ দিই, আজ পারলাম না। 

আমার এার্থনাতে নিষ্ঠা আছে বলে প্রার্থনা আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে নিচু স্বরে প্রার্থনা শুরু করলাম আর ছেলেটিকে 
হস্পিটালে নিয়ে গেলাম। তারপর ডাক্তারবাবু তার যা যা দরকার তা ব্যবস্থা করে দিলেন। 

আমি যদি ভাবতাম থাক পড়ে, আগে প্রার্থনা করে আসি তাহলে গৌঁড়ামী হত; প্রার্থনাতে নিষ্ঠা আছে বলা যেত না। 
্ীত্ীপিতৃদেব ছোট একটা ঘটনা বললেন। একটা ছেলে তার বন্ধুকে একটা পেনসিল দিয়েছিল। কিন্তু কেমন করে পেনসিলটি 
হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায়; পাওয়া যায়নি। এ ছেলেটি তার বন্ধুকে আর একটি নতুন পেনসিল দেয় এবং আগের চেয়ে 
দামী। কিন্তু তার বন্ধু যেটি হারিয়ে গেছে আর কখনও পাওয়া সম্ভব নয় সেইটি চায়। এটা হল গৌঁড়ামী। 

গুরুকিস্করদা একটা ঘটনা বললেন। এক ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলের জ্বর হয়েছে। ১০৩ ডিগ্রি. জুরে ভুল বকছে। বাবা-মা, 
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কি করি ছেলে ভুল বকছে, একবার ঘর, একবার বারান্দা, একবার উঠান এমনি করছেন। এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে একটা 
মেয়ে এসে তাড়াতাড়ি মাথায় জল ঢালতে শুরু করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্বর নামতে শুরু করলে তারপর ডাক্তার আনতে 
যায়। 
বিপদ এলে তার প্রতিকার কিংবা প্রতিবিধান না করে একমাত্র ছেলে যদি মরে যায় এই আশঙ্কায় ছুটোছুটি করাটা গৌড়ামীতে 
পর্যবসিত হচ্ছে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব আর একটা ঘটনা বললেন। ছোটভাইয়ের স্ত্রী মশারীর মধ্যে ছেলেকে নিয়ে ঘুমোচিছল। কি ভাবে যেন আগুন 
লেগে গেছে। ভাই বউ আগুন আগুন বলে চিৎকার করেছে। কাছে-পিঠে তেমন কেউ নেই। ভয়ে মশারীর মধ্যে থেকে কেন 
যেন বের হতে পারছে না। 
এদিকে, ভাদ্রবউ বলে ছুঁতে নেই। হঠাৎ কি মনে হল ছুটে গিয়ে টান মেরে মশারী ছিঁড়ে দু'জনকে বের করলাম। যদি গৌঁড়ামী 
পেয়ে বসত তাহলে প্রাণ বিসর্জন দিত দুটো প্রাণী। নিষ্ঠা সেটাই ভাইবউয়ের সঙ্গে কোন রকম অসৎ আচরণ না করা। 
এছাড়া খাওয়ার ব্যাপারে অনেক সময় নিষ্ঠার পরিবর্তে গৌড়ামী ও শুচিবাই আমাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর দেখা যায়। 

[ তার সানিধ্যে/তাং-২৪/৩/৭৪ ইং ] 


বাণীটি মেয়েদের আলোচনায় দীপা বাগচি আলোচনা করছে। পুনরায় পাঠ করে বলল- নিষ্ঠা রাখার জন্য স্কুলে যাই। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__-্কুলে যাস নিষ্ঠা রাখার জন্য, টা. নিরেট পর) ঠিকই বলেছিস, কিন্তু বুঝিয়ে বলবি তো! 
দৈনিক যাস নিষ্ঠা রাখার জন্য ।__ নিষ্ঠা মানে কি? 

_টান। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_কিরকম টান? তাহলে তো টান থাকতো । নিষ্ঠার মধ্যে কয়টা কথা আছে£___নিঃ আছে, ষ্ঠা আছে। ষ্ঠা আসে 
স্থা থেকে। নিঃ মানে নিয়ত। কোন কাজে নিয়ত লেগে থাকাই হচ্ছেনিষ্ঠা। স্কুলে যাচ্ছিস, একদিন হয়তো রাস্তায় কোন সহপাঠী 
অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন কি করতে হবে? 

_ তখন আগে তাকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। পরে স্কুলে খবর দিতে হবে। তখনই স্কুলে যেতে হবে এমন গোঁড়ামী 
না রেখে আগে তাকে সুস্থ করার ব্যবস্থা করতে হবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা, আগে তাকে সুস্থ করার জন্য যা যা করণীয় তা করতে হবে। 

অভিধান থেকে নিষ্ঠা শব্দের অর্থ দেখে বললেন- নিষ্ঠা মানে দৃঢ় আস্থা, বিশ্বাস, অনুরক্তি। দৃঢ় আস্থা মানে নিয়ত লেগে থাকা। 
(দীপাকে) নে, আবার পড়। 

দীপা পুনরায় বাণীটি পড়ল। “নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু গৌড়া হ*য়ো না।” | 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৯/৮/৭৯ ইং] 
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শ্র্রীপিতৃদেব হরিপদদাকে আলোচনা করতে বললেন। 
হরিপদদা-_সাধু কথাটা এসেছে সাধ্‌ ধাতু থেকে অর্থাৎ নিষ্পন্ন করা। প্রবৃত্তিমাগী চলন ত্যাগ করে, ইষ্টমুখী হয়ে চলা। প্রবৃত্তি 
মাফিক না চলে, ইন্টের নির্দেশ মত চল্লে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। যে সব সৎগুণ থাকলে ইঞ্টের সেবা করা যায়, ইঞ্টের পথে 
অকপট ভাবে চলা যায়; সেই চলাকে বলা হয় সাধু। 
হয়তো, ধুতি-পাঞ্জাবী ও চাদর পরিহিত এক দাদা দেখতে খুবই সুন্দর । তিনি মুখে ঠাকুর ঠাকুর করেন। অথচ তিরিশ দিনের দিন 
ইষ্টভৃতি পাঠান না। পাঠান, তবে নিয়ম মত নয়। মুখে যা বলেন তা চরিত্রে নেই। কথায় কাজে মিল নেই অথচ মুখে ঠাকুর এই 
বলেছেন, এমন হতে বলেছেন, ইত্যাদি লোকসমক্ষে বলে বেড়ান। তার সব কিছুর মধ্যে দেখা যায় আসল চলন নেই, চরিত্র 
নেই; ভণ্ডামির ভাব। যা করলে মানুষ অকপট ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সেই চলনায় প্রতিনিয়ত চলার চেষ্টা, নিয়মিত নামধ্যান, ইষ্ট 
নির্দেশ পালন এবং যে সব গুণাবলী চরিত্রগত করতে বলেছেন সেইগুলি করে চলা। তার সেবক হতে হবে। তা হতে গেলে যা 
যা করণীয় তা করে চলা। ঠিক ঠিক চললে সাধু হতে পারে একদিন। পোষাক-পরিচ্ছদ পরে কিংবা বাক্‌ আড়ম্বরের মধ্যে সাধু 
সাজা যায়, সাধু হওয়া যায় না। 
্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-__একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় যখন ভাল খেলে তখন অনেকেই বলে সাধু! সাধু! তার অর্থ যে 
রকম খেললে ভাল খেলা যায়, সেইসব কায়দা বা নিয়ম করায়ত্ব করে খেলছে; তাই বলছে_ সাধু! সাধু! 
্রীত্রীপিতৃদেব গুরুকিক্করদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__কি, বোঝা গেল? 
গুরুকিহ্করদা- আজে হ্যা। 

[ তার সান্নিধ্যে/তাং-২৫/৩/৭৪ ইং ] 


আজ দাদাদের আলোচনায় শ্যামাপদ সৎপতি বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল-_ ঠাকুর সাধু সম্পর্কে বলেছেন-__সাধু সেজে 
বসে থেকো না, প্রকৃত সাধু হও। ঠাকুরের ছড়ায় দেওয়া একটা বাণী আছে__ 

“সাধু কারে কয়? 

নিম্পাদনে সিদ্ধ যারা 

চরিত্রে তন্ময়।” 
_ অর্থাৎ সব কিছু সুন্দরভাবে করতে হবে। মালা-তিলক পরে সাধু সাজলে হবে না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_নিষ্পাদনে সিদ্ধ মানে কি? | 
_ যে কাজই আসুক, করুক__আটকায় না। আটকায় তো না-ই, সুন্দরভাবে সমাপন করে। এঁ ভাবে চেষ্টা করতে হবে। 
চরিত্রটাকে এ ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে, না সেজে । 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২০/৮/৭৯ ইং ] 


১৩১ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 
কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা ক'রো না, কিন্ত সববর্দা তার অনুসরণ কর। 


লক্ষ্মীরাণী গুহ আলোচনার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বললেন- মহাপুরুষ মানে পুরুযোত্তম। যুগে যুগে যে 

পুরুযোত্তম আসেন তার সাথে যদি তুলনা করি__ 

্রীশ্রীপিতৃদেব__সে তো আরও জটিল হয়ে গেল। সহজ করে ভাব। __ঠাকুর সহজ মানুষ । মহাপুরুষ মানে মহান পরিপূরক 

যিনি। তার সাথে তুলনা করব না। তুলনা হয় কি করে?-_তুলনা মানে কি?-__তুল্য করা, মাপ করা। মূঢ় মানুষ ঠাকুরকে 

বুঝতে পারে না। ভাবে উনি বাণী লেখেন, আমিও বাণী লিখব-_এই রকম। 

অন্নদা-দা মোজী)-_ ঠাকুরের যেমন হাত-পা, আমারও তেমন দুটো হাত, দুটো পা আছে। আমিও খাই-দাই-ঘুমাই__-ঠাকুরও 

তাই করেন, এই রকম ভাবে। 

শশ্রীপিতৃদেব_উনি বিয়ে করেছেন-__আমিও বিয়ে করেছি। আর বিশেষত্ব কী আছে! কিছুই নাই। উনি একটা কেমিক্যাল 

ওয়ার্কশপ করেছেন, আমার করার ইচ্ছা ছিল, টাকা-পয়সা থাকলে আমিও করতাম। 

অন্নদা-দা-_গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন__“অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।”___মুঢ় যারা তারা আমার পরম ভাব 

বুঝতে পারে না। তারা আমাকে সাধারণ মানুষ ভাবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা। আবার এই রকম ভাবে-_আমাদের এই রকম আইডিয়া ছিল, এই রকম আশ্রম করলে ভাল হয়। 

সুযোগ অভাবে করতে পারলাম না। সুপ্ত অবস্থায় আছে। এগুলোর নামই তুলনা। 

উন্্মিলাদি (ভট্টাচার্য) _ব্যাধ শিকার করে পাখী ধরে, আর সাধু জপধ্যান করে। তাতে সাধুর গায়ে পাখী উঠে আসে। সেই 

দেখে ব্যাধ সাধু সেজে বসল, তখন পাখীগুলো সব তার কাছেও আসল । তখন ভাবল ভন্ডামিতেই যখন এইরকম তখন আসল 

হলে কি-ই না হবে! তখন প্রকৃত সাধু হওয়ার চেষ্টা করল। র 

শরীশ্রীপিতৃদেব-_ও তো মহাপুরুষের সাথে তুলনা করতে যায় নাই, হতে গেছে। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২১/৮/৭৯ ইং] 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিত্যানন্দদাকে (মণ্ডল) আলোচনা করতে বললেন। 
নিত্যানন্দদা_ মহাপ্রভু যেমন সংসার ত্যাগ করে চলে গেছিলেন, তেমনি আমার সংসারে আসক্তি নেই; তাই সংসার ত্যাগ 
করেছি। আমার কীর্ত্তন-ই ভাল লাগে তাই বীর্তবন করি, মহাপ্রভুও তাই করতেন। আমার আপেল খেতে ভীষণ ভাল লাগে। 
শুনেছি মহাপ্রভুরও আপেল ভাল লাগত। 
শরশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কিন্তু ঠাকুর কি কচ্ছেন? ঠাকুর কচ্ছেন-_কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনা না করতে, সর্ব্বদা অনুসরণ 
করতে। তিনি যেমন চলতে বলেছেন, যেমন হতে বলেছেন, তেমনি হওয়া। শুধু কথার সাগর না হয়ে চরিত্র গঠন করতে 
বলেছেন। প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে বলেছেন, তার নির্দেশিত পথে চলার মধ্য দিয়ে। তাকে সব্ব্বদা অনুসরণ করে চলতে 
বলেছেন। তাহ'লে চলাটা নিখুত হবে। ঠিক ঠিক অনুসরণ করে চললে, তবেই অকপটভাবে চলা সম্ভব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব ননীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__কি, বোঝা যাচ্ছে? 
ননীদা-_-আজ্তে হ্যা । 

[ তীর সান্নিধ্যে/তাং-২৬/৩/৭৪ ইং] 


১৩২ 


Scanned by CamScanner 


প্ৰসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
যদি প্রেম থাকে, তবে অপরকে আমার বল, কিন্ত স্বাথ রেখো না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদাকে (পাল) আলোচনা করতে বললেন। 
সতীশদা-_ প্রেম মানে ভালবাসা, ভালতে বাস করা। যেহেতু ভালবাসি তাই তার মঙ্গলের জন্য যা’ যা’ করণীয় তা’ করি, 
মানুষের কাছে তার মহৎ গুণের কথা বলি। যখন যা বলেন, তা করি। মানুষের মধ্যে যখন প্রকৃত প্রেম আসে, তখন অপর 
সকলকে আমার বলে ভাবে। যেমন নিজের বন্ধুর জিনিসকে নিজের জিনিস বলে ভাবে। আর প্রকৃত প্রেম যেখানে আছে 
সেখানে কোন স্বার্থ থাকে না। যেমন বন্ধুর বাড়িতে, বন্ধুর বিশেষ কাজের জন্য গিয়েছে বন্ধুর স্বার্থে বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে। 
বন্ধু বিশেষ কারণে একটু বাজারে গিয়েছে, বাড়ির সবাইকে বলে গিয়েছে যে বন্ধুকে সময়মত খেতে দিতে, দেখতে। কিন্ত 
সবাই ভুলে গেছে কাজের চাপে। বন্ধুর যখন খুব খিদে পেয়েছে তখন কাউকে কিছু না বলে পাশে দোকান ছিল, সেখানে টিফিন 
করে এসেছে। 
বন্ধু বাজার থেকে ফিরে, বাড়িতে খোঁজ নিল বন্ধুকে খেতে দেওয়া হয়েছিল কিনা। তখন সকলে একে অপরের দিকে তাকায়। 
অবশেষে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল। তার উত্তরে বলল, হ্যা খেয়েছি।_দেখে মনে হচ্ছে বাড়িতে খাওনি। বন্ধু উত্তর দেয়-_তুমি 
কিছু ভেব না বন্ধু, দোকানে টিফিন করে নিয়েছি, পরে খাব। আর দোকানে যে খেলাম সেটা তোমারই খাওয়ানো হচ্ছে। কারণ 
তোমার আর আমার কিছু তফাত তো নেই। তোমার মানে আমার। আমার মানে তোমার, আইন বয় রারাদি 
ভালবাসে বলে কিছু আর মনে করল না। 
কিন্তু, মানুষ একজন অপর জনকে ভালবাসে স্বার্থের জন্য । তাই অপরকে আমার বলতে পারে না। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_ যারা মনেপ্রাণে ইস্টস্বার্থী হয়, ইস্ট ছাড়া কিছু বোঝে না, তার সেবায় নিয়ত নিজেকে নিয়োজিত করে রাখে, 
এমন যে ইষ্টশ্বার্থী মানুষ, সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন স্বার্থ বোধ থাকে না; সবটাই ইষ্টের জন্য। নিজের জীবনটাই ইষ্টের জন্য 
উৎসর্গীকৃত। সেই ব্যক্তিই অপরকে আমার বলতে পারে। তার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন রকম স্বার্থ বোধ থাকে না। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__গুরুকিঙ্করদার দিতে তাকাতেই গুরুকিক্করদা বললেন-_আজ্ে, বোঝা যাচ্ছে। একদম পরিষ্কার। 

[ তীর সানিধ্যে/তাং-২৭/৩/৭৪ ইং] 


ঝতেশ্বর মিশ্র আলোচনা করার নির্দেশ পেলেন। বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বললেন-_ প্রেম মানে ভালবাসা । আমার মনের 
মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে অপর যে ফোন ব্যক্তি__সে আমারশক্র হোক, মিত্র হোক__ছোট হোক, বড় হোক আপন 
করে নিতে পারব। কিন্তু তাতে স্বার্থ রাখা চলবে না। 

্রীত্রীপিতৃদেব- স্বার্থ যখন থাকে তখন ভক্তি থাকে না। নিঃস্বার্থ না হলে প্রেম হয় না। ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। কিন্তু যারা বয়সে 
ছোট তাদের প্রতি স্নেহ হয়,__ভক্তি হবে কি করে! প্রেম থাকা মানে কি? প্রেম মানে ভক্তি থাকবে, ভালবাসা থাকবে। 
অন্তরে কার উপর ভক্তি-ভালবাসা থাকলে অপরকে ভালবাসতে পারবি?_ ইস্টের প্রতি অনুরাগ জন্মালে, তাকে মন-প্রাণ 
দিয়ে ভালবাসলে, তখন সকলকে আমার বলে মনে হয়। স্বার্থ থাকলে তা হয় না। অন্যকে নিজের মত করে নেওয়ার মত যদি 
ভালবাসা বিদ্যমান থাকে তাহলে অপরকে আমার বলতে হয়। ভক্তি যখন ইষ্টের প্রতি অবাধ হয় তখন আর স্বার্থ থাকে না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং২২/৮/৭৯ ইং] 


১৩৩ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম কর। 


্রত্রীপিতিদেব সতীশদাকে পোল) আলোচনা করতে বললেন। 
সতীশদা-_ প্রেমের কথা অর্থাৎ ভালবাসার কথা মুখে না বলে কাজের মধ্যে দিয়ে আমি যে ভালবাসি তা ফুটিয়ে তুলতে হয়। 
কেবল আমি তোমায় ভালবাসি বল্লে ভালবাসা হয় না। 
্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_ঠাকুর কচ্ছেন-_ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। আর সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। 
ইষ্ট বা ভগবানকে ভালবাসতে পারলে অন্য সব ভালবাসা নিরর্থক হয়ে যায়। তাই মানুষ ইষ্টকে ভালবাসতে শেখে আর ইন্টের 
যীরা তাদের না ভালবেসে পারে না। দুধ মেরে জাল দিয়ে) যেমন ক্ষীর হয়, তেমনি ভগবানে ভক্তি গাঢ় হলেই প্রেম আসে। 
আর ভগবানকে না ভালবেসে কেউ প্রেমের অধিকারী হতে পারে না। তাই যে যতখানি ইস্টকে ভক্তি করে, ভালবাসে সে 
ততখানি প্রেমের অধিকারী হয়। 
ভগবানের সৃষ্টি এই পৃথিবী, প্রতি বস্তুই ভগবানের অংশ বিশেষ । জীবও ভগবানের অংশ বিশেষ । ভগবানকে সেবা করলে, 
ভক্তি করলে, ভালবাসলে প্রকৃত প্রেম শেখা যায়। সেই জ্ঞানে (অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্ট জীব বলে) সবাই তার সৃষ্ট জীবকে 
ভালবাসতে শেখে। তিনিই একমাত্র ভালবাসা শেখানোর মালিক। তাই তাকে যতখানি ভালবাসা যায়, ততখানি নিজের 
ভালবাসা শেখা হয়। 

[ তার সানিধ্যে/তাং-২৮/৩/৭৪ ] 


কৃতিদেবতা চৌধুরী বাণীটি আলোচনা করতে গিয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল- ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। 
্ীত্রীপিতৃদেব-হ্যা। ভক্তি যখন গাঢ় হয় তখন প্রেম হয়। যখন প্রেম হয় তখন প্রেমের কথা বল। তা না হলে কোন কাজ হবে 
না। প্রেমের কথা বলার আগে যদি ভক্তি গাঢ় হয়, তার সাথে একাত্ম হই, তিনি ছাড়া আর কিছু বুঝি না__তখন যদি যাজন করি 
তাতে কাজ হবে। প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম করতে হবে ষোলআনা। তাকে ভালবাসতে পারলে তখন যার কাছে 
যেমনভাবে তার কথা বলি কাজ হবে। তাতে ইঞ্টেব প্রতি ভক্তি ক্রমশঃ গাঢ় হয়। সাধারণ মানুষের সাথে ভক্তি গরুর মতন। 
_ গরু যখন দুধ দেবে তখন ভাল, না দিলে উল্টো। ইস্টের প্রতি ভক্তি যখন গাঢ় হয় তখন যা বল- তা যারা শুনবে তাদেরই দুঃখ 
কষ্ট চলে যাবে। তাই ঠাকুর বলেছেন__ প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম কর। 

[পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৩/৮/৭৯ ইং] 


সং সং সং সং সৎ 


অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরও দুর্ভাগ্য; কারণ, যষ্টিই অনেকটা চক্ষুর কাজ 
করে। 


শ্ীশ্রীপিতৃদেব নিত্যানন্দদাকে আলোচনা করতে বললেন। 
নিত্যানন্দদা__যাহার দুই চোখ নেই তাহাকে অন্ধ বলে, এটা মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্য । যখন লাঠি পায় তখন এ লাঠি অনেকটা 
চোখের কাজ করে। যদি এ লাঠি কোন কারণে হারিয়ে ফেলে তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কাহারও নয়। 


১৩৪ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


ীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_অন্ধ অর্থ এখানে অজ্ঞানতা। ইষ্ট জ্ঞানের প্রতীক। প্রত্যেক মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হতে চায়। ইন্টের 
নির্দেশিত পথে চললে জ্ঞান হয় এবং বোধ জাগে। ইষ্টকে ধরে তার অনুশাসনবাদ মেনে চললে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব। 
তা না করে কেউ যদি তাকে পেয়ে তার অনুশাসনবাদ না মেনে চলে তবে তার মত দুর্ভাগ্য আর কাহারও নয়। 
এখানে বাণীর মধ্যে আছে, “যষ্টিই অনেকটা চক্ষুর কাজ করে”-_এর অনেকটা অর্থ__সমাজের মধ্যে অনেক রকমের মানুষ 
থাকে। এক প্রকার মানুষের কিছুটা জ্ঞান থাকে, আর একপ্রকার আছে একেবারেই অজ্ঞান। তাহাদের এমনই কন্মফল-_এ 
জীবনে ইস্ট ধরে ও তার অনুশাসনবাদ মেনে চলেও কারুর সামান্য একটু, কারুর বা মোটেই জ্ঞান হয় না; হয়তো পরের জীবনে 
জ্ঞান হয়। এইভাবে হয়। কিন্তু তার অনুশাসনবাদ যথাযথভাবে মেনে চলতে হয়। 
ননীদা__আজ্ঞে, এতক্ষণে বাণীটি ঠিকমত বোঝা গেল। 

[ তার সানলিধ্যে/তাং-২৮/৩/৭৪ ইং ] 


জুরান'দার (শীল) উপর আলোচনার নির্দেশ হওয়ায় তিনি পুনরায় পাঠ করে বললেন-__অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই কিন্ত যষ্টি 

থাকলে তাও অনেকটা সুরাহা । অর্থাৎ ভগবান না পাওয়াটা দুর্ভাগ্য বটে কিন্তু বিবেকের অনুসরণ না করা আরও দুর্ভাগ্য। 

বিবেককে যষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর অন্ধ হওয়া মানে ভগবানকে না পাওয়া । বিবেক থাকলে ভগবানকে পাইয়ে 

দিতে পারে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ ইষ্টলাভ করে নাই, সদ্গুরু লাভ করে নাই সেটা দুর্ভাগ্য; কিন্তু যদি বিবেক-বুদ্ধি না থাকে সেটা আরও দুর্ভাগ্য 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৪/৮/৭৯ ইং ] 


স্কুলে গেলেই তা কে ছাত্র বলে না, আর, মন্ত্র নিলেই তা কে শিষ্য বলে না, হৃদয়টি শিক্ষক বা ওর 
আদেশ পালনের জন্য সববার্ণী উন্মুক্ত রাখতে হয় । অততরে স্থির বিশ্বাস চাই। তিনি যা ই ব'লে দেবেন 
তাই করতে হবে, বিনা আপিতে, বিনা ওজরে বরং পরম আনন্দে। 


ভাস্বতী চ্যাটাজী আলে'চনা করার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল- হযে স্কুলে যায় সেই ছাত্র হয় না। আবার গুরুর 
মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। | 
্রীত্রীপিতৃদেব-__সে তো লেখাই আছে, আলোচনা করতে হয়। নিজেই বলে দিলেন-__অস্তরে গুরুর প্রতি বা শিক্ষকের প্রতি 
স্থির বিশ্বাস রেখে-_কোন অছিলা না রেখে তার আদেশ পালন করলে তবেই সার্থকতা । যে ছাত্র বা শিষ্য গুরুর আদেশ আনন্দ 
সহকারে পালন করে সে ছাত্র স্কুলে গেলে কৃতকার্য হয়__সে শিষ্য দীক্ষা নিলে কৃতকার্য হয়। তা না হলে স্কুল up & down 
(আসা-যাওয়া), ঠাকুরবাড়ি এচ & 0০%/। (আসা-যাওয়া) করলেই হয় না। গন্তব্য অধরাই থেকেযায়। 
অন্নদা-দা (মাজী)___সত্যানুসরণে আছে এক জায়গায়__“সদগুরুর আদেশ পালনের মত আর মন্ত্র কী আছে?” 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৫/৮/৭৯ ইং ] 


১৩৫ 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
যে-ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন ক রেছে, সে কখনই বিফল হয়ানি। 


বাণীটি আলোচনার নির্দেশ পেলেন বিশ্বস্তরদা (শীল)। তিনি পুনরায় পাঠ করে বললেন-_আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন যদি 
শিক্ষকের আদেশ পালন করি তাহলে উন্নতি হবে। তেমনি গুরুর অনুশাসনবাদ যদি মেনে চলি-__যে গুরুর আদেশ পালন 
করেছে__ 
্ীশ্রীপিতৃদেব__কে পালন করেছে? 
এতে বিশ্বসতরদা চুপ করে থাকেন। সময় অতিবাহিত হয়। আলোচনায় আজ সব বয়স্কদের নাম ঘোষণা করায় শ্রীত্রীপিতৃদেব 
রাগতভাবে ঘোষণাকার সুনীল বিশ্বাসদাকে বললেন-_একটা কিছু ভার দিলে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে না। ছাত্র- 
ছাত্রীদের দেবে, মাঝে-মাঝে এদের (বহিরাগতদের) দেবে । ওরা তো ঠাকুরের কাছে থেকে-থেকে সব 9950194 (পাকা) 
হয়ে গেছে। উেল্লেখ্য-_বিশ্বস্তরদা পাবনা থেকে আশ্রমে বসবাস করছেন।) | 
এবার শ্রীভ্রীপিতৃদেব নিজেই বললেন- _বিশ্বস্তরদাকে) তুই তো বললি, যে ছাত্র শিক্ষকের আদেশ পালন করে সে কখনই ফেল 
করে না, তেমনি যে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করে, গুরুকে মেনে চলে প্রাণপণে সে কখনও বিফল হয়নি। দীক্ষা নিলেই শিষ্য 
হয় না তো-_গুরুর আদেশ পালন করতে হবে-_-তবেই তো শিষ্য। 
বিশ্বস্তরদা__আজ্ঞে। | 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৬/৮/৭৯ ইং ] 


সং সঃ সং সং সং 


শিষ্ের করা প্রাণপণে ওরর আদেশ কার্টে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য ক'রে চলা। 


পাঠ শেষে শ্রীশ্রীপিতৃদেব ধৃতিদীপীকে বাণীটি আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। 

ধৃতিদীপী- গুরু যা” বলেন মুখে না ব'লে তা” কাজে করতে হবে। এটাই হ'ল শিষ্যের কর্তব্য। যেমন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন__ 
“মাছ-মাংস খাস্নে আর/পিঁয়াজ-রসুন মাদক ছাড়”; কেউ হয়ত এসব ব'লে বেড়াচ্ছে কিন্তু লুকিয়ে মাছ খায়_এরকম করা 
ঠিক নয়। ঠাকুর এরকম না করার কথা বলেছেন। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব- নাম-ধ্যানের বিষয়ে ঠাকুর কী বলেছেন?-_উষা-নিশায় কী করার কথা বলেছেন? 
ধৃতিদীপী__“উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন/চলা-ফেরায় জপ/যথাসময় ইষ্টনিদেশ/মূর্ত্ত করাই তপ।” উষা-নিশায় মন্ত্রসাধন করার 
কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন। আর চলা-ফেরায় জপ করার কথা বলেছেন। 

শ্রীশ্রীপিতদেব-_উষা-নিশা মানে? 

ধৃতিদীপী- সকাল-সন্ধ্যা। 

রীত্রীপিতৃদেব-___উষাকাল মানে ভোরবেলা। পাখী জেগেছে কিন্তু বাসা ছাড়েনি__সে*সময়কে বলে উষা। আর এরও পূর্বের 
সময় নিশাকাল। ঠাকুর যেরকম বলেছেন ঠিক সে“ভাবেই আমাদের নাম-ধ্যান করা উচিত।. . . আর ‘প্রাণপণে’ কথার অর্থ? 
ধৃতিদীপী-__আর কারো কথা না শুনে গুরুর কথা মেনে চলা। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ প্রাণপণে মানে কি তাই? প্রাণপণে মানে প্রাণকে পণ রেখে। যায় প্রাণ যাক্‌__এইভাব অন্তরে রেখে গুরুর 
আদেশ পালন করা। সেই আরুণির গল্পটা কী যেন? 
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সংসঙ্গ সম্পাদক ননী'দা আরুণির গুরুর আদেশ পালনের কাহিনী ব্যক্ত করলেন-_গুরু আরুণিকে জমির আল বাঁধতে নির্দেশ 

দিলেন। কিন্তু জলের বেগ কিছুতেই রোধ করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে আরুণি নিজে শেষ পর্যন্ত আলের মুখে শুয়ে 

পড়লেন। এদিকে রাত হয়-_আরুণি আর ফেরেনা। পরে গুরু ঘটনাস্থলে গিয়ে আরুণির নিষ্ঠা দেখে সবিশেষ প্রীত হলেন। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন-আর উপমন্যুর ঘটনা কী যেন? 

কিভাবে গুরুর আদেশ পালন করে অন্ধ হ'য়েও উপমন্যুর গুরুগত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়-_-সে কাহিনী ননীদা সবিস্তারে 

ব্যক্ত করলেন। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_শুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে অনেক কৃচ্ছতা বরণ করতে হ’ল উপমন্যুকে। শেষ 

পৰ্যন্ত শুরু খুশি হয়ে তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করলেন। গুরু খুশি হলে শত বাধার মধ্যেও এভাবে চরম সিদ্ধি আসে।. . . আরুণি, 

উপমন্যুর এসব ঘটনায় আমরা গুরুভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন পাই। : 
| | [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/৩/৭৬ ইং ] 


তপোবিভূতি চৌধুরী আলোচনার নির্দেশ পেয়ে আর একবার পাঠ করে বলল-__যাঁর অনুশাসনবাদ মেনে চলার জন্য দীক্ষা 
নিই__তিনি গুরু। দীক্ষা মানে দক্ষতা অর্জন করা । এই দক্ষতা অর্জন করার জন্য তার অনুশাসনবাদ প্রাণপণে মেনে চলব। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, তার অনুশাসনবাদ যদি মেনে না চলি তাহলে কার্যে পরিণতই বা করব কেমন করে, দক্ষই বা হব কেমন 
করে? ঠাকুরের অনুশাসনবাদ মেনে চরিত্র গঠন করব, দক্ষ হয়ে উঠব, তাতে ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ খুলে যাবে। 
পরে মিনতিকে বললেন আবার আলোচনা করার জন্য । মিনতি বাণীটি পড়ে বলল-_গুরুর আদেশ প্রাণপণে মেনে চলতে 
হবে। 
্রত্রীপিতৃদেব__কেন? প্রাণপণে মেনে চলতে হবে কেন? (একটু পর) দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হয়েছি তো। প্রাণপণে তার আদেশ 
পালন করার জন্যই দীক্ষা নিয়েছি। (অন্নদা-দাকে) তুই কিছু বল্‌। | 
অন্নদা-দা মোজী)__যেমন, আলো থাকলে সেদিকে লক্ষ্য করে চলি, তেমনি তাকে লক্ষ্য করে চলতে হবে। 
শরীশ্রীপিতিদেব_ লক্ষ্য করে কি চলতে হবে ?__তার অনুশীসনবাদ মেনে চলতে হবে। 
_ আজ্ে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৭/৮/৭৯ ইং ] 


প্রশ্ন হল-_অনুকরণ,করা, না অনুসরণ করা। 

্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন গুরুকে লক্ষ্য করে চলা । এর মানে কি এই হয়, গুরুর ছবি সামনে রেখে খেয়াল 
খুশি মত চলা? আদর্শকে অর্থাৎ ইষ্টের অনুশাসনবাদকে মেনে চলা। গুরু গ্রহণ করেছি যখন, তখন জীবনের একটা উদ্দেশ্য 
আছে তো! সেই উদ্দেশ্য যাতে পরিপূরণ হয় সেই ভাবে চলা। তার মানে যদি পরত্রহ্ম লাভ হয়, তবে তাই! 

শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব পশ্চিমদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন এদিকে যে পাহাড় আছে ডিগরিয়া, আমার যদি উদ্দেশ্য হয় যাওয়ার, 
তবে যেভাবে যাওয়া যায় সেইভাবে গেলাম কিংবা নিজেই নতুন রাস্তা করে সিধে চলে গেলাম। তাতে নদী-নালা যেভাবে পার 
হতে হয় তাই করলাম। কাঁটার জংগলের মধ্য দিয়ে এ পাহাড়ে উঠলাম। হয়তো আমার জন্যই নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। 
ভক্তদের জীবনে এই রকম হয়ে থাকে। 


উক্ত দাদা__এভাবে গেলে ভীষণ কষ্ট! 
্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_-ভগবান লাভ বল আর পরমার্থ লাভ বল, এমনি এমনি হয়ে যায়? কষ্ট আছেই জীবনে । Life is 
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not a bed 06105০5- ইংরাজী একটা কথা আছে। দেখ গে প্রহাদের জীবন, ধ্রুবর জীবন; এ শিশুদের জীবনে কি কষ্ট। কি 
ভাবে শত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্তেও একনিষ্ঠ হয়ে ভগবানের পথে চলেছেন। ভগবানের পথে চলতে গেলে বাধা থাকেই, 
তাকে অতিক্রম করতে হয়। এমন ভক্তজীবনের বহু দৃষ্টান্ত আছে পুরাণে। 

্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_গুরু ধরেছে কে? আমি তো! আমি অর্থাৎ শিষ্য। শিষ্যের কর্তব্য কি? গুরুর আদেশ বাস্তবে রূপ 
দেওয়া বা ফুটিয়ে তোলা। তা কি ভাবে করতে হবে-__প্রাণপণে। প্রাণপণের অর্থ অভিধান দেখে বললেন-__“আবশ্যক হলে 
জীবন দিয়াও কার্যসিদ্ধি করিবার সংকল্প'। 
্রীশ্রীপিতদেব__কি, বোঝা গেল? 

উক্ত দাদা-_আজ্ে, হ্যা। 

| [ তার সানিধ্যে/তাং-১৬/১২/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


যখনই দেখবে, গরুর আদেশে শিষোর আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে 
যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। 


শাত্তদীপাকে (রায়চৌধুরী) আলোচনা করতে বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। 
শান্তদীপা__যখন আমি গুরুর কথা শুনব না তখন মনে প্রফুল্পতা আসে না, হৃদয়ে শক্তিও পহিনা। আরমান 
তখন মন আনন্দে ভ'রে যায়, হৃদয়ে শক্তি আসে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_গুরুর কথা শোনা মানে? 

শাস্তদীপা- মানে গুরুর আদেশ পালন করা। 

শীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, গুরুর আদেশ না শোনার কারণ কী? গুরুজনদের কথা শুনতে ভাল লাগে না কেন? 

__মা হয়তো আমাকে পড়া তৈরি করতে বললেন। আমি পড়লাম। তারপর মায়ের কাছে পড়া দিলাম। মা বললেন-__হয়নি, 
আবার পড় । আমি আবার পড়লাম। এবারও পড়া না হওয়ায় মা আবার পড়তে বললেন। আমার ভাল লাগল না; বললাম-_ 
আর পারব না। | 

উপস্থিত সবার মুখে হাসি। শ্রীশ্রীপিতৃদেবও হাসছেন; প্রশ্ন করলেন-_পারব না কেন বললে? 

_ মুখস্থ হচ্ছে না, তাই। 

_ মুখস্থ হচ্ছে না কেন? 

শাত্তদীপাকে নির্বাক দেখে তিনি সুন্দরীকে এ একই প্রশ্ন করলেন। 


নীরদাসুন্দরী সরকার-_পড়তে ভাল লাগে না, তাই মুখস্থ হয় না। 


__পড়তে ভাল লাগে না কেন? 
__মনচায় না। 

_ হ্যা, সে তো হ'ল, কিন্তু মন চায় না কেন? 

নীরদাসুন্দরী উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি ধৃতিদীপীকে (বক্সী) এ প্রশ্ন করলেন। 
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ধৃতিদীপী-_প'ড়ে আনন্দ পাই না, তাই মন চায় না। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__সে তো বটেই কিন্তু পড়ে আনন্দ হচ্ছে না কেন? 
ধৃতিদীপী নিরুত্তর। 
্ীত্রীপিতৃদেব-_গুরু মানে কী? গুরু মানে ভারী। পিতামাতা হলেন গুরু। শিক্ষকও হ'লেন গুরু, শিক্ষা-গুরু। গুরুর আদেশ 
পালন করতে মন চাইছে না, তাই আনন্দ পাচ্ছ না। মা বললেন-__পড়া কর্‌, এ-কথা শুনে যদি তোমার মনে আনন্দ হয় তবে 
তুমি মন দিয়ে পড়বে আর পড়াও মুখস্থ হবে। গুরুজনদের আদেশ পেয়ে যদি মন আনন্দে ভ"রে ওঠে তাহলে সে কাজ 
তাড়াতাড়ি হয়। সব মনের ব্যাপার, মনকে ইচ্ছামত দু'দিকেই চালানো যায়। বিবেক অনুযায়ী মনকে চালানো যায়, আবার 
প্রবৃত্তি অনুযায়ীও চালানো যায়। বিবেক মানে কী? ভাল-মন্দ বিচার ক'রে ভাল যেটা তা’ যা থেকে আসে তাই বিবেক। মন তা’ 
সবসময় চায় না, মন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সেজন্য বিচার ক'রে বিবেক অনুযায়ী মন চালাতে হয়। 
উদাহরণ দিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_এই ধর, যখন প্রসাদ নেওয়া চলছে; সবাই হৈ-চৈ শুরু ক'রে দিল। তুমিও করতে ' 
লাগলে, আগে প্রসাদ নিতে চাইলে; এটা হ'ল প্রবৃত্তির দিক। আর যদি ভাব-_না, হৈ-চৈ করা ঠিক না-_এই বিচার ক'রে 
লাইনে দীড়ালে তাহলে তা” হবে বিবেকের কাজ। আমরা অনেক সময় লোভে প’ড়ে অবিবেকের কাজ করি। লোভই পাপ। 
সেই ছড়াটা কী আছে যেন? 
নির্দেশক্রমে উপস্থিত ছেলে-মেয়েরা একে-একে ব'লে চলল 
খুব সাবধান! লোভ ক’রো না 
লোভ ক'রে ছাই সাধ এনো না 
সাধের সঙ্গে ঢোকে পাপ 
পাপ ঢুকলেই মনস্তাপ। 

মাঝে-মাঝেই প্রসঙ্গক্রমে শ্রীত্রীপিতৃদেব এ ছড়া উদ্ধৃত করেন; ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা তার কাছ থেকে শুনে ছড়াটি মুখস্থ 
ক'রে ফেলেছে। বাল্যকালে “ঠাকুরমার ঝুলি’ বা অন্য কোন বইয়ে তিনি তা’ পড়েছিলেন। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৭/৩/৭৬ ইং] 


ছেলেদের মধ্যে সনৎ সরকারের উপর আলোচনার নির্দেশ হলে সনৎ বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল-_কোন শিষ্য যখন গুরুর 
আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকছে, গুরুর কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে-_তখনই বুঝব তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। 
্রীত্রীপিতৃদেব উপস্থিত জনদের বললেন-__কি, ঠিক আছে? 
হরিপদদা (দোস)__না, বোঝা গেল না। 
্ীত্রীপিতৃদেব__ প্রশ্ন কর্‌, প্রশ্ন করলে আলোচনাটা ০1০৪: (পরিষ্কার) হয়। 
হরিপদদা (সনৎকে)--যখন গুরুর আদেশ পালন করতে আনন্দ জাগে তখন শক্তি আসে শক্তিটা আসে কেমন করে? 
সনৎ__তার খুশী, তার সুখবোধটা বুঝতে পারব। নিজের মঙ্গল হবে আর তখনই হৃদয়ে শক্তি আসবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৮/৮/৭৯ ইং]. 
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খবরদার, কাউকে হুকুম করে কিংবা চাকর-বাকর দিয়ে গুরুর সেবা-শুশাষা করাতে যেও না 
প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়ো না। 


নির্দেশক্রমে বোধিব্যাস ভট্টাচার্য বাণীটি পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু করল। 

বোধিব্যাস-__আমি হয়তো শুরুর জন্য এক বালতি জল আনতে গেলাম। মাঝপথে অন্য কাউকে দেখতে পেয়ে আমি তার 
হাতে এ বালতি দিলাম। পরে গুরুর কাছে বালতি ধ'রে এ জল দিলাম। এতে গুরুর প্রসাদ পেলাম না। 
্রীত্রীপিতৃদেব__এতে আরেক প্টাচে প’ড়ে গেলাম। এ তো কপটতা ক'রা হ’ল। আমি যা করিনি তা” করার ভান রলাম। 
(একটু থেমে) ধর, তোমার বাড়ীতে গুরু গেলেন। তখন তুমি কী করবে? 

বোধিব্যাস__তখন জিনিস আনতে আমি অন্যকে দোকানে পাঠাব। | 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ সে তো প্রয়োজন হ’লে করতে হবেই। নিজে সব কাজ করা যায় না-কি? 

_ জল দিলাম, আসন দিলাম, খাবার তৈরী ক'রে দিলাম কিংবা বাজার থেকে নিয়ে এলাম। 

_ হ্যা, এসব তো করবে। কিন্তু তা’ না ক'রে যদি অন্যকে বলি, এই জল দে, জল এনে দে, আসন দে-_আসন দে, বাতাস 
কর্‌-_বাতাস কর্‌ ইত্যাদি, অথচ নিজে কিছুই করছি না, তাহলে নিজহাতে গুরুসেবা করা হ’ল না। ঠাকুর এভাবে গুরুসেবার 
কথা বলছেন না। এভাবে গুরুসেবা করলে কী হয়?- শাস্তদীপাকে তিনি প্রশ্ন করলেন। 

শান্তদীপা রায়চৌধুরী- আজ্ঞে, তাহলে ওরা সবাই তার প্রসাদ খেয়ে নেবে। 

ছোট্ট মেয়ে শান্তদীপার কথা শুনে উপস্থিত সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন শ্রীশ্রীপিতৃদেবও হাসলেন। এবার তিনি প্রশ্ন 
ক ২ , কিজন্য গুরু করি আমরা? দীক্ষা নিই কিজন্য? আমরা দীক্ষা নিয়ে গুরু গ্রহণ করি___কেন গুরু 
গ্রহণ করি? 

নীরদাসুন্দরী সরকার- দীক্ষা নিয়ে চললে আমাদের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, দীক্ষা নিই আমরা আমাদের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য। হৃষীকেশ কী বল? 

হৃষীকেশ দে-_আজ্ঞে, আমাদের কল্যাণের জন্যই দীক্ষা নিই। 

্রশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, গুরুকে খুশি করার জন্যই আমরা গুরুসেবা করি। ধর, তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাই। তোমার 
সঙ্গে যদি রাগারাগি করি, তোমাকে খুশি না করি, তাহলে কি তুমি আমাকে এ জিনিস দেবে? কিন্তু যদি তোমাকে খুশি করতে 
পারি তাহলে ঠিকই দেবে। তাই গুরু যদি খুশি হন তাহলে আমার আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হবেই। যদি আমার ছেলে না হয়, তার জন্য 
বাসনা করি তখন গুরুকে খুশি করলে ছেলে হবে-__বিষয়-সম্পত্তিও হবে। যদি ঈশ্বরলাভের বাসনা থাকে, ঈশ্বরলাভ হবে। 
একে বলে গুরুর প্রসাদ লাভ করা। 

এবার তিনি প্রশ্ন করলেন-_ প্রসাদ মানে কী? 
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জনৈক ভাই-_ প্রসাদ মানে অনুগ্রহ 
ীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, অনুগ্রহ। প্রসাদ মানে উচ্ছিষ্ট হয়, আবার আনুগ্রহও হয়। দীক্ষা নিয়ে সাধারণতঃ মানুষ কোন-না-কোন 
কামনা করে থাকে। কেউ ভাবে ছেলে ভাল চাকুরী পাক, মেয়ের ভাল ঘরে বিবাহ হোক, কিংবা নিজের অবস্থার উন্নতি 
হোক” এরকম বাসনা থাকেই। গুরুকে সেবা দেওয়ার ফলে এসব বাসনা সিদ্ধ হয়। এর নাম অনুগ্রহ। নিজহাতে গুরুসেবা 
করলে শুক্ন্ন অনুগ্রহ পাওয়া যায়। আর অন্যদের দিয়ে গুরুসেবা করলে অন্যেরা অনুগ্রহ পাবে। বুঝলে তো? 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৮/৩/৭৬ ইং] 


ধীরা মন্ডল আলোচনার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল-_গুরুজন বা খত্রিক আমাদের বাড়ি গেল। কাউকে 
বললাম__জল দাও, কাউকে বললাম-_বসার আসন দাও। 

শ্রশ্রীপিতৃদেব-_বাণীতে গুরুজন আছে নাকি? গুরু গুরুজন বটে কিন্তু তিনি গুরুজনেরও গুরু। (একটু পর) কাউকে এটা-ওটা 
করার জন্য বলবি নে? 


-ন্না। | 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__তাহলে কি হবে? 
_ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৯/৮/৭৯ ইং ] 
সং সং রি সং সং 


মা নিজের হাতে ছেলেপিলের যত্ন করে ব'লে ছেলের উপর অশ্রদ্ধা আসে না-_তাই অত ভালবাসা। 


বাণীটি আলোচনা করার ভার পেয়েছে বৃতিসুন্দর ভট্রাচার্য। ও আর একবার বাণীটি পাঠ করে বলল-_মা ছেলেপেলের যত্ন 
করেন, দুঃখ-কষ্ট বোঝেন-__তাই তাদের উপর অশ্রদ্ধা আসে না। গুরুকেও সেরকম নিজের হাতে সেবা করলে অশ্রদ্ধা আসবে 
না। : 


্রত্রীপিতৃদেব-__অশ্রদ্ধাকী রকম? . | 
বৃতিসুন্দর-_নিজের হাতে লালন-পালন করলে ন্নেহ-মমতা গভীর হয়। এমন না হলেই অশ্রদ্ধা আসে। 
[পিতৃদেবের চরণপ্রাস্তে/তাং-৩০/৮/৭৯ ইং ] 
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নিজহাতে ওরছসেবা ক'লে অহঙ্কার পাতলা হয়, অভিমান দূরে যায়, আর প্রেম আসে। 


বাণীটি আলোচনা করতে গিয়ে ভাস্বতী চ্যাটাজী বলল-_ঠাকুর বলছেন, নিজের হাতে গুরুর সেবা করলে অহঙ্কার থাকে না। 
আমি যখন গুরুকে কোন কিছু দেবো তা অন্যের হাতে না পাঠিয়ে নিজে গিয়ে দেবো। 

শ্রীভ্রীপিতৃদেব-_আমি যদি কলকাতায় থাকি? নিরুত্তর দেখে বললেন-_যতদুর সম্তব চেষ্টা করব নিজের হাতে দেওয়া। 
আমাদের তেমন প্রথাই আছে-_সব নিজের হাতে দেওয়া, করা। এতে অভিমান দূর হয়। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩১/৮/৭৯ ইং ] 


ওরুই ভগবানের সাকার মুর্তি আর তিনিই 495০1/2 (অখও)। 


তীশদা-_গুরুর ভিতর কম কিছু নেই। 


্রীত্রীবড়দা-_তিনি 4১50119, তাই কম নেই। কুলগুরুর কাছে যখন দীক্ষা নিচ্ছ তখন তাকে ভগবানের সাকার মূর্তি মনে 
করছ; যদি মনে না কর-_তবে দীক্ষাও নেওয়া হ'ল না, সাধনাও হ’ল না। তারপরে যদি মেলে পুরুষোত্তম, তাকে ধরলে। 
তার যা" যা’ নিয়ে ভগবস্তা-_তিনি তাই-ই। আমি তো এই রকম বুঝি। ব্রিলোক্যদা কি বোঝেন? 

ব্রেলোক্যদা__আজ্ঞে হ্যা__তাই। 


[ যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৯/০৪/৭১ ইং] 


ওরহকে আমার বলে জানতে হয়-_মা, বাপ, পুত ইত্যাদি বাড়ীর লোককে ভাবতে গেলে যেন তার 
মুখও মনে পড়ে । 


তাঁর ভর্থসনার ভয় রাখার চেয়ে ভালবাসার ভয় রাখাই ভাল; আমি যদি অন্যায় করি তবে তীর 
প্রাণে ব্যথা লাগবে। 
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সবসময় তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা কর; তিনি যা" বলেন, যড়ে তা’ রক্ষা ক'রে অভ্যাসে চরিব্রগত 
ক'রতে নিয়ত চেষ্টা কর; আর তাই সাধনা। 


্রীশ্রীপিতৃদেব-_অনুসরণ কথার অর্থ কি? অর্থটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় অনুসরণ কথার অর্থ-_তার নির্দেশিত 
পথে চলা। তিনি যখন যেমন চলতে বলেছেন, তেমন ভাবে চলা। 
অনেকের অনুসরণ আর অনুকরণ কথা দুটো নিয়ে গোলমাল বেধে যায়। দু'টোর সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ। অনুকরণ অর্থাৎ তিনি 
যেমন বালিশ ঠেস দিয়ে বসতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন ইত্যাদি মানুষ অনুকরণ করতে যায়। তা ঠিক নয়। আবার তুমি 
তাও করতে পার ষোলআনা পুরোপুরি ঠাকুরের মত হয়ে, তার আগে নয়। এটা মনে রাখতে হবে এবং লক্ষণীয় ব্যাপার। আর 
অনুসরণ করার মত আছেও অনেক । আমরা তা’ করি না। তাহ'ল-_নাক পরিষ্কার করে, দাতে হাত লেগে গেছে ইত্যাদি 
ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলা । আবার, গুরুজনদের সাথে, চোরের সাথে, পাপীদের সাথে এক কথায় অন্যায়কারীদের সাথে কেমন 
ব্যবহার করছেন, কথা বলছেন। যাকে যেমন বললে হয় ঠিক তেমনটি করা। এইগুলি অনুসরণ করা। 
আর তিনি যা বলেন যত্বে তা’ রক্ষা করে অভ্যাসে চরিত্রগত করতে নিয়ত চেষ্টা করা। নিয়ত চেষ্টা করাকেই ঠাকুর সহজ কথায় 
বলেছেন সাধনা। 
শুভেন্দুদা__আজ্জে, এখন পরিষ্কার হয়ে গেল। 

[তার সানিধ্যে/তাং-২৭/১২/৭৪ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


তুমি ওরতে বা সৎ-এ চিত সংলগ্ন ক'রে আত্বোনয়নে যত্রবান্‌ হও, অন্যে তোমার বিষয়ে কী বলছে 
দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না_ তাহ'লে আসক্ত হয়ে পড়বে, আত্বোনয়ন হবে না। 


বাণীটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠের পর এক দাদা আলোচনা করছেন-_যার সারাংশ হল-_গুরুই সৎ। গুরু ছাড়া সৎ নাই। সৎ 
এসেছে অস্‌ ধাতু থেকে, মানে বিদ্যমানতা যাতে রয়েছে তিনিই সৎ। তাই তাতে (গুরুতে) চিত্ত সংলগ্ন থাকলে বিদ্যমানতা 
অক্ষুণ্ন থাকে। গুরুকে অবলম্বন করলে আমরা স্থায়ী থাকতে পারব। অন্যে ভাল-মন্দ অনেক কিছু বলতে পাসে, সেদিকে লক্ষ্য 


রাখা চলবে না। : 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৫/৯/৭৯ ইং ] 
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স্বাৎবৃদ্ধি অনেক সময়ে আদশে দোষারোপ করে, সন্দেহ এনে দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। স্বাথবুদ্দিবশতঃ 
আদশে দোষ দেখো না, সন্দেহ ক'রো না, অবিশ্বাস ক'রো না--ক'রলে আতোময়ন হবে না। 


বাণীটির আলোচনায় দাদারা যা বললেন তার পরেও শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- ন্থার্থ মানে নিজের চাওয়াটা__আত্মকেন্দ্রিকতা। 


গুরুকিষ্করদা-_আজ্ঞে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৬/৯/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


মুক্তস্বার্থ হয়ে আদশের্দোষ দেখলে তার অনুসরণ ক'রো না-_ক'রলে আত্যোরয়ন হবে না। 


মদনমোহন পাল বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বললেন- স্বার্থচিত্তা যদি না থাকে তবুও আদর্শের 

দোষ দেখে তাহলে তার অনুসরণ করব না। | 

শরীত্রীপিতৃদেব__যা লেখা আছে তাই বললে কী হবে! আগের বাণীতে আছে স্বার্থচিস্তা আদর্শে দোষারোপ করে, এখানে স্বার্থ 
চিন্তা নাই, মুক্তত্বার্থ। নিজেকে নিয়ে যে ব্যস্ত নয় সে মুক্তস্বার্থ। সবাই তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-টুম, নিজের 

লঙ্জানিবারণ।-_আদর্শ মানে কি? __এমন একটা লোকের কাছে গেলি__যাঁকে সামনে রেখে চলবি, তার মনের মত হওয়ার 

চেষ্টা করবি। তুই তো বড় হয়েছিস্‌্-__বড়র মত আলোচনা করিস্‌। 

আবার বলছেন- _মুক্ত্বাথই বা হলাম কি করে, আদর্শকে সামনে রেখেই বা চললাম কেমন করে? সহজভাবে নিজের জীবন 
দিয়ে ভাব। __আমরা ঠাকুরের কাছে এসেছি কেন? নিজের বিষয় চিন্তা করলেই হয়। আমরা দয়ালের কাছে কি জন্যে 
এসেছি? 

মদনদা- মঙ্গলের জন্যে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_ মঙ্গল হয় কখন? ঠাকুর আদর্শ আমাদের । তার কাছে এসেছি কি জন্য? __যদি বৃত্তি-প্রবৃত্তির চাপে পড়ে 
থাকি তাহলে জীবন পথে এগিয়ে যেতে পারব না। আমি জীবনচলার পথে অগ্রসর হই তাকে সামনে রেখে। তাকে সামনে 
রেখে যখন চলি__তখন বৃত্তি-প্রবৃত্তি 8)05[হয়। আঘাত-প্রতিঘাত কম আসে । তার কাছে যে আসে তার অন্তর সব সময় 
আনন্দে পূর্ণ থাকে। আমার একটা স্বার্থ আছে-_তার কাছে এসে যত কালিমা ঘুচিয়ে সপরিবেশ মঙ্গলের পথে চলব। মুক্তত্বার্থ 
হয়ে যদি দেখি তিনি নিজের স্বার্থ দেখছেন, তবে তাকে অনুসরণ করব না। করলে আত্মোন্নয়ন হবে না। __আত্মোন্নয়ন মানে 
কি? __সপরিবেশ আত্মার উন্নয়ন। __উন্নতি যাতে হয় তাই। এই পর্সস্ত বলে শ্রীশ্রীপিতৃদেব পরের গ্রন্থ পাঠের জন্য 
বললেন-__“নে নে পড়্‌’। কিন্তু আবার উপরিউক্ত বাণীটি প্রসঙ্গে বলছেন- _মুক্তত্বার্থ হওয়াই তো আলাদা জিনিস। রাজা 
হরিশচন্দ্রের গুরু বিশ্বামিত্র। হরিশচন্দ্র শনির কোপে পড়েছেন। বিশ্বামিত্র বলল-_এটা আমাকে দাও। এই রাজবাড়ি দাও। সব 
নিয়ে পথের ফকির করে দিল। পরে সবই ফিরে পেল। সব গুরুর দয়ায়। বিশ্বামিত্র বলল-_এই নাও, তুমি শনির কোপের 
থেকে মুক্ত হয়েছ। আমি রেখে দিয়েছিলাম। সেই সময় হরিশচন্দ্র যদি ভুল বুঝত-_গুরুর দোষ দেখত তাহলে উল্টো হত। 
হরিশচন্দ্রের কি দুর্ভোগ! পুত্র মরল, স্ত্রীকে জামিন দিতে হল। সকলে কত কিছু মনে করল। আর তার হেরিশচন্দ্রের) তো 
বিশ্বাস ছিলই__গুরু যা করেন তাতেই মঙ্গল। হরিশচন্দ্রের বরং স্বত্তিই ছিল। তিনি (বিশ্বামিত্র) দয়া করে নিয়েছেন। আমার 
ভালই হয়েছে। __এই পর্যন্ত বলে শ্রীশ্রীপিতৃদেব থামলেন। [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৭/৯/৭৯ ইং ] 
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আদশের দোষ-_মুঢ় অহঙ্কার, স্বাথচিভা, অধ্েম। অনুসরণকারীর দোষ-_সন্দেহ, অবিশ্বাস, 
/ | 


অর্চনা রায়--যীকে সামনে রেখে চলব তার এ দোষগুলি থাকলে আমার আদর্শ হ'তে পারেন না। 
্ীশ্ীবড়দা-_সেখানে গভীর ভালবাসার অভাব থাকে। অনুসরণকারীর দৌষ কি? 

অর্চনা_ সন্দেহ, অবিশ্বাস। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_সন্দেহ মানে কি? 

অর্চনা-_এটা ঠিক না বেঠিক, এই দ্বন্দ্ব। 

জনৈক দাদা__“যে ভাব বিরুদ্ধভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস।” 

শ্ীশ্রীবড়দা-_সন্দেহ দ্বারা অভিভূত না হ’লেই বিশ্বাস। অপ্রেমটা কি? ধর, আমি একটাকা দিয়ে প্রণাম করলাম, তুমি কিছু 
না দিয়ে প্রণাম করলে। স্বা্থবুদ্ধিতে প্রেমের স্থান নেই, প্রেমের ভান আছে। বাঁকুড়া থেকে একবার কয়েকজন অদীক্ষিত মানুষ 
এসেছেন সারারাত্রি না খেয়ে, কারণ তারা 067 ০8710" ফেলে এসেছেন। ঠাকুরের তখন শরীর ভাল নয়। ঠাকুর তাদের 


জন্য যতি আশ্রমে ননীদার কাছে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন আগে থেকেই। এই হ’লো প্রেম। কোন কথারই সেখানে 
দরকার হলো না। 


['যামিনীকান্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৯/০৪/৭১ইং ] 


নং. সঃ সং ৫ সং 


যিনি প্রেমের অধিকারী, নিঃসন্দেহচিত্তে তারই অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। 


বাণীটি রামগোপাল সাহা আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করল, কিন্তু চুপ থাকায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বলে দিলেন 
প্রেম হয় কখন? যখন সবাইকে ভালবাসে । যিনি সবাইকে ভালবাসেন তিনিই প্রেমের অধিকারী । আর তিনি ইঞ্ট। তাই ইস্টকে 
যে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে- সেই সবাইকে ভালবাসে ঠাকুর বলছেন__তার অনুসরণ কর। তাতে কি হবে? মঙ্গলের 
অধিকারী হবে। কে হবে? যে অনুসরণকারী, যে অনুসরণ করছে। | 

| LO [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৯/৯/৭৯ ইং ] 
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যিনি ছলে-বলে-কৌশলে, যেমন করেই হোক না কেন, সববর্ভীতের মঙগল-চেষ্টায় যত্নবান, তাঁরই 
অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। 


্ীত্রীপিতৃদেব বললেন- যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, যার ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছে তাকে আবার কিনা “ছল-বল-কৌশল,' 
প্রয়োগের কোন প্রয়োজন আছে? 
কেউ কোন উত্তর দিচ্ছেন না, সবাই তার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে পিতৃদেব নিজেই উত্তর দিলেন ‘ছলে’ 
মানে তোমার কোন অমঙ্গল ঠাকুর দেখেছেন, তাই তিনি তার কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখতে চান। আর এ কাজের মধ্যে থাকলে 
অশুভ সময়টা কেটে যাবে, আর অমঙ্গল হবে না। তাই হঠাৎ ঠাকুর বলতেন-_এই যা তো অমুক ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, 
আমার বড় পেট কামড়াচ্ছে। যেহেতু ঠাকুর বলছেন আর পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা পাচ্ছেন__তা থেকে মুক্ত করতে আমরা 
সবাই চাই। তাই চলে গেলাম, এদিকে ডাক্তারকে সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়াতে খুঁজে আনতে বেশ সময় লেগে গেল। সময়টা বয়ে 
যাওয়াতে অমঙ্গল দূর হল। 
'বলে" শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎই বললেন, বসতে। কিন্তু আমি তো বসতে পারব না, একটা জরুরী কাজ আছে যেতেই হবে 
বললাম। তখনই গলার স্বরটা চড়া করে চোখ বড় বড় করে বললেন, আমি বসতে বলছি বস্‌। শিগগীর করে বস। পরে যাস 
ইত্যাদি বলে বসালেন। তার চোখ-মুখ ও গলার স্বর শুনে বসতেই হল। 
‘কৌশলে’ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-_এখুনি ২০৫ টাকা নিয়ে আয়। এখুনি দরকার। অর্ঘ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ দেরী হয়ে 
গেল। দূর শালা! দেরী হয়ে গেল। এখন আর দরকার নেই। কাছেই রাখ, যখন দরকার হবে চেয়ে নেব'খন। এই ভাবে 
মঙ্গলদাতা প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল করেন। 
্রত্রীপিতৃদেব সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__কি, বোঝা যাচ্ছে? 
সতীশদা___আজ্জে হ্যা। 

[তার সান্নিধ্যে /তাং-১৫/৪/৭৪ ইং] 


সং সৎ সং সং সং 


যিনি কোনও প্রকারে কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ অসৎ-এরও প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ কর, 
মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব আলোচনা করতে বললেন নিত্যানন্দ মণ্ডলকে। 
নিত্যানন্দদা--তিনি কাউকে দুঃখ দেন না। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ জীবনে চলতে গিয়ে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে যাই, তার 


ফলে দুঃখ পাই। প্রবৃত্তি অভিভূতির দরুণ মানুষকে দুঃখ, কষ্ট, রোগ-শোক ইত্যাদি ঘিরে ধরে। 
অসৎ অর্থাৎ অসাধু, মন্দ, খারাপ, বদ। 


ধরার্থনা করি। সময় মত করি না।ইষ্টভূতি করি-_তিরিশ দিনের দিন পাঠাই না। এটাই খারাপ। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন__ 
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যেথায় থাকিস হ'স্‌না বেছঁস 
করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা। 
হবিই তাতে কর্ম্ম নিপুণ 
শক্তি পাবে বর্ধনা।” 
আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ মেনে চলতে চাই। ভাল হতে চাই। তাই প্রার্থনা যখন করি, সময় মত করি। সময় মত করব। সময় 
মত করলে তার সুফল পাব। 


আমরা প্রতি প্রত্যেকে মঙ্গলের অধিকারী হতে চাই। অথচ মঙ্গলের পথে চলি না। মঙ্গল কি? তা কিভাবে আসবে! 


মঙ্গল বা কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হলেন ইষ্ট । তাকে যদি ঠিক ঠিক অনুসরণ করি, তীর নির্দেশিত পথে চলি তবেই প্রতি প্রত্যেকে 
মঙ্গলের অধিকারী হব। 


্রীত্রীপিতৃদেব গুরুকি্করদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__কি, ঠিক আছে? 
গুরুকিক্করদা__আজ্ঞে, বোঝা যাচ্ছে। তবে অগোছাল ভাবে বলল। আর একটু ঠিকমত গুছিয়ে বললে আরও সুন্দর হত। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_ও যে চেষ্টা করেছে এবং এতখানি পেরেছে তাতে আমি খুশী। 

[তীর সান্নিধ্যে /তাং₹-১৬/৪/৭৪ ইং ] 


যাঁকে তুমি গালকরাপে মনোনীত করে নিয়েছ, তার কাছে তোমার হৃদয়ের কোনও কথা গোপন 
রেখো না। গোপন করলে তাকে অবিশ্বাস করা হবে, আর, অবিখাসেই অধঃপতন চালক অত্ত্য্যামী, 
যদি ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হয়, তবে তুমি কুকায্য করতেই পারবে না। আর, যদি করেই ফেল তবে 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবে । আর, গোপন করতে ইচ্ছা হলেই জেনো, তোমার হৃদয়ে দুব্র্লিতা 
এসেছে, এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ করেছে,__ সাবধান হও, নতুবা অনেক দুর গড়াবে। 


বাণীটি ন্নেহলতা-মা আলোচনা করছেন। তিনি বললেন- আমি যাঁকে চালক ব'লে বুঝেছি, স্থির করেছি, তিনিই আমার সব। 
তাকে আমি সব বলব, গোপন করব না। আর যদি গোপন করি, তাহলে অবিশ্বাস করা হবে । তাকে গোপন করে যদি নিজে- 
নিজে চলি তাহলে আমার অধঃপতন হবে। তিনি সবই জানছেন, তিনি অস্তর্যামী যদি বিশ্বাস করি, আমার দুঃখ-কষ্ট ব্যথা- 
বেদনা সব কিছু বুঝে নেবেন, তাহলে আমি কোন খারাপ কাজ করতেই পারব না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__কেন, করতে পারব না কেন? 
_ ভিন অনৰ্যী আমার সব কাজ দেখছেন। 
রীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, আমি যদি অন্যায় করি, তো তাকে জানাব যে, আমি এটা করে ফেলেছি।তা না করে যদি গোপন করি, 
তিনি তো অস্তর্যামী-__সবই জানছেন- তাহলে আমার মধ্যে দুর্বলতা আসবে। ক'রণ, আমি তো গোপন করে চলি। তাই 
আমাকে সাবধান হতে বলছেন। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১২/৯/৭৯ ইং ] 
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তুমি যদি গোপন কর, তোমার সৎ-চালকও গা-ঢাকা দেবেন; আর, তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত 
কর, উন্মুক্ত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবেন, ইহা নিশ্চয় । 


বিজনকৃমার পাল আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল--সৎ-চালক বলতে বুঝব ইঞ্ট। আমি যদি তার 
কাছে গোপন করি তাহলে তিনি গা-টাকা দেবেন। 
শ্রীপ্রীপিতদেব-_গা-ঢাকা দেবেন মানে? 
বিজন-_আমি বলছি এক, আর করছি এক-_এতে তিনি গা-ঢাকা দেবেন। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সে তো ঠিকই; কিন্তু গা-ঢাকা দেবেন মানে কি? সোজা কথাটা বল্‌। মানে, তখন আমার কাছে তিনি নিজেকে 
সম্বরণ করবেন। তিনি যে সবই জানেন, সবই বোঝেন-_সেটা বুঝতে দেবেন না। তিনি তাকে প্রকাশ করবেন না। আমার 
যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু বুঝব।-__তিনি উজ্জ্বল হয়েই আছেন। আমি যদি তার কাছে উন্মুক্ত হই, আমি যদি মন-প্রাণ খুলে কথা 
বলি, তাহলে আমার যতটুকু ক্ষমতা তাতেই বুঝতে পারব তিনি অন্তর্যামী। আর এ না হলে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৩/৯/৭৯ ইং ] 


গোপন অভিপ্রায়ে চালককে অভধামী, সবই জানতে পারছ: ব'লে চালাকি করলে নিজেই 
পতিত হবে, দুদ্দর্শায় ঘিরে ধরবে। 


অতসী ভুক্ত আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_আমি যদি খারাপ কাজ করি, এবং গোপন করার ইচ্ছায় 
মনে-মনে ভাবি, তিনি অন্তৰ্যামী সবই জানতে পারছেন__ 

্রীশ্রীপিতৃদেব__মনে মনে কেন? জোরে জোরে বলা যায় না? গোপন অভিপ্রায় মানে কি? 

অতসী চুপ থাকায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই বলে দিলেন__যেমন, ঠাকুর বললেন--তুই কি পাশ? তখন বললি__আপনি তো 
অন্তৰ্যামী সবই জানেন___আমি কি বলব! __এটা গোপন করার ইচ্ছা। মনে-মনে ভাবতে হবে কেন? হয়ত ঠাকুর কিছু 
জিজ্ঞেস করছেন, বারে বারে জিজ্ঞেস করা সত্বেও গোপন করতে চাইছে। সে ভাবে, অনেক লোক আছে, এখানে যদি বলি 
তাহলে আমার মান থাকবে না। কাজের ব্যাপারেও তাই। 

অতসী- খারাপ কিছু করলে গোপন করব না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__তার কাছে ভাল-মন্দ কোন কাজই গোপন করব না । সবই বলব। সব সময় অকপট থাকব। খারাপ কাজ তো 
সবাই গোপন করতে চায়। গোপন করে কি অভি প্রায়ে? ভাল না হলে মনে করে আমার সম্মান কমে যাবে, লোক হেয় মনে 
করবে। ঠাকুর বলছেন__এমন করলে খারাপ হবে, দুর্দশা ঘিরে ধরবে। | 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৪/৯/৭৯ ইং ] 
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্রশ্রীপিতৃদেব-_বাণীটি পাঠের সময় আমার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শ্রীশ্রীঠাকুর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন-__কতদূর 
পড়েছেন, এত সুন্দর ইংরাজী কোটেশান দিয়ে বক্তৃতা দেন। উত্তরে এ দাদা-_“আপনি অন্তর্যামী, সবই জানেন’ বলে উত্তর 
দিলেন। ঠাকুর মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। অস্তত দশবার একই প্রশ্ন করলেন, “কতদূর পড়েছেন?” এ দাদা একইভাবে উত্তর 
দিলেন। এইভাবে তাকে যথার্থ উত্তর না দিয়ে চালাকি করলেন। 

যদি সত্যি কথা বলতেন (যা আমি অন্যের কাছে শুনেছি) যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব বলে প্রস্তুত হয়েছিলাম কিন্ত দেওয়া হয়নি, 
এই সত্য কথা যেমন অন্যের কাছে বলেছেন, তেমনি তার কাছে বললেই হতো। 

্রীত্রীঠাকুর শুনে খুশী হতেন। হয়তো বলতেন-_নেন, এবার ম্যাট্রিক দিয়ে দেন। তারপর আই এ, বি এ পাশ করার জন্য 
বলতেন। তারপর বলতেন এম এ দিতে হবে। কিন্তু ব্যক্ত না করার জন্য তার এই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন, এইভাবে 
পতিত হয়ে রইলেন। তার সাথে চালাকি করলেন বলেই সব মানুষ সহজেই তার থেকে দূরে সরে গেলেন, আস্তে আস্তে 
যোগাযোগ ছিন্ন হল সবার সাথে। এত মানুষের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার পর ভাবতে লাগলেন কেন বঞ্চিত হচ্ছেন? কেন 


এমন দুদ্দশা হল? 
[তার সানিধ্যে/তাং-১৯/৪/৭৪ ইং ] 


হৃদয়-বিনিময় ভালবাসার একটি লক্ষণ, আর, তুমি যদি সেই হৃদয়ই গোপন কর, তবে এ-নিশ্চয়ই 
যে তুমি স্বাথভাবাপন, তাঁকে কেবল কথায় ভালবাস। 


বাণীটি প্রদীপ পাল আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে গুছিয়ে বলতে না পারায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই বলে দিলেন_ হৃদয়- 
বিনিময় মানে কি? __তুই আমাকে ভালবাসিস, আমি তোকে ভালবাসি। তুই আমাকে সব বলবি, আমি তোকে সব বলব। 
দেওয়া-নেওয়া, গোপন কথা বলা-শোনা, খাওয়া-খাওয়ানো__এইগুলো এককথায় ভালবাসা । তোকে আমি বিশ্বাস করি, তুই 
আমাকে বিশ্বাস করিস। হৃদয়-বিনিময় অর্থ-_উভয়ে উভয়কে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে । আর এ সব আচার-ব্যবহারে 
প্রকাশ হবে তো! যা দিয়ে প্রকাশ হয় তাই ভালবাসার লক্ষণ। সেটাই হৃদয়-বিনিময়। বিনিময় মানে দেওয়া-নেওয়া। যেমন, ধান 
দিয়ে গম নিলাম, পয়সা দিয়ে দুধ নিলাম। এখানে পয়সা, ধান একটা বস্তু। আর হৃদয় একটা অফুরম্ত জিনিস। তাতে ভালবাসা 
জন্মায়। উভয়ে উভয়কে ভালবাসে । যাকে ভালবাসি তাকে যদি গোপন করি তাহলে আমি তার কাছ থেকে কেবল নেওয়ার 
জন্য ভালবাসি। মা-বাবার কাছেও গোপন করতে নাই, ইষ্টের কাছেও গোপন করতে নাই। হয়তো সুযোগ পেলেই চুরি 
করে-___এমন কখনও করতে নাই। যে ভালবাসে তার বা ইষ্টের জিনিস কখনো না বলে নিতে নাই। তাতে দারুণ ক্ষতি। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং₹-১৫/৯/৭৯ ইং ] 
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কামে গোপন আছে, কিন্ত ভালবাসায় তো উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না। 


বাণীটি তপোবিভূতি চৌধুরী আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে যা বলল-_তারপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কামে গোপন থাকে 
কেন? নিজের স্বার্থ দেখে, ভাবে আমি ভোগ করব, আর যেন কেউ না পায়। তাই গোপন করে। এটাই কামনা। যাতে কেউ না 
জানতে পারে তাই গোপন করে, গোপন থাকে। আর, ভালবাসা যদি হয়, তাহলে? তখন আমার যদি তোর কাছে কিছু চাহিদা 
থাকে, আর নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে, তাতে সকলে জানলেও দোষ হবে না। উভয়ের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে মানে 
তোমার ভালতে আমি বাস করি, আমার ভালতে তুমি বাস কর, আমার মঙ্গল তুমি চাও, তোমার মঙ্গল আমি চাই, এ-ক্ষেৱে 
কোনকিছুই গোপন থাকে না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে। তাং-১৬/৯/৭১ ইং ] 


সৎ-চালক পাতলা-অহংযুক্ত; তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতা কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না; 
এবং সেইজন্য তোমার ভাবানুযায়ী তোমাকে অনুসরণ ক'রবেন- আর, এ-ই সৎ-চালকের স্বভাব! 
যদি সৎ-চালক অবলম্বন ক'রে থাক, যাই কর, ভয় নাই, ম'রবে না; কিন্তু কষ্টের জন্য রাজী 
থেকো। | 


বিনোদবিহারী মৃধা আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বললেন-_সৎ এসেছে অস্‌ ধাতু থেকে অর্থাৎ যার অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা 
আছে। মানে আগে ছিলেন, এখন আছেন, পরে থাকবেন। আর তিনিই সদগুরু, তিনিই ভগবান, তিনিই ঈশ্বর। তার ভাব 
পরমপিতার ইচ্ছায় সব হয়। “আমি” ভাবটা তার নেই। তিনি তার ক্ষমতা কখনই নিজে প্রকাশ করবেন না। আমি যদি তাঁকে 
অনুসরণ করি, অনুসরণের মাধ্যমে তার কাছে নিজেকে যেমন প্রকাশ করব, তিনি সেইভাবে আমাকে চালনা করবেন। আর 
এতে ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, তাতে যেন মুষড়ে না পড়ি। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_ বিশ্বাসের মূর্ত-প্রতীক কে? 
বিনোদদা- সদগুরু। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_চালক যে তাকে 199৫0" (নেতা) বলি, এখানে সদগুরু। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৭/৯/৭৯ ইং] 
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দীন হওয়া অথ নোংরা সাজা নয়কো। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন-_-ভগবানের কাছে শিষ্য সব সময় দীনভাবে থাকবে। কারণ সব কিছুই তো 
তার। তার কাছে অতি দীনভাবে থাকাই লাগে। আবার তাকে সেবা করাই শিষ্য বা সেবকের বিশেষ কর্তব্য। তাই তার সেবা 
করতে গিয়ে দীনভাবে থাকতে গিয়ে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকলে চলবে না। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন, এক কথায় 
সদাচার সম্পন্ন হ'য়ে তার সেবা করাই লক্ষ্য। 
উদাহরণ দিয়ে বললেন-_২৫০ টাকা দামের শাল ব্যবহার না করে, মোটা কাথা নিজ হাতে তৈরী করে গায়ে দিয়েও অনায়াসে 
শীত কাটানো যায়-_খুব বেশী হলে লেপ। ২৫০ টাকার শাল কিংবা আলোয়ানের কিছু দরকার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন 
তোমার উদাহরণে যদি কারুর মঙ্গল হয়, তাই বলছি__এখনও মাঝে মাঝে কাথা গায়ে দিই ইষ্টের দিকে তাকিয়ে; দীনভাবে 
থাকার চেষ্টা। ঠাকুরের দয়ায় টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও এই দারুণ শীতও কেটে গেল এ কাথা গায়ে দিয়ে। 
যারা সংসারী তাদের সিদ্ধিলাভ হয় তখন-_যখন সব কিছু ক'রে বলে সবই তীর, তিনি সব করিয়ে নেন। আমি কেবল তার দীন 
সেবক। এই ভাব যখন প্রবল হয় তখন সিদ্ধির দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। 
রন গোলাপ ছি দজ ঘাস == যাহ 
সতীশদা__আজ্জে, হ্যা। 

[তীর সান্নিধ্যে/তাং-২০/১২/৭৪ ইং] 


তত্র নৃরিরি সিন এন মানে গরীব। ঠাকুর বলছেন, দীন হওয়া মানে নোংরা হওয়া 
নয়। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__দীন মানে কি গরীবই হয়, আর কিছু হয় না? দীন মানে বিনয়ী হওয়া, নত্র হওয়া। আমি অমুক, আমি তমুক 
এসব না ভাবা । তাহলে বাণীর অর্থ হচ্ছে__বিনয় বা দীনভাব যা”র হল-__তার মানে সে যে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন হবে তা নয়। 
গরীবই যদি হয় তার মানে নোংরা থাকবে তা নয়। জামাকাপড় ময়লা, চোখ অপরিচ্ছন্ন, দাত মাজব না-_তা নয়। আমি ইষ্টের 


সেবক___তাই পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৮/৯/৭৯ ইং] 


ব্যাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয়ের একাড উদ্দাম আকাঙক্ষা । 


্ীত্রীপিতৃদেব নিজেই সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন-_এমনও ভক্ত আছে যাদের ভক্তিভাব কিংবা ব্যাকুলতা বেড়ে যায় যখন 
আশেপাশে লোকজন বেশী থাকে। এখানে ওখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, কেঁদে ফেলা, ভক্তিতে গদ-গদ ভাব ইত্যাদি। দেখে মনে হয় 
কত না ভক্ত ইনি। অনেকে এইভাব দেখে তার স্ত্র-পুত্র পরিবার পরিজনদের দেখায়, দেখ কেমন ভক্ত। এই যে ভক্তিভাবটা এটা 


বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। 
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শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ এক ভক্তকে বললেন-_আমাকে কিছু টাকা দিতে পারিস। অমনি ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়-_সবই তো 
তোমার প্রভু। আমার তো কিছু নেই; সবই তো তুমি জান। ঠাকুর যত বলেন, তোর দেওয়াই লাগবে-_-ভক্ত ততই না দেওয়ার 
কথা বলে। এমন ভক্তির কিবা দাম, আর এমন ভক্ত বা কি হবে। 

আবার তার অনেক মানুষ আছে যারা তার আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষায় থাকে। অথচ এত লোক দেখানো কোন কাজ করে 
না। আর ঘটা করে কীদে না, ভক্তির ভাবও জাহির করে না। 


[তার সাম্নিধ্যে/তাং-২১/১২/৭৪ ইং ] 


জন্য প্রবল ব্যগ্রতা। ্‌ 


্রীশ্রীপিতৃদেব_ হা, বিজ্ঞাপন মানে প্রচারের যন্ত্র। যা দ্বারা প্রচার করা যায়। -_এখানে ঠাকুর কি বলছেন? 
অমল-_আমার যে জানার, করার, দেখার ইচ্ছা, তা’ লোক দেখানোর জন্য নয়। 
শ্রীত্রীপিতদেব__তাহলে কি?. 


অমলকুমার চক্রবতী বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_ব্যাকুলতা মানে আকুলতা। কোন কিছুর 


অমল-_বরং হৃদয়ের একান্ত উদ্দাম আকাঙ্থা। 
[পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১৯/৯/৭৯ ইং ] 
সং সং সং সং সং 
স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরং স্বাধীনতার অভ্তরায়। 


গুরুদেবন---স্বার্থপরতা অর্থাৎ আমি নিজের ভাল দেখলাম-_নিজে খাব, নিজে পরব-_একে স্বাধীনতা বলে না, বরং 
স্বাধীনতার অস্তরায়। 


শ্রীপিতৃদেব__ওটা স্বাধীনতার অন্তরায় হ’ল কেমন ক'রে! স্বাধীনতা মানে কী? 
গুরুদেবন__স্বাধীনতা মানে অন্যের অধীনে না থাকা। 

__তার মানে নিজের অধীনে থাকা? 

_হ্যা। 

__তাহলে নিজের ইচ্ছামত থাকা-খাওয়া স্বাধীনতা হ'ল না কেন? নিজের অধীনে থাকতে পারলাম না কেন? 


গুরুদেবনকে নিরুত্তর দেখে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন- স্বার্থপরতা মানে কী; স্বার্থপরতা মানে তো নিজের সুখ-সুবিধা দেখা। 


আর, স্বাধীনতা মানে? মানে নিজের অধীনে থাকা। দুটোতেই ‘নিজ’ আছে। তাহলে কী 
গুরুদেবন কিছু বলছে না দেখে তিনি গ্রীতোষকে একই প্রশ্ন করলেন। বসা কা 


প্রীতোষ-__যদি আমি নিজের সুখ-সুবিধা দেখি তাহলে স্বাধীন হতে পারছি না। 


ন্ীপিতৃনেক__হা। বাণীতে তাই আছে। কিন্তু তা কেমন ক'রে হয় স্বাধীন মানে কীঃ স্বাধীন মানে স্ব-এর অধীন। সেই 


্রীতোষ নিরুত্তর থাকায় শ্রীত্রীপিতৃদেব দেবলাকে বলতে আদেশ করলেন। 
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দেবলা- স্বার্থপরতা মানে নিজের ভাল দেখা। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_সে তো ঠিকই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয় কেন? 

প্রীতোষ-_স্বাধীনতা মানে আমি নিজের মত থাকব। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__ স্বাধীন মানে স্ব-এর অধীন। স্ব মানে নিজ। নিজটা কে? নিজ মানে কি হাত-মুখ-চোখ-কান ? যখন মানুষ মরে 

যায় তখন তো হাত-মুখ-চোখ-কান কাজই করে না। তাহলে নিজটা কে? 

উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কিছু উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি বললেন-_আমি যে পরমপিতার সস্তান সেই যে বুঝ তাই স্ব। আমি 

পরমপিতার সন্তান, পরমপিতা আমার মধ্যে আছেন__এই বুঝ। পরমপিতা মানে পিতাদের মধ্যে পরম যিনি, শ্রেষ্ঠ যিনি। 

আর স্বার্থপরতা মানে নিজ বৃত্তি-প্রবৃত্তির অধীনতা। তাহলে কী হ'ল? আমি পরমপিতার সন্তান, আমি ইন্টের দাস, তার 

সেবক-__এই যে বোধ, সেইমত চলা-__তা-ই স্বাধীনতা । সেই প্রকৃত স্বাধীন যে নিজেকে পরমপিতার সত্তান মনে করে এবং 

সেই বোধ নিয়ে চলে । আমরা প্রত্যেকেই তীর সস্তান__এই বোধই প্রকৃত বোধ। এই বোধ নিয়ে যে চলে সে-ই স্বাধীন। আর, 

তখন সে শুধু নিজের স্বার্থ দেখে না। সে সবারই স্বার্থ দেখে, সবার মঙ্গল দেখে, কল্যাণ দেখে। 

কেবল আত্ম-স্বার্থকেই যখন আমরা প্রাধান্য দিই, তখন আমরা প্রকৃত স্বাধীন হতে পারি না। অপরের কল্যাণ করাও হয় না। 

আর অন্যেরাও তা ধরে ফেলে; বলে, লোকটা খুব স্বার্থপর, নিজের ছাড়া কিছু বোঝে না। এতে নিজেই সংকুচিত হয়ে পড়ি, 

আর তার ফলও ভোগ করতে হয় নিজেকে। নিজের লাভ দেখতে গিয়ে নিজেকেই প্রকৃতপক্ষে ঠকাই। 
[ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-৩/৬/৭৭ ইং ] 


কৃতিদেবতা চৌধুরী বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বলছে-_সবার্থপরতা মানে নিজের স্বার্থ দেখা। সেটা স্বাধীনতা নয়। 
স্বাধীনতা আসে সু-এর অধীন হলে। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_হ্যা, নিজের অধীনে তো সবাই থাকতে চায়-__বৃত্তি প্রবৃত্তির অধীনে । ইষ্টের সাথে যুক্ত থাকতে হয়, তাতে 
পৃত্তির অধীন হয় ন!। যে প্রবৃত্তির অধীন হয় সে স্বাধীনতার স্বাদ বোঝে না। অন্তরায় মানে বাধা। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২০/৯/৭৯ ইং ] 


তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের যথাসববর্ষের অধীশ্বর হবে। 


ধৃতিবল্লভ-_আমি যত লোককে সেবা দেব তত লোকের সব এঁশ্বর্য্যের অধীম্বর হব অর্থাৎ মালিক হব। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_ কেমন ক'রে হব? 

ধৃতিবল্লভ-_আমি যদি অন্য কাউকে ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসবে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কেমন ক'রে ভালবাসবে? 

ধৃতিবল্লভ__-আমি অকপটে ভালবাসব। তাহলে তারাও ভালবাসবে 


__অকপটে মানে? 
_ মানে তার মধ্যে কপটতা থাকবে না। গৌজামিল থাকবে না। 
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_ত্যা। 

ধৃতিবল্পভ-_এঁ অকপটভাবে যত লোককে ভালবাসব তারা সবাই আমাকে ভালবাসবে । তখন তাদের যথাসর্বশ্বের অধীশ্বর 
হব। 

ীশ্রীপিতৃদেব-_অধীশ্বর হবে কেমন ক'রে? একজন মানুষই আগে ধর। যত মানুষ ধরার কী দরকার! ধর, তুমি শুভাশিসকে 
মন প্রাণ দিয়ে ভালবাস-_তাহলে কী হবে? 

_ আমার সাথে মিল হবে। 

__ মিল থেকে কী হবে? তুমি শুভাশিসকে অকপটে ভালবাস। তাতে কী হয়? তুমি শুভাশিসের যখন প্রয়ে 
তার সুখ-দুঃখে, বিপদে-আপদে তুমি পাশে দীড়াবে। তুমি সেবা দেবে যাতে তার দুঃখ মোচন হয়, তার ভাল হয়। তাতে 
শুভাশিস তো তোমারই হয়ে যাবে। শুভাশিসের যা আছে সব তোমার হয়ে যাবে। হৃদয় সবচেয়ে বড় জিনিস তো! সেবা দিয় 
হৃদয় পেলে সব পাওয়া হবে। যেমন শুভাশিসের বেলা হ’ল, তেমনি আর সকলের জন্য করলে তারাও তেমনি হবে। বাণীতে 
. তো তা-ই বলা হচ্ছে। কী আছে, পড়। 


ধৃতিবল্লভ পুনরায় বাণীটি পাঠ করলে রীত্রীপিতৃদেব বললেন-__সেবা দিয়ে যদি হৃদয় জয় করা যায় তাহলে বাকি থাকল কী? 
কিছুই বাকি থাকে না। 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/৬/৭৭ ইং] 


ধৃতিবল্লভ শিকদার নির্দেশ পেয়ে বলল-_যত লোকের সেবা করব মানে শুশ্রযা করব 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, শরীর, মন সবই। সেবা করব মানে- শাস্তিবিধান করা; সোয়াস্তিবিধান করা। 


ধৃতিবল্লভ__আমি যত লোকের সুখ-সুবিধার জন্য, শান্তির জন্য করব তত লোকের যথাসর্বস্বের অধিকারী হব। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব_ কেন? 


_আমি যত লোকের জন্য করব তত তারাও আমার জন্যে করবে। 


ean METH _ প্রত্যাশীরহিতভাবে, কোন স্বার্থ না রেখে। যথাসৰ্বস্ব মানে কি? 
_সব কিছু। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব_হযা। তার যা যা আছে সব কিছু। সে আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, বিশ্বাস করবে। বাড়ির মালিকের 
ভালবাসা যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার যা যা আছে সেই সব নিয়ে সে ভালবাসবে। বিপদে-আপদে সাহায্য করবে, সব কিছু 


দিয়ে। [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২১/৯/৭৯ ইং] 
সং সং সং সং সং 


তেজ মানে ক্রোধ নয়কো, বরং বিনয়-সমাহিত দৃঢ়তা । 


্রীত্রীপিতৃদেব নিত্যানন্দদা মেগুল)কে আলোচনা করতে বললেন। 
নিত্যানন্দদা__তেজ' মানে রাগ নয়। 
গুরুকিক্করদা__তা তো বাণীতে পরিক্ষার লেখা আছে। 
নিত্যানন্দদা আম্তা আম্তা করছেন। 
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গুরুকিক্করদা__রাগ তো নয়, তা হলে কি হবে, সেটাই বলতে হবে। 
নিত্যানন্দদা-_যা কল্যাণকর । 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_তা কি ঠিক? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও | নিত্যানন্দদাকে চুপ করে থাকতে দেখে, শ্রীত্রীপিতৃদেব হরিপদদা 
(দাস)কে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে বললেন। 
হরিপদদা-_'তেজ' মানে- প্রভাব, বিত্রম। 
এক স্বাস্থ্যবান যুবক ভিক্ষা করতে এসেছে এক বাড়ীতে। এ বাড়ীর বয়স্ক জ্যাঠামণি এ ভিক্ষুককে দেখে বললেন- স্বাস্থ্য এত 
ভাল, কচি বয়স; কাজ করে খেতে পার না! কি-না ভিক্ষা করতে বেরিয়েছো! না, ভিক্ষা পাবে না। ফাকি দিয়ে দিন চালাতে চাও 
ইত্যাদি। যিনি এ বাড়ীর কর্তা তিনি বাড়ীর ভিতর থেকে সব কথা শুনছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন-_-তাতে কি হয়েছে, যখন 
ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে তখন কম করে চারটে পয়সা নিয়ে যাক। বলেই পয়সা দিলেন। 
রেগে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিলেন না বা অযথা বকাবকি করলেন না। কিংবা জ্যাঠামণিকে একথা বললেন না যে__এ বাড়ীর 
কৰ্ত্তা আমি। যাকে যা বলার আমি বলব, তুমি বলার কে? এত কথা বলার কি আছে। আমি যা ভাল বুঝব তাই করব ইত্যাদিও 
বললেন না। এই হল বিনয়-সমন্বিত দৃঢ়তা । শ্রীশ্রীপিতৃদেব গুরুকিক্করদাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন- নিত্যানন্দ বুঝতে 
পেরেছে কিনা। বা বুঝতে কোনখানে অসুবিধা হচ্ছে। 
গুরুকিহ্করদা কিছু বলার আগেই নিত্যানন্দদা বললেন__আজ্ঞে, এখন বুঝতে পেরেছি। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব ঘড়ি দেখেন ৬-২০ মিনিট। এখনও কিছুটা সময় আছে আলোচনা করা যায়। বলেই গুরুকিস্করদার দিকে 
তাকালেন। গুরুকিষ্করদা__আক্তে, হ্যা। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা বলব। একবার ট্রেনে করে যাচ্ছি। সন-তারিখ কিংবা কোথায় যাচ্ছিলাম তা 
আজ আর মনে নেই। তবে ঘটনাটা মনে আছে। এ ট্রেনের একই কামরায় বিশিষ্ট সাধক যাচ্ছেন তীর কর্মস্থলে। এ সাধকের 
বিপরীত দিকের আসনে এক ব্যক্তি খুব কাশছেন, আর কফ্‌ তুলে ট্রেনের মধ্যে ফেলছেন ইচ্ছা করেই। তা” দেখে এঁ সাধক 
বললেন--_এটা কি করছেন! কফ বাইরে ফেলুন। এইভাবে কি কেউ নোংরা করে, আর কফ্‌ ফেলে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে 
আমাদের অপকার করছেন। এ ব্যক্তি হঠাৎ বললেন__বেশ করেছি, ফেলেছি। 
সাধক খবরের কাগজ পড়ছিলেন__এই কথা শুনে কোন কথা না বলে, খবরের কাগজের একটা টুকরো ছিড়ে এ কফ্‌ তুলে 
জায়গাটা পরিষ্কার করে দিলেন, আর বেসিন থেকে হাত পরিক্ষার করে এলেন। 
এরপরও ব্যক্তি আট থেকে দশবার একইভাবে কফ্‌ ফেললেন কামরার মথো। আর ও সাধক একইভাবে কোনও কথা না 
বলে কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। | 
শেষে এ ব্যক্তি আর পারলেন না সাধকের কাছে, কাশি পেলে বাইরে গিয়ে কফ্‌ ফেলে আসছেন। 
অবশেষে আমরা সবাই দেখলাম, এ সাধক ওনার গন্তব্স্থানে আসতেই; ওঁকে নিতে স্টেশনে কয়েক'শ লোক এসেছে। ওঁকে 
মালা পরিয়ে ট্রেন থেকে নামাল জয়ধ্বনি দিতে দিতে । এই হচ্ছে বিনয়-সমন্বিত দৃঢ়তা। 

[তার সানিধ্যে/তাং- ১১/৪/৭৬ইং ] 


বাণীটি বেণু সাহা আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_ঠাকুর বলছেন__তেজ মানে ক্রোধ নয়। সে বিনয়ী 
হবে কিন্তু দৃঢ় হবে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যা করার করবেই। 


আলোচনায় প্রীত হয়ে শ্রীত্রীপিতৃদেব বেণুর দিকে তাকিয়ে বললেন-_ভাল বলেছিস্‌। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২২/৯/৭৯ ইং ] 
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সাধু মানে যাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী, প্রেমী 


আজ আলোচনা করছে ছেলেরা। শ্রীশ্রীপিতৃদেব বোধিব্যাসকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

বোধিব্যাস__অনেকে অনেক সময় সাধু লোকদের খারাপ ভাবে । মনে করে যাদুকর, কেউ বা মনে করে এরা ভণ্ড। কিন্তু তা’ 
নয়। সাধু মানে যাদুকর নয়। 

্রীত্রীপিতদেব__ভণ্ড ভেবে লাভ কী? ঠাকুর যা বলেছেন তাই বল। 

বোধিব্যাস কিছু বলছে না দেখে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন__ঠাকুর যে উপদেশ দিচ্ছেন তার দ্বারা আমরা কী বুঝতে পারছি? 
বিষু___যাদুকর অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা দেখায়, কিন্তু সাধু তা দেখায় না। সাধু সব কিছু ত্যাগ করে। 

্ীপ্রীপিতদেব_ ত্যাগ ক'রে কী হয়েছে? বড় সাধু বলতে আমরা কী বুঝি? 

সুখেন__যাদুকর মানে যারা যাদু দেখায়। 

্ীত্রীপিতৃদেব__এটা বলছেন কেন ঠাকুর? 

_ আমরা সাধুদের নানারকম ভাবি, ভণ্ড ভাবি। 

_ যারা ভণ্ড ভাবে, তারা ভাবে। আমরা তা ভাবব কেন? ভণ্ড ভাবতে যাব কিজন্য? 

একই প্রশ্ন তিনি নবানীকে করলেন। 

নবানী-_সাধুরা অনেক সময় অনেককে ওষুধ দেন। তাতে বড় বড় রোগ সহজে সেরে যায়। 
গা 
ওষুধ ভক্তিসহকারে ব্যবহার করে আমার অসুখ সেরে গেল। আবার অন্যরকম ঘটনাও চোখে পড়ে। হয়তো, জটা থেকে 
গঙ্গাজল বের করল । ভস্ম থেকে চাল বের করে দেখাল বলল, এটা রেখে দিলে বাড়ীতে আর কোনদিন চালের অভাব হবে না। 
এরকম অনেক ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। এসব কাজ যাদুকরের কাজ, ম্যাজিসিয়ানের কাজ। 

যীরা প্রকৃত সাধু তারা ওরূপ করেন না। তারা কী করেন? কোন দুঃস্থ যদি ভক্তিসহ প্রেমসহ তার নিকট এসে নিবেদন করে 
তখন তিনি বলেন, এটা খাও, কিংবা ওমুক খাও-_সেরে যাবে । তারা কিসের থেকে করেন? ভালবাসা থেকে। যে বলছে তার 
ব্যথায় ব্যথী হয়ে বলেন। এঁরাই প্রকৃত ত্যাগী। ত্যাগী হলেন কী ক'রে? ইষ্টকে ভালবেসে। ইষ্টকে এত বেশী ভালবাসেন যে 
তার মত ভালবাসার পাত্র তার কাছে আর নেই। ইষ্টকে এমন ভালবাসেন যে জগতের আর সমস্ত বিষয় তার নিকট নগণ্য। 
পরমপিতার নাম ছাড়া, পরমপিতা ছাড়া তাকে ত্যাগী বা সাধু পুরুষকে) কোন কিছুই মুগ্ধ করতে পারে না। সবই তো তিনি__ 
সবই পরমপিতার সৃষ্টি। তাই দুঃখী, পীড়িত মানুষ যখন ব্যাকুলভাবে তার এ সাধুর) কাছে আসে তখন তিনি আর স্থির 
_ থাকতে পারেন না- মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি থাকেন সদা সচেষ্ট। আসলে, এরাই জগতের পরম বস্তু লাভ 
করেছেন। তাদের নিকট এর চেয়ে পরম বস্তু পাওয়ার আর কিছু নেই। তারাই প্রকৃত প্রেমী। ব্যাপারটা বোঝা গেল তো? 
্রীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_ প্রেমী কিজন্য? পরমপিতাকে খুব ভালবাসেন- মনে-প্রাণে। ত্যাগী কিজন্য? পরমপিতাকে 
ভালবাসার জন্য আর কোন কিছুই তাদেরকে ০৭1 (মুগ্ধ) করতে পারে না। পরমপিতা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয় ছাড়া 
সবকিছুই তারা ত্যাগ করেন। আবার তীরা ভাবেন,__সবই পরমপিতার, সবাই তীর জীব, সবার মধ্যে তিনি আছেন। এই ভাব 
নিয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন, সবাইকে ভালবাসেন। সকলের জন্য করেন, কিন্তু লক্ষ্য সেই এক__পরমপিতা। এ 
যে ঠাকুর বলেছেন__ 
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“You are for the Lord 
Not for others 
you are for the Lord 
And so for others.” 
এটাই তীর পরিচয়। 
| [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৬/৬/৭৭ ইং ] 
প্রদীপ পাল নির্দেশ পেয়ে আলোচনা করে। বলে-_সাধু দেখে অনেকেই বলে-_যাদু জানে। মনে করে সাধু জলপড়া দিতে 
পারে, চাল টিপে ছাই করে দিতে পারে, ফুঁ দিয়ে ভাল করতে পারে। কিন্তু সাধু তা নয়। তারা ত্যাগী, প্রেমী। সব কিছু ত্যাগ 
করেছে। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সব কিছু ত্যাগ করেছে মানে- ইষ্টের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করেছে। সে তার নিজের জন্যে কিছু করে না। 
যার ইষ্টের প্রতি খুব ভক্তি সেই প্রেমী । ইষ্টের প্রতি, পরমপিতার প্রতি যদি খুব টান হয়-_তখন খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-টুম সব 
চলে যায়। তারা বেশী সময় লোকালয়ে থাকে না। 
[পিতৃদে'বের চরণপ্রান্তে/তাং-২৩/৯/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


ভক্ত মানে কি আহান্মক£__ বরং বিনীত-অহত্যৃক্ত জ্ঞানী। 


্ীশ্রীবড়দা__ভক্ত মানে কি আহাম্মক?__একথা বলা হ'ল কেন? 'ভজ" ধাতু থেকে পাওয়া যায়__ভক্তি, অনুরাগ, সেবা, 
আশ্রয়, প্রাপ্তি। ভক্তি মানে তাকে আশ্রয় ক'রে তার সেবা করতে হবে। এগুলি করলে ভক্তি আসবে। নিষ্ঠাসহকারে বা 
আন্তরিকতার সঙ্গে করলে বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞান আসবে। তা” না হ'লে জানতে হবে মূলে ভক্তিই নেই। ইস্টের ভজনা যদি 
করি তবে তীর গুণগুলি আমার মধ্যে আসবে__এঁ বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞান। মহামূর্খ কালিদাস দেখলেন, জলের কলসী রাখতে 
রাখতে পাথর ক্ষয়ে গেছে। এই দেখে তার বিশ্বাস হ'ল যে অসম্ভব সম্ভব হয়। তখন একাগ্রচিত্তে মা সরস্বতীর ভজনা করতে 
থাকলেন। তার কৃপায় মহাকবি হলেন। 


['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৬/৬/৭৭ ইং] 
সং সং সং সং সং 
সহিযুণ্তা মানে পলায়ন নয়কো, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। 


বদীটি আলোচনার ভার পেল বিষুযুতি সাহা। ও বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল __ সহিষ্ণুতা মানে সহ্য করা। 
 শ্রীত্রীপিতৃদেব __ তার মানে কি? সহিষুর্তার সাথে সহোর কি সম্পর্ক আছে? 
-_ কেউ কিছু বললেই সেটা আমি সহ্য করে নিলাম। 


১৫৭ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


্রীত্রীপিতৃদেব__কিছু বললেই কেউ সহ্য করে নাকি? 
__ কেউ হয়তো খারাপ কথা বলল। 
্রীত্রীপিতদেব__সেটা বল্‌। হয়তো যা বলা উচিৎ নয়, তা বলল। 
__ সেটাকে আমি যদি সহা করে চলে এলাম, তাহলে পলায়ন হল। 
্প্রীপিতৃদেব__তবে কি বসেই রইলি? 
__ সেখানে থেকেই তাকে ভাল কথা বললাম। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_যদি ভাল কথা না শোনে? (তারপর নিজেই বলে দিলেন) কেউ কিছু খারাপ কথা বললে সহ্য করলি, পালালি 
না  দীড়িয়ে বা. বসে থাকলি, মিষ্টি কথা বললি। __ আর প্রেমের সাথে আলিঙ্গন কি রকম? বন্সী বল্‌ (ধৃতিদীপি বঙ্সীকে)। 
ধৃতিদীপি__আমার বন্ধু কেউ যদি অন্যায় করে তাকে আমি ত্যাগ করে চলে যাব না বরং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব, যাতে 
সে ভবিষ্যতে আর অন্যায় না করে। আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে সহ্য করা হল না। সহ্য করব, ভালবাসার চেষ্টা করব। 
্রীত্রীপিতৃদেব__আমাকে কেউ মন্দ কথা বলল, যা সহ্য করা উচিৎ নয়, তখন আমি কিছু মনে করলাম-_কিন্তু সেই সাথে 
ভালবাসার চেষ্টা করলাম। সহ্য করার মধ্যে দুটো 560০৪ (ভাব) আছে। একপ্রকার সহ্য করার ভাব অনেকটা পলায়নকে 
[921 করে (বোবায়)। আবার আর একপ্রকার হতে পারে, যেমন __ কেউ হয়তো এমন কথা (খারাপ কিছু) বলল = 
তা আমি সহ্য করলাম, কিন্তু পালিয়ে গেলাম না। যেমন, তোকে আমি শালা বললাম-__“এ শালা বাঁদর যাচ্ছে, বাঁদর কাহাকা-_ 
পড়া নাই, শোনা নাই-_ঘুরে বেড়াচ্ছে।” হয়তো তুই পড়িস। তখন বলতে হবে-_ আমাকে বলছেন? কেন বলছেন? কি 
করেছি? এমন বলছেন কেন?__এগুলো হচ্ছে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। আবার সহিষ্ণুতা হবে তখন, যখন তোকে নিজে 
শালা বললে কিছু হলো না, চুপ করে থাকলি, কিন্তু যখন শালার বেটা বলল অযথা বাপ তুলে, ঠাকুরদা তুলে কথা বলল, 
তখন বলতে হয়-_এটা বলা ঠিক না। তাতে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন হয়। একটু পর আবার বলছেন, সহিষুগ্তা মানে পলায়ন 
নয়কো, কিন্তু পলায়নের রূপ নেয়। আমি এই রকম অবস্থায় দু-চারবার পড়েছি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি-_পিছন থেকে বলল-_ 
এ শালা যাচ্ছে। তাকায়ে দেখলাম-_একজন ছাড়া আর কেউ নাই। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম-_আমাকে বলছেন? তখন 
বলল- না, না, আপনাকে না। বললাম-_বেশ ভাল। বলে চলে গেলাম। এই রকম কয়েকবারই হয়েছে। 

| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/২৫/৯/৭৯ ই ] 


শ্রীশ্রীবড়দা___পলায়ন' মানে তো 02০1. করা। সেতীশদাকে) তাহলে কি বোঝা যাবে? 
সতীশদা-_একজন একটা অন্যায় কথা বলেছে, সে সহ্য ক'রতে পারল না। 
্রীশ্রীবড়দা__ছোটবেলা থেকে শুনেছি__-'যে সয় সে রয়”। আমি কিছু করি নাই, কিন্তু ননীদা অকারণে ধমক দিলেন। আমি 
কড়া ক'রে বা বুঝিয়ে বিনয়ের সঙ্গে একটা প্রতিবাদ করলাম। পরে আমি কিন্তু থাকলাম না, ভাবলাম থাকলে আবার যদি 
বিপদে প’ড়ে যাই। কিন্তু সহিষ্ণু মানুষ হ'লে থাকব, সময় মত বলব-_ননীদা, আমি তো তখন ছিলাম না, আপনি শুনলেন কার 
কাছ থেকে? তখন ননীদা ব্যাপারটার মোকাবিলা করলেন, শেষে চুপ মেরে গেলেন। অপ্রেমী ভাব থেকে আবার ভালোবাসায় 
মিলিত হলেন আমার সাথে। 

[ “যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/৬/৭৬ ইং] 
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ক্ষমা কর, কিন্ত অন্তরের সহিত; ভিতর গরম রেখে অপারগতাবশতঃ ক্ষমাশীল হতে যেও না। 


জুড়ানদা__যার ক্ষমতা আছে সে ভেতর গরম না রেখে ক্ষমা ক'রতে পারে। 
শ্ীশ্রীবড়দা-_যার ক্ষমতা নেই, তার কি হবে? 
জুড়ানদা-_জমিদার অত্যাচার করছে, প্রজার ক্ষমতা নেই যে, জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু করবে। 
শ্ীশ্রীবড়দা-_অপারগতা থাকলে, ক্ষমা করতে পারে না। কেউ যদি কোনো দোষ করে আর তাকে যদি ক্ষমা করতে হয়, | 
তবে ভেতরে রাগ রেখে ক্ষমা করলে, এ ক্ষমা করার কোন 8০11017 হবে না। 

[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৯/৬/৭৬ ইং] 
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বিচারের ভার, শাতির ভার আপনহাতে নিতে যেও না; অন্তরের সহিত পরমপিতার উপর ন্যত 
কর, ভাল হবে। 


আদেশক্রমে শ্যামাপদ আলোচনা শুরু করল। 

শ্যামাপদ- কেউ হয়তো দোষ করল । আমি তাকে শাস্তি না দিয়ে যদি ভাবি যে, শাস্তি দেওয়ার ভার তো একজনের উপরই__ 
সুতরাং তিনি যা করেন! এরকম মনে করাই ঠিক। আর তা না ক'রে যদি আমি তার কাজের বিচার করি তাহলে ভাল হবে 
না। 

্রীশ্রীপিতদেব__ঠিকমত বোঝা গেল না। কার ভাল হবে না__যে দোষ করল, তার না তোমার? অন্তরের সহিত মানে কী? 
শ্যামাপদ- মানে হৃদয়ের সহিত। : 

_-অন্তরের সহিত পরমপিতার ওপর ন্যস্ত কর,__এখানে কী ন্যস্ত করার কথা বলা হচ্ছে? . 

__কী অন্যায় করল, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। 

_ কেউ আমার নিকট হতে দশ টাকা নিয়েছে। দিচ্ছে না। তাকে মারলাম। এটা নিজের ওপর বিচারের ভার নেওয়া হ'ল। 
মার তা না ক'রে এ শাস্তির ভার যদি পরমপিতার ওপর ন্যস্ত করি তাহ’লে ভাল হবে। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ধর, আমি তোমার নিকট হতে দশ টাকা নিলাম, বললাম কয়েকদিন পর ফেরৎ দেব। তারপর পাঁচ মঙ্গলবার 
. চলে গেল, দিলাম না। তখন কী হবে! পরমপিতার নিকট কী জানাবে? শাস্তির ভারটা কি পরমপিতার ওপর দেবে? 
শ্যামাপদ__আজ্র, হ্যা। 

_-পরমপিতাকে কী জানাবে? ূ 

- আজ্রে, আপনি নিলে কোন দুঃখ হবে না। তাই পরমপিতাকে কিছুই জানাব না। 

__ আর অন্য কেউ নিয়ে টাকা ফেরৎ না দিলে? 

_ তাহলে মনে দুঃখ পাব। তখন পরমপিতাকে জানাব, পরমপিতা তুমি এর জন্য ওর শাস্তিবিধান কর, আমি তো আদায় 


করতে পারলাম না! 
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শ্যামাপদর আলোচনা শুনে সকলের হাসির উদ্রেক হ'ল। 
শ্ীশ্রীপিতদেব (শ্যামাপদকে)-_দুর পাগল! 
মধুর হেসে পুনরায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন__আমি নিলে এরকম, আর অন্য কেউ নিলে তার জন্য অন্যরকম করতে 
যাবে কেন? বাণীতে যা বলা হচ্ছে তা কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? 
শ্যামাপদ কিছু উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি উপস্থিত দাদাদের পানে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। 
হরিপদদা (দাস)-_আজ্ঞে না। ঠাকুর যা বলেছেন তা সর্বকালে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে কী হ'ল? শ্যামাপদর যুক্তি তাহলে মানা যাচ্ছে না__না কি? 
কারো মুখ থেকে কোন কথা সরছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব শ্যামাপদ-র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন-_একজন আমার 
সাথে অন্যায় ব্যবহার করল। ধর, জোর ক'রে আমার পেনটা নিল। তখন মনে হয় মারি জোরে এক চড় ।আর তানাক'রে 
যদি মনে মনে প্রার্থনা করি-_দয়াল, যা ভাল হয় তুমি এর বিচার কর, আমি কিছু করতে চাই না-_এরকম সর্বাস্তঃকরণে 
যদি তার শরণাপন্ন হই, যদি অন্তরের সহিত তার ওপর সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিই__তাহলে সব দিক থেকে ভালই হবে। 
বিচার করে তো শাস্তি দিতে হয়! তা করলাম না। অন্তরের সহিত মানে 9117097919 পরমপিতার ওপর সে সবের ভার 
ছেড়ে দিলাম। এমন করলে ভাল হবেই। সকলেরই ভাল হবে__যে দোষ করল আর যার বিরুদ্ধে দোষ করল-_উভয়েরই। 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তিনি পুনরায় বললেন__একজন খামাখা এক ফকিরকে মেরে দিল। তার পরদিন থেকে তার পা ফুলে 
গেল, নড়তে পারে না। আগে কিছুই ছিল না, হঠাৎ ফুলে গেল। এরকম ঢের ০439 (ঘটনা) দেখা গেছে। 
কেউ টাকা নিয়েছে, দিল না। যদি পরমপিতার উপর নির্ভর করা যায়-__“দিল না! ঠাকুর তোমার যা ইচ্ছা”! _তাহলে একদিন 
না একদিন সে দিয়ে দেবেই। 51000916]% অকপটে) তার ওপর নির্ভর করা চাই কিন্তু 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১০/৬/৭৭ ইং ] 


্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__নিজে যত কষ্টসহিষুঃ হবে, ধৈর্য ও অধ্যবসায় বাড়াবে ততই ভাল। ধর, তোমার পেনটা কেউ চুরি 
করল এবং চোর ধরে ফেললে; তবে তাকে শাস্তি দিতে নাও পার। তার কারণ তুমি যদি ভাব পেনটা পরমপিতা দিয়েছিলেন 
প্রয়োজন আছে বলে, এখন হয়ত আর প্রয়োজন নাই, তাই তিনি তার জিনিস নিয়ে নিয়েছেন; আবার যখন প্রয়োজন হবে 
হয়ত জুটিয়ে দেবেন এমন ভাবতেও পার! এ চুরির প্রতিবিধান নাও করতে পার। 
আবার কেউ অন্যায়ভাবে কানমোলে দিলে- তার প্রতিবাদ নাও করতে পার। সহ্য করে নিতে পার, আর ভাবতে পার; আমি 
হয়ত কোনদিন কারুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম তার পরিবর্তে আজ কানমোলা খেলাম। সামান্য কিছু একটা বিনিময়ে পেতেই 
হবে। 
এ তো গেল নিজের বেলায়। 
আবার কোথাও যদি দেখি অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে মারছে, সেখানে কি করব! প্রকৃত অন্যায়কারীকে বের করতে হবে, 
তাকে না মেরে। আর যথাযথভাবে বিচারের ব্যবস্থা করব। 
্রীশ্রাপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই উক্ত দাদা বললেন-_আলজ্ঞে, এখন বুঝতে পেরেছি। 

[ তার সান্নিধ্যে/তাং-১৫/১২/৭৪ ইং ] 
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পা 
যায় করে র,শাত্ত না য় বলতে হবে পরমপিতার ল, পৰ : ‘ 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_কে কি অন্যায় করল? কে তার বিচার করবে? সন, পারমিতা তার বাহ 


_ আমার প্রতি যদি কেউ অন্যায় করে আমি ভাববো-_ভগবান 

প্রন তিনি যা করেন সেটাই মঙ্গল-_এই ভাবব। 

ত নি ও ভেবে ভেবে পরমপিতার উপর ছাড়ব? সোজাসুজি ছেড়ে দিলে হয় তিনি মঙ্গলময়, যা করেন তাই হবে। 
ব্যবস্থা করবেন।-_অস্তরের সহিত মানে?- সর্বাস্তকরণে। সহজভাবেই হয়, বুদ্ধি করে হয় না। সৎ-এর পথ খোলা। 

অসতের পথ কন্টকাকীর্ণ ূ 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তারিখ-১ ২/ ৯/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সত. 


কাহাকেও অন্যায়ের জন্য যদি তুমি শাতি বিধান কর, নিশ্চয় জেনো-_পরমপিতা এ শাড়ি উভয়ের 
মধ্যে তারতম্যাগুসারে ভাগ করে দেবেন। 


নির্দেশ পেয়ে সুদীপা আলোচনা শুরু করল। | 
সুদীপা_ কেউ অন্যায় করল, আমি যদি তাকে এজন্য শাস্তি দিই তাহলে পরমপিতা দু'জনের মধ্যে ও শাস্তি ভাগ ক'রে 
দেবেন। রি : 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন কেন? এমন তো হতে পারে, সে দোষ করেইনি, তুমি তাকে শাস্তি দিলে। 
এমনও হতে পারে, যার দোষ তার দোষের চেয়ে শাস্তির পরিমাণ বেশী হয়ে গেল। আবার, যে দোষের জন্য কাউকে শাস্তি 
দিলাম তার চেয়ে আমার দোষই বেশী-__এমনও তো হতে পারে। | 
মেয়েদের কেউ কিছু উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি একই প্রশ্ন অমলকে করলেন। 
অমল- হয়তো আমাদের আমগাছ থেকে রামগোপাল না বলে আম পাড়ল। আমি তাকে মার দিলাম। তারপর তার মা 
আসলেন। আমাদের দুজনকে বকাবকি করলেন। অমলের আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হ’ল না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_আসল ব্যাপার কি? সে আম পাড়ল, দোষ করল। এমন ব্যবহার করতে হয় যাতে সে আর দোষ না করে। 
কিন্তু তা না ক'রে যদি তুমি তাকে শাস্তি দাও যে শাস্তি সে পাবার যোগ্য নয়, তাহলে তুমিও দোষ করলে। তখন পরমপিতা 
তোমার এঁ দোষের জন্য তোমাকেও শান্তি দেবেন। কিন্তু তুমি যদি তার দোষ সংশোধনের জন্য তাকে বুঝিয়ে বল বা বুঝিয়ে 
সাহায্য কর, তাহলে হয়তো সে আর দোষ করবে না। এতে উভয়েরই মঙ্গল। 

[ ইষউ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১১/৬/৭৭ ইং ] 


অরুন্ধতী চ্যাটাজী আলোচনা করার ভার পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_এখানে ঠাকুর আমাকে বলেছেন-_কেউ যদি কিছু 
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্রীশ্রীপিতৃদেব__সে তো ঠিক। যা বলছিস তা তো লেখাই আছে, আলোচনা কর্‌। আমি তো শাস্তি দিলাম। পরমপিতা আমাদের 
উভয়ের মধ্যে, সেই শাস্তি তারতম্যানুসারে ভাগ করে দেবেন কেন? সেটাই তো আলোচ্য বিষয়। হয়তো দীপদ্যোতক একটা 
কাজ করল, সেটা ভাল কাজ না, আমি তাকে শাস্তি দিলাম। তাতে পরমপিতা শাস্তি তারতম্যানুসারে ভাগ করে দেবেন কেন? 
তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমি শাস্তি দিয়ে অন্যায় করেছি। কি অন্যায়? সে একটা অন্যায় করেছে, শাস্তি দিলাম। কিন্তু তাকে 
শাস্তি না দিয়ে যদি ভালবেসে সুস্থ করে দিতাম, সেটা ভাল হত। সেও একটা অন্যায় করল, আমিও একটা অন্যায় করলাম 
অথচ দোষটা সংশোধন হল না। এতে পরমপিতা আমাকে শাস্তি থেকে বাদ দেবেন না। যদি ভালবাসা দিয়ে তাকে সংশোধন 
করা যায়-_সেটাই আদর্শ পথ। 

এ-বিষয়ে একটি ঘটনা বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব। একটি ছেলে রেলওয়ে কোয়ার্টারে কাজ করে। ভিখারি টাইপের। মালিক 
তাকে টাকা দেয়, কিন্তু ও চুরি করে। একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে । তখন একলাথি দিয়ে কম্পাউন্ট থেকে বের করে দেয়। 
এ মালিকের ঠাকুরের উপর টান ছিল। সকালে উঠে দেখে পায়ে অসম্ভব ব্যথা। ভাবল, আমি লাথি মেরেছি, ঠিক হয়নি। 
সেইজন্য আমার শাস্তি। যে যত বিশুদ্ধ আত্মা তার সংশোধন তত তাড়াতাড়ি হয়। সে Fee! (অনুভব) করল যে & জন্যই 
(লাথি মারার জন্য) তার এটা হয়েছে। ভোলানন্দ গিরিজী এ-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলছেন। হয়তো জবর হয়েছে _এ যে 
মাছ মেরেছি তাই হয়েছে। ঠিক অনুভূতি যদি থাকে তাহলে এ-সব বুঝতে পারা যায়। আর ইঞ্টের প্রতি অগাধ টান থাকলে 
অনুভূতিতে আসেও। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তারিখ-২৮/৮/৭৯ ইং ] 


পিতার জন্য, সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ কর, অনত শাতি পাবে। 


বোধিব্যাস-_পিতার জন্য, টার চোম বাদ করার গেলল। লী ভোগ হ’ল। পরে শাস্তি লাভ করলাম। 
্রীশ্রীপিতদেব__পিতার জন্য মানে কী? 

_ ঠাকুরের জন্য। 

- ঠাকুরের জন্য কেন? তাহলে ঠাকুরের জন্য” লেখা থাকত। বুঝিয়ে দাও। 

বোধিব্যাসকে নিরুত্তর দেখে তিনি কৃতিকে (গাঙ্গুলী) এ প্রশ্ন করলেন। 

নির্দেশ পেয়ে কৃতি উত্তর দেয়-_-পিতার জন্য মানে পরমপিতার জন্য, সত্যের জন্য মানে ইষ্টের জন্য । সৎ মানে যা+জীবনবৃদ্ধির 
সহায়ক। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__পিতা বলতে পিতা, পরমপিতা সবই বোঝায়। সৎ মানে যা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক। সৎ মানে জীবনবৃদ্ধির 
সহায়ক কেমন করে হ’ল? 

কৃতি__সৎ যা” তা’ আমাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। সত্য মানে মঙ্গল। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__যিনি বিশ্বপিতা তিনি পিতা, পরমপিতা। এ না হয় বোঝা গেল। সত্য মানে কী হবে? 

__যার অস্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে-_তাই সত্য। 

_তাহলে তো মাইকেরও অস্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে। তাতে কী হয়েছে? 
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গুছিয়ে বল, তাহলে তো বুঝতে পারুব। 

কৃতি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছে না দেখে তিনি অমিয়কে বলতে বললেন। 

অমিয়__যার অস্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে তাই সত্য। 

্ীতরীপিতৃদেব__সব জিনিসেরই তো অস্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে। কিরকম অত্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে? 

অমিয় কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে ।তনি শ্যামাপদকে (সৎপতি) এ প্রশ্ন করলেন। 

শ্যামাপদ__সত্য মানে ইষ্ট। __সত্য-র মূর্ত প্রতীক ইঞ্ট। সুতরাং ইঞ্টের জন্য যদি দুঃখ ভোগ করি তাহলে অনন্ত শাস্তি পাব। 
_ সত্যের মূর্ত প্রতীক ইষ্ট-_সেটা কেমন ক'রে? বুঝিয়ে দাও। 

শ্যামাপদর উত্তর ঠিকমত না হওয়ায় তিনি হরিপদদাকে (দাস) এ প্রশ্ন করলেন। 

হরিপদদা__এখানে পিতা হচ্ছেন পরমপিতা, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর ‘সত্য’ কথাটি এসেছে অস্‌ ধাতু থেকে। 
অস্‌ মানে বিদ্যমানতা। যা নিত্য, ফা শাশ্বত তাই সত্য। একমাত্র পরমপিতাই নিত্য, শাশ্বত। পরমপিতার মূর্ত প্রতীক হলেন 
ইন্ট। তাই তার জন্য হেষ্টের জন্য) যত দুঃখই আসুক তাতেই শাস্তি। 

শ্ীত্রীপিতদেব-_ হ্যা । ঈশ্বরের মূ প্রতীক হলেন ইষ্টদেব, তিনি নিত্য, শাশ্বত। তিনি বিদ্যমানতার মূর্ত প্রতীক। ঈশ্বরকে তো 
চোখে দেখিনি। কেউ কেউ দেখতে পারে। তাই তীর (ঈশ্বরের) মূর্ত প্রতীক যিনি, যিনি ইষ্ট তার সেবা করাতেই শান্তি। তার 
পথে চলতে গিয়ে, তার কাজ করতে গিয়ে যত বাধাবিঘ্লই আসুক, যত দুঃখকষ্টই আসুক__তাতেই চরম শাস্তি। 

এই যে চোখের সমুখে বইখানি দেখছি তা কিছুদিন পর থাকবে না। ঘড়ি দেখছি, তা-ও কিছুদিন পর থাকবে না। আমি আছি, 
কিছুদিন পর থাকব না। কিন্তু তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। 

যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি। আবার সৃষ্টির আগে ও পরেও তিনি থাকেন। তিনি সত্য, 


তাই যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন তার কাজেতেই শান্তি। . | 
[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/।তারিখ-১২/৬/৭৭ ইং] 


ফাল্গুনী রায়চৌধুরী বাণীটি আলোচনার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_পিতা মানে ভগবান, ইষ্ট । সত্য মানে যার 
অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে। আমি যদি ইষ্টের জন্য দুঃখভোগ করি_ 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__ইষ্টের জন্য মানে কি? b 

_সংৎ পথে চলার জন্য যে বাধাবিঘ্ন আছে_ ইষ্টকে মেনে চলার জন্য_ 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__কেন? আর |কছুর জন্য হতে পারে না? 

_ তীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 

শ্রীত্রীপিত্দেব_তাকে প্রতিষ্ঠা করার কি ক্ষমতা আছে আমার? 
_-আমি মেনে চলব, অন্যে যাতে মেনে চলে তা দেখব। 
্রীত্রীপিতৃদেব-___বাণীতে কি আছে?__পিতার জন্য। পিতা মানে সদণ্ুর, 
তো হবে। কিন্তু ইষ্টকে, ঠাকু বকে মেনে চলার জন্য দুঃখ ভোগ কেন করব? এ 
আছে? 

“অনন্ত শাস্তি পাবে”। তাকে মেনে চললে অনন্ত শাস্তি পাব। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব-_তাকে মেনে চলবি কিভাবে? 

তার অনুশাসনবাদ মেনে চলব। 


পরমপিতা। ইষ্টই ধরলাম। পিতাকে মেনে ভালই 
গুলো তো আলোচনা করবি!__তারপর কি 
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শ্রীশ্রীপিতৃদেব__সহজ করে বল্‌ না! পরমপিতা বা ঠাকুরকে খুশী করার জন্য, তাকে প্রীত করার জন্য যত কষ্টই পাই, দুঃখই 
পাই তার মধ্যেও শাস্তি পাব। যা কিছু করতে হবে শুধু তার জন্য, কারণ তিনিই সব। তাতে কি হবে? 
- অনস্ত শাস্তি পাব। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- শাস্তি পাব কিভাবে? 
তিনি খুশী হবেন তাই কষ্ট করছি, তাকে খুশী করার জন্য দুঃখ পাচ্ছি। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__তিনি না হয় খুশী হলেন কিন্তু আমি দুঃখ পেলাম কিভাবে? (ক্ষণিক থেমে) আমরা সাধারণতঃ দুঃখ ভোগ 
করি কি থেকে? 
- চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। 
্রীশ্রীপিতদেব-_আমরা কি চাইছি সব সময়? কি পাচ্ছি না? সাধারণতঃ £ আমরা লোভের জন্য দুঃখ পাই, ক্রোধের জন্য দুঃখ 
পাই। কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকল না। লোভে পড়ে টাকা নিয়ে ফেললাম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য আছে তো, 
ওদের জন্যই দুঃখ পাই। শেষকালে দুঃখ দুঃখই থেকে যায়- শাস্তি পাই না। কিন্তু তার সোয়াস্তির জন্য যা করি না কেন 
শাস্তি পাব। তখন আস্তে আস্তে সবাই ভালবাসবে । কারণ আমি লোভে পড়ে তো করছি না, ক্রোধে পড়ে করছি না-_-আমি 
তার সোয়াস্তির জন্য করছি। তিনি কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। সেইজন্য শাস্তি পাব। নিজের লোভের জন্য, স্বার্থের জন্য যদি করা 
যায় তাহলে দুঃখ আসে- সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। 

[নিরাকার ৯/৭৯ ইং] 


সং সং সং সং সং 


তুমি সত্যে অবস্থান কর, অন্যায়কে সহ্য ক'রতে চেষ্টা কর, প্রতিরোধ ক'রো না, শীঘ্রই পরম 
মঙ্গলের অধিকারী হবে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব- স্বস্তিরানী, আলোচনা কর। 


স্বস্তিরানী__“সত্য” এসেছে 'অস্‌” ধাতু থেকে। অস্‌ মানে অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। এখানে সত্যে অবস্থান করার কথা বলা হচ্ছে 


মানে ইষ্টকে ধ'রে রাখার কথা বলা হচ্ছে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__তা” কেমন করে? বুঝিয়ে বলতে হবে তো! 

্বস্তিরাণী কিছু বলছে না দেখে তিনি বললেন- বল্‌ যিনি অস্তিত্বের মূর্ত প্রতীক__যাঁকে অবলম্বন ক'রে চললে অস্তিত্ব বজায় 
থাকে, বিদ্যমানতা বজায় থাকে, তিনি ইঞ্ট। সত্যে অবস্থান করা মানে তাতে লেগে থাকা। 

হরিপদদা__অস্‌ + শতৃ = সৎ। অস্‌ মানে অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা। এই অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার মূর্ত প্রতীক হলেন ইস্ট। 
তাই তিনিই সত্য। তাকে অবলম্বন ক'রে চলার কথা হচ্ছে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। সত্য মানে যার অস্তিত্ব আছেঃ বিদ্যমানতা আছে। যা সত্য নয় সে-সবই মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী -_কেউ দু'মিনিট, 
কেউ দু’ঘন্টা বা দু'বছর স্থায়ী হয়। 

অস্তিত্বের মূর্ত প্রতীক হলেন ইঞ্ট। তাই তাকে (ইষ্ট) আশ্রয় করে চলাই, তাকে খুশি করে চলাই সত্যে অবস্থান করা। এখানে 
সত্য মানে সৎ-এর ভাব। মানুষ যখন ইষ্টকে সর্বাত্তঃকরণে মাথায় নিয়ে চলে তখনই তার মধ্যে এ ভাব জেগে ওঠে। 
অন্যায়কে সহ্য ক রতে চেষ্টা কর'__মানে কী? ঠাকুর বাণী দিয়েছেন কার জন্য? আমার জন্য তো! তাই কেউ আমার সাথে 
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অন্যায় আচরণ করলে সহ্য করতে 


হবে। ধর, তুমি আমাকে খামাখা মারলে, দু'কথা শোনালে-_তখন সহা করতে হবে। 
‘প্রতিরোধ করো না'_ অর্থাৎ এ bs i 


খানে প্রতিরোধ না করার কথা বলা হচ্ছে, সহ্য ক'রে থাকার কথাই বলা হচ্ছে। কথায় 
উট করতে পারলে তখন আমার ক্ষমতা (সহাক্ষমতা) বেড়ে যাবে। কিন্তু আমার সামনে কেউ যদি 

ই ১৯ নাদের বা বন্ধুবাহ্ধবদের প্রতি অন্যায় করে তখন রুখে দাঁড়াব। এমনকি জীবজন্বদের প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ 
করলে রুখে দাড়াতে হয়, তখন প্রতিরোধ করতে হয়। তখন প্রতিরোধ করাটাই পৌরুষের। আর তা না করা ব্লীবত্ব__তাই 


অব মেতে হবে কেমনভাবে প্রতিরোধ করা যায়। যেমন করলে সেই প্রতিরোধ সুন্দর হয় সেরূপ করতে হবে। অনর্থক 
গোল পাকিয়ে লাভ নেই। অনেকে অন্যায় করে বোধের অভাবে। হয়তো কলের জল খেয়ে কলের মুখ বন্ধ করল না, তখন 
প্রতিরোধ করতে হবে। হয়তো জামাটা উল্টোদিকে পরেছে-_তখন তা দেখিয়ে দিতে হয়। এটা কোন দোষের নয়, ব্রং তা 
না করাই দোষের। 

কিন্ত যদি আমাকে গালি দিয়ে কাপড় ছিড়ে দিয়ে যায় তখন তার সবটুকুই সহ্য করতে বলছেন- শীঘ্রই 
মঙ্গলের অধিকারী হবে। অর্থাৎ এ সহ্য করাতেই আমার মঙ্গল নিহিত। চা Wh 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১৩/৬/৭৭ ইং ] 


নেহলতা কর বাণীটি আলোচনার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বললেন-_সত্যে অবস্থান করা মানে সৎ পথে থাকা। 


আর ইষ্টই হচ্ছেন সৎ ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। তাকে মেনে চললেই সৎ পথে থাকা হয়। এই সৎ পথে চলতে যদি কেউ 
অন্যায় করে-_ 


শ্রীত্রীপিতৃদেব__অন্যায়কে কি করতে হবে? | 

ঠাকুর বলছেন__অন্যায়কে সহ্য কর, প্রতিরোধ করো না, শীঘ্রই পরম মঙ্গলের অধিকারী হবে। __আমার উপর যদি কেউ 
অন্যায় করে, আমি তা সহ্য করতে চেষ্টা করব, কারণ আমি তো অন্যায় করছি না। 

হরিপদদা দোস)__তাহলে রবি ঠাকুরের কথা আছে-__“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ 
সম দহে।”__এটাতে আর এ বাণীতে মিল হচ্ছে না। | | 
সনেহলতা’মা--ঠাকুর বলছেন-_সত্যে অবস্থান কর, আমি যদি সত্যে অবস্থান করি__ 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব_সত্য মানে কি? __সৎ এসেছে অস্‌ ধাতু থেকে। মানে অস্তিবৃদ্ধি। সবাই তো সৎ পথে, অস্তিবৃদ্ধির পথে 
চলে। : 

হরিপদদা-_সৎ পথে চলতে গিয়েও তো আমরা কখনও কখনও অন্যায় করে ফেলি। 
ন্েহলতা"মা- আমি যদি সত্যে অবস্থান করি__ 

শ্ীত্রীপিতৃদেব__এখানে “যদি'-র কথা নাই। আমাকে সত্যে অবস্থান করতে বলছেন। যিনি জীবনবৃদ্ধির প্রতীক তাকে জীবনের 
ধ্রুবতারা করে, মুখ্য করে চলতে বলছেন। আর বলছেন, অন্যায়কে সহ্য করতে চেষ্টা কর, প্রতিরোধ করো না। 
হরিপদদা-_রবি ঠাকুরের এ কথার সাথে মিল খাচ্ছে না। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_ ঠাকুর ‘আমাকে’ সহ্য করতে বলছেন। ‘আমাদের’ কথার দরকার কি? বাণী তো আমার জন্য ঠাকুর বলছেন। 
রবি ঠাকুর এ রকম বলেছেন, ঠাকুর এই রকম বলেছেন। তাহলে তার কি করা হবে ব্যবস্থা! এটার মধ্যে মিল আছে নাকি? 
_ ঠাকুর কাকে বলছেন? 

_-আমাকে বলছেন। 
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শ্ীশ্রীপিতদেব-_আমাকে সত্যে অবস্থান করতে বলছেন, তারপর অন্যায়কে সহ্য করতে বলছেন। 
ন্নেহলতা*মা- আমার প্রতি যদি কেউ অন্যায় করে সহ্য করব, যদি আমি সত্যে অবস্থান করি। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__“যদি'-র কথা নাই। আমি সত্যে অবস্থান করবই। তখন কেউ যদি আমার প্রতি অন্যায় করে আমি তা সহ্য 
করব কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় করলে রুখে দীঁড়াব। রবি ঠাকুরও এ কথাই বলেছেন। আমার সামনে যদি কেউ অন্যায় 
করে কারো প্রতি, তখন সহ্য করা চলবে না। এটা মনে রাখতে হবে সব সময়। আর একটা চলতি কথা আছে না, ঘরোয়া 
কথা?-__“যে সয় সে রয়” । 
শ্নেহলতা 'মা-_আজ্ঞে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তারিখ-৩০/৯/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সঃ 


যদি পাপ করে থাক, কাতরকণ্েে তা’ প্রকাশ কর, শীঘই সান্তনা পাবে। 


অশোক বিশ্বাস আলোচনার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় বাণীটি পাঠ করে বলল-__আমি যদি পাপ করে থাকি, আর ঠাকুরের কাছে 
তা প্রকাশ করি, তাহলে শীঘ্রই সান্ত্বনা পাব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব সমুখের দাদাদের লক্ষ্য করে বললেন-__কি রে, হয়েছে? 
হরিপদদা (দোস)__যা লেখা আছে তাই বলল। 
্রীশ্রীপিতদেব__-আর কি করবে, বৃষ্টি বাদল!__আর কে পড়েছে? 
সুনীলদা (বিশ্বাস)__অমল চেক্রবতীণি। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব (অমলকে)-_পাপ কাকে বলে? 
__যা করলে রক্ষা হতে পতিত হয় তাই পাপ। যা’ জীবনবৃদ্ধির অন্তরায়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা, যে কর্ম্ম জীবনবৃদ্ধির অন্তরায়__যেমন চুরি করা! চুরি করলে গুরুজনের কাছে কাতরকণ্ঠে প্রকাশ করব। 
__-“আর কোনদিন করব না, লোভ সামলাতে পারিনি, করে ফেলেছি।”-__তাহলে শান্তি পাব। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তারিখ-১/১০/৭৯ ইং] 
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সাবধান! সংকীদর্তা বা গাপকে গোপন রেখো না, উভরোতর বন্ধিত হয়ে অতি সত্বর তোমাকে 


অধঃপতনের চরমে নিয়ে যাবে। 


আদেশক্রমে শাত্তদীপা আলোচনা শুরু করল। 


. যদি পাপ করি, তাহলে তা গোপন রাখব না। 


শ্রীত্রীপিতৃদেব__পাপ কাকে বলে? 
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ই সপ ধর অন্তরায় যা, জীবনবৃদ্ধির সহায়ক নয় যা’ তা-ই পাপ। আমি চুরি করলাম, এটা জীবনবৃদ্ধির অস্তরায়__ 
তা | 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_তাহলে পুণ্য কাকে বলে? 

শাস্তদীপা-_জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যা’ তা-ই পুণ্য। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হা, জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যে কর্ম তাই পুণ্য। তাহলে কী হ'ল-__বুঝিয়ে বল। 

শাভদীপার উত্তর পরিষ্কার হচ্ছে না দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-__চুরি কেমন ক'রে হয়? ‘পরদ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি 

করা হয়'। আমি সবার কাছেই শুনেছি কখনো কারো জিনিস না বলে নিতে নাই-_তাহলে চুরি করা হয়। আমি যদি চুরি 

করি-__একবার দু'বার করতে করতে ঠিকই ধরা পড়ে যাব। তখন সবাই চোর বলবে আমাকে । এর ফলে কেউ আমাকে 

ভালবাসবে না। তখন আমার জীবনবৃদ্ধি ক্ষু্ন হবে। 

আমি চুরি করলাম, বললাম না। সুযোগ পেয়ে আবার চুরি করলাম। এভাবে চুরি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। উত্তরোত্তর 

বেড়ে গেল আমার চুরি করার প্রবৃত্তি। একদিন ধরা পড়লাম। তখন আমি মানুষের বিশ্বাস হারালাম। আমাকে তখন আর 

কেউ ভালবাসবে না। ধরা পড়ার পর হয়তো আমার জেল হ’ল, একদিন ছাড়াও পেলাম। তখন চোরের সঙ্গে যে ব্যবহার, 

আমার সঙ্গেও সবাই সেই ব্যবহারই করবে। 

এবার তিনি শাস্তদীপাকে প্রশ্ন করলেন- ঠাকুরের বাণী যে আমরা পড়ি, কিজন্য পড়ি? 

শান্তদীপা__তা” আমাদের চরিত্রগত করার জন্য। 

্ীশ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা। তা” চরিত্রগত করতে হবে। তা’ যদি না করি তাহলে পাপ হবে। জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় হবে। ফলে 

অধঃপতনের চরমে যেতে হবে। 

আমরা সবাই সৎসঙ্গী। ঠাকুর আমাদের আদর্শ। সেজন্য তার বাণী আমাদের মেনে চলা দরকার। তোমরা সবাই মেনে চল 

তো? 

শান্তদীপা, তীর্য প্রভৃতি সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। 

দক _-আসাজের সবারই ঠাকুরের বাগ মুখ রাতে হবে। ৫ সুখ রে মেনে চলতে হবে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১৫/৬/৭৭ ইং ] 
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অভরে যা’ গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে। 


আদেশক্রমে সপ্তর্ধি আলোচনা শুরু করল। 
সপ্তর্ধি--আমি যদি চুরি করি এবং তা যদি গোপন না করি তাহলে যে আমার থেকে বড় সে আমাকে শুধরে দেবে। বলবে, 
চুরি করা খারাপ। কিন্তু যদি চুরি ক'রে তা’ গোপন করি তাহলে ওটা-_চুরি করার ভাবটা আমার মধ্যে থাকবে এবং তা’ 


বৃদ্ধি পাবে। 
এরপর নির্দেশমত পল্লব আলোচনা শুরু করল-_আমি যদি মিথ্যা কথা বলি এবং তা স্বীকার না করি অর্থাৎ গোপন করি 


তাহলে তা” বেড়ে বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি স্বীকার করি তাহলে গুরুজনেরা আমার দোষ ধরিয়ে দেবে এবং আমার পরিবর্তন 
হবে। 
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ধৃতি__আমি যদি রোজ প্রার্থনার সময় ঠাকুরবাড়ী না এসে খেলতে যাই এবং এ খেলতে যাওয়ার ঘটনা গোপন করি বা 
মিথ্যা বলি তাহলে এ দোষ আমার মধ্যে পেয়ে বসবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_খেললে, তাতে কী হ'ল? খেলাটা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। বিরাট খেলোয়াড় হয়ে গেলে। ভালই হ'ল। খেলে 
খেলে World Famous (বিশ্ববিখ্যাত) হয়ে গেলে। তাতে কী হ'ল? ক্ষতি কী হ’ল? 
আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীপিতৃদেব এর আগের বাণীটি পাঠ করতে বললেন। এ বাণীটিতে সংকীর্ণতা বা পাপের কথা 
বলা হয়েছে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__পাঁপ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এখানে খেলাটা কি পাপ হচ্ছে?... ধর, তুমি কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিলে, কাউকে 
বললে না। দীক্ষা নিয়ে এ পথে চলতে চলতে মহাসাধক হয়ে গেলে। অন্তরে গোপন ক'রে মহাপুরুষ হয়ে গেলে । এরকম 
হয় না? 
উপস্থিত সকলে সম্মতি প্রকাশ করলেন। | 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_আবার, জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় যা তা যদি গোপন করা যায় তাহলে তা, ছি পানে তুমি নাম নিলে, 
কাউকে বললে না। ঠাকুর যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে না চলে নিজের খেয়ালমাফিক চলতে লাগলে। জীবনবৃদ্ধির 
উল্টো রকমে চলতে শুরু করলে। ফলে কী হবে? নাম নেওয়ার উদ্দেশ্য পরিপুরিত হবে না। ওই উল্টো চলনাই তোমাকে 
পেয়ে বসবে। 
কতকগুলো জিনিস গোপন করতে হয়। যেমন, দান করা, নিঃস্বার্থ সেবা দেওয়া--এসব কারো কাছে বলতে হয় না। বললে 
নিঃস্বার্থ হয় না। ঠাকুরের বলাই আছে--দান, সেবা__এসব যত গোপন করা যায় ততই মঙ্গল। অহংকার থেকে ত্রাণ পাবে। 
কিন্তু পাপ গোপন করতে নেই। খেলতে যাওয়া তো পাপের নয়। পাপ হচ্ছে, মিথ্যা কথা বলা । যদি মা-র কাছে বল,ঠাকুররাড়ী 
যাচ্ছি, কিন্তু যাচ্ছ খেলার মাঠে তাহলে তো মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। মিথ্যা বলা পাপ। তাই এভাবে চললে তোমার পাপ 
বেড়ে যাবে। ঠাকুর তাই জীবনবৃদ্ধির যা অন্তরায় তা গোপন না করার কথা বলছেন। 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১৬/৬/৭৭ ইং] 


সং সং সং সং সং 


দান কর, কিন্ত দীন হয়ে প্রত্যাশা না রেখে । তোমার অত্তরে দয়ার দরজা খুলে যাক। 


তপোবিভূতি__আমি যদি দান করি তবে তা করবো নিস্বার্থভাবে। কোন আশা রাখব না যে আমি তার কাছে কিছু পাবো। 
শ্রীত্রীবড়দা-_-তাহলে দীন মানে? 

__-গরীব হয়ে। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_-আগে আমায় টি EEE RE EEE 

-ন্অআহয়ে, 

্ী্রীব়দা_ হ্যা, অহংকার না রেখে। গরীব মানে অহংকার করবার কিছুই নেই, বিনয়ের সঙ্গে, তার দুঃখে দুঃখিভ হয়ে 
দয়ার দরজা কি? “দয় ধাতু থেকে দয়া, মানে__পালন, রক্ষা, হিংসা। আমি বিপদে পড়লে তোমার কাছে যদি যাই, তুমি 
পালন করলে, রক্ষা করলে । তুমি পালন করলে আমার দুঃখ দুর্দশাকে হিংসা করে। ঠাকুরের বাণীগুলো মুখস্থ করে চরিত্রগত 
করতে হয়। কাউকে দান করে কখনও বলতে হয় না__এই এত দিলাম। প্রত্যাশা না রেখে দান করলে তোমার মনে দয়ার 
দরজা খুলে যাবে। | ['যামিনীকাত্ত রায় চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৩/৪/৭৬ ইং] 
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দয়া করা হিসাবে দান অহ্ঙ্কারের পরিপোষক। 


সুরজিত চ্যাটাজী-_দয়া করা মানে নিঃস্বার্থভাবে দান করা, আমি যদি কোন গরীবকে কিছু দান করি-_তাকে বলব না যে 
আমি তোমাকে দয়া করলাম। 

রীশ্রীবড়দা_ হ্যা, দয়া মানে রক্ষণ, পালন, হিংসা। জীবন বৃদ্ধির কোন ক্ষতি না হয় এমনভাবে তুমি কাউকে রক্ষা করলে। 
হিংসা করা মানে কেউ ফেল করল, সেই ফেল করাকে তুমি হিংসা করলে, তুমি তাকে পড়িয়ে দিয়ে এলে যাতে সে পাশ 
করে। কাউকে বললে না যে, তুমি তাকে পড়িয়েছ। 


["যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৭/৬/৭৬ ইং ] 


যিনি কাতরভাবে তোমার দান গ্রহণ করেন, ওরচ্রাপে তিনি তোমার হৃদয়ে দয়াভাবের উদ্বোধন 
করেন; অতএব কৃতজ্ঞ হও! 


শরীত্রীপিতৃদেব জয়ন্তীকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 
জয়স্তী--আমি যাকে দান করছি, তিনি দান গ্রহণ করছেন। ঠাকুর বলছেন, তিনিও তোমার শুরু। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব_ কেন, গুরু কেন? 
জায়া অ পার ডাব 
_ ঠিক আছে না? ঠিকই তো বলেছে জয়ন্তী! 
হরিপদদা_ আজ্ঞে, ঠিকই আছে। 
অতঃ পর শ্রীত্রীপিতিদেব বললেন-__যাজ্জাকারী এমন কাতরভাবে চায়! মা, দুটো পয়সা দে-বে-ন-! মা, দুটো পয়সা দে-বে- 
ন-। | 
_ শুনেই মন গলে যায়। অন্তরে দয়ার উদ্রেক করে। মনে হয় কিছু দিই। পকেটে পয়সা না থাকলে কষ্ট হয়। নিজেরই 
খারাপ লাগে। যেহেতু আমার দান গ্রহণ করে আমার হৃদয়ে দয়াভাব জাগিয়ে তুলছেন সেজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং 
তিনি আমার গুরু । যিনি কোনও বিষয়ে শিক্ষা দান করেন তিনি গুরু। 
অনেকে তাচ্ছিল্য করে অবহেলা ভরে দান করে। সেক্ষেত্রে কিন্তু হৃদয়ে দয়াভাবের উদ্বোধন হয় না। অমনভাবে কখনও 
দান করতে নেই। বিনীতভাবে দান করতে হয়। 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১৪/৮/৭৮ইং ] 
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যাকে দান ক'রবে, তার দুঃখ অনুভব ক'রে সহানুভূতি প্রকাশ কর, সাহস দাও, সানা দাও, 
পরে যা’ সাধ্য, যত্সহকারে দাও; প্রেমের অধিকারী হবে- দান সিদ্ধ হবে। 


কানন-_একটা ভিখারী পড়ে আছে, খেতে পায় না। আমি তাকে সহানুভূতি দেখিয়ে যা’ সাধ্য কিছু দিলাম। 

্রীশ্রীবড়দা__এখানে প্রেমের অধিকারী হবে কি করে? প্রেম কি? দান করবি কাকে? যে দুঃখকষ্টে পড়ে তোর কাছে আসবে 
সেই যাজ্জাকারীকে__যা" বললে সান্তনা পায় তা'কে তাই বললি। সহানুভূতি দেখালি__তার দুঃখকষ্ট অনুভব ক'রে তাকে 
বললি-_তার যেমন ছেলের কষ্ট, তুইও তেমনি কষ্ট অনুভব করিস্‌। সান্তনা দিলে মন ঠাণ্ডা হয়। আমি মনে করি সেও 
ঠাকুরের সন্তান, আমিও তার সন্তান। তাকেও ইঞ্টের সন্তান অনুভব করে যে ভাব-__সেইটাই প্রেম। পরমপিতার সেই ধনী 
ভাব মনে এলে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হওয়া যায়, আর তখন দানও সিদ্ধ হয়। . . . অসুখে, বিপদে-আপনদে পড়শীদের 
নিষ্কাম সেবা করতে হয়। পরম শত্রু হলেও করতে হয়। মি 


[যামিনীকাত্ত রায় চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৬/৭৭ ইং ] 
সং সং সং সং ৯ 


দান করে প্রকাশ যত না কর ততই ভাল, অহঙ্কার থেকে রক্ষা পাবে। 


সং সং সং সং সং 


যাত্রাকারীকে ফিরিও না। অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সানা, মিষ্টি কথা যা" হয় একটা দাও-_ 
হৃদয় কোমল হবে। 


আদেশক্রমে ছেলেদের মধ্যে প্রসূন আলোচনা শুরু করল। 

প্রসূন-_যে প্রার্থী, তাকে না ফেরানোর কথা এখানে ঠাকুর বলছেন। টাকা-পয়সা অথবা সহানুভূতি দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন। 
সহানুভূতি মানে আমার কাছে একটা লোক এসেছে, তার দুঃখের কথা ব'লে কীদছে_তখন তার যেরকম কষ্ট হচ্ছে সেরকম 
দিলাম হন করলাম হয়তো আগুন লেগে বাড়ী পুড়ে গেছে, বলছে_কিছুটাকার দরকার; তখন আমি তাকে কিছু সাহায্য ঃ 
্রীত্রীপিতৃদেব- টাকা না চাইলে কী দেবে? 

__তাহ'লে সহানুভূতি 
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_কীরকম সহানুভূতি দেবে? কিছুই দিলে না, তখন সহানুভূতি আছে, কী দেখে বুঝব? 
প্রশ্নটি তিনি পুনরায় আশিসকে করলেন। 
আশিস-_আমার কাছে হয়তো একটা লোক এল-_তার বাবা মারা গেছেন। তার টাকা দরকার। সে টাকা চাইল। দুঃখ করতে 
লাগল। আমি বললাম-_এরকম দুঃখ ক'রো না। এ সবারই হয়। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে টাকা দেবে না বল! 
আশিস-_টাকা আমার থাকলে দেব, না থাকলে শুধু সহানুভূতি জানাব। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_তার মানে? টাকা তো আমাদের হাতে অনেক সময় থাকে না। তবু আমরা অনেক কাজ করি, শুভ কাজে 
এগিয়ে যাই। তুমি তার জন্য বাস্তবে কিছুই করলে না-_সহানুভূতিই বা কেমন ক'রে দেখাবে? 
ছেলেদের আলোচনায় বিষয়টি বেশ পরিস্ফুট হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কেস্‌ তো একরকম না। কেউ হয়তো 
বলছে আমার ভাই মারা গেছে। হয়তো কেঁদে অস্থির। আমি বললাম, কাদছ কেন? চল দেখি। দেখে বললাম, না-না, কেঁদে 
ভেঙে পড় না, কত লোকের আরও কত জটিল অবস্থা হয়। তোমার কিছুই হয়নি। দেখা গেল প্রাণ তখনও আছে। ভাল 
ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম, তারপর সে সুস্থ হ'ল। 
খামাথা আগেই মানুষ ভয় করে-_কী হ'ল রে বাবা!__ভেবেই অস্থির হয়ে পড়ল হয়ত। বড় বড় মানুষরাও এরকম ভয় 
করে থাকে কখনও কখনও । 
যদি আশিস বলে প্রসূনের কাছে, ভাই, পিসিমার ভীষণ অসুখ, জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা। তুমি (প্রসূন) তা’ শুনে বললে__এতে 
অত অস্থির হচ্ছ কেন? খুব জ্বর দেখে যত্ন করে মাথায় জল ঢেলে, জ্বর কমালে । এক অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে গেলে। প্রয়োজনীয় 
ওষুধ কিনে দিলে। এতে কী হ'ল? সাহস দেওয়া হ'ল, অর্থ দেওয়া হ’ল, সহানুভূতিও দেখানো হ’ল। ঠাকুর এভাবে অপরের 
সেবা দেওয়ার কথা বলেছেন। তাহ'লে কী হবে? হৃদয় কোমল হবে, মনের সংকীর্ণতা দূর হবে, সকলকে আপন মনে হবে। 
প্রশ্ন উঠল, ‘যা’ হয় একটা দাও”__এখানে তো ঠাকুর যে কোনও একটা (অর্থ, সহানুভূতি, সাহস, সাস্তবনা বা মিষ্টি কথা) 
জিনিস দেওয়ার কথা বলছেন। 
শ্রশ্রীপিতৃদেব__সব কেস তো একরকম না। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ক'রে যখন যা করার করতে হয়। কোন জায়গায় হয়ত 
অর্থ দিলেই সব সমস্যা মিটে যায়, আবার এমন অনেক জায়গা আছে অর্থ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যথোচিত সাহস বা 
সান্তনা দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। আবার এমনও আছে যেখানে সাহস, সান্তনা বা সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বাস্তবে 
তুমি তার জন্য কিছু না করেই পার না। সাহস বা সহানুভূতি দেখানো তো শুধু মুখে মুখে হয় না! স্বতঃই যা করার তা 
হয়ে ওঠে। এসব তো লোক দেখানোর ব্যাপার নয়। | 
বাণীটির ব্যাখ্যা শেষ হলে শ্রীত্রীপিতৃদেব এ বাণীটি পুনরায় মেয়েদের পাঠ করতে বললেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ বই থেকে 
বাণীটি পাঠ করল। এরপর তিনি তাদের বই না দেখে বাণীটি বলতে বললেন। সকলে বই ঢেকে রেখে বাণীটি মুখস্থ বলল। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব খুশি হয়ে বললেন-__এভাবে পড়তে হয়। মনে রাখতে হয়, চরিত্রগত করতে হয়। চরিত্রগত করা মানে? নিজের 
চরিত্রে এ ভাব ঢুকিয়ে দিতে হয়। চরিত্রে তা রূপায়িত করতে হয়। না হ'লে এমনি পাঠ ক'রে কী লাভ! 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-২২/৬/৭৭ ইং ] 
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প্রসঙ্গঃ সত্যানুসরণ 
অপরের মঙ্গল-কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসাতি। 


আজ মেয়েদের আলোচনা। তদনুযায়ী নির্দেশক্রমে অর্চনা আলোচনা শুরু করল। 
অর্চনা-_আমি যদি অন্যের মঙ্গল দেখি তাহলে নিজেরই মঙ্গল হবে। 
শরীশ্রীপিতৃদেব_অপরের মানে বল। মঙ্গল কামনা কী-_বল। প্রসূতি মানে কী-_বল। 


অর্চনা--অপরের মানে নিজ ছাড়া আর সকলের। সকলে সুখে থাকুক, ভাল থাকুক-__সেই ইচ্ছা পোষণ করা হ'ল অন্যের 
মঙ্গল দেখা। 


শশ্রীপিতৃদেব-_ প্রসূতি মানে? 
অর্চনা- প্রসব করা। 
শরীত্রীপিতৃদেব-_যে প্রসব করে তাকে প্রসূতি বলে। ঠাকুর অপরের মঙ্গল কামনা করার কথা বলেছেন। মানে কায়মনোবাক্যে 


অপরের মঙ্গল কামনা । Intellectual (নিজের বুঝ অনুযায়ী) বা মনে মনে শুধু ভাবলাম-_তা না। কায়মনোবাক্যে অপরের 
মঙ্গল কামনা কেমন?-_ প্রদীপকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 


প্রদীপ- সবকিছু দিয়ে অপরের মঙ্গল করা। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব_হ্যা। দেহ, মন, বাক্য__সব দিয়ে অপরের মঙ্গল করা। দেহ দিয়ে অপরের সেবা দিতে পারি,মন দিয়ে অপরের 
কথা চিন্তা করতে পারি, বাক্যের সাহায্যে অপরের সুখ্যাতি করতে পারি। সকলের সুখ হোক, শাস্তি হোক__এরকম ভাবতে 
হয়, প্রয়োজনে তা বাস্তবে করতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রকাশও করতে হয়। এভাবে কায়মনোবাক্যে অপরের মঙ্গল 
কামনা করলে কী হয়? | 

প্রদীপ নিজের মঙ্গল হয়। 

শরত্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_যে ওভাবে অপরের জন্য করে তার মঙ্গল হয়। তার নিজের মঙ্গল হয় কেন? 
অপরের জন্য করলে তার নিজের মঙ্গল আসে কিভাবে?__তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। 
ছেলেমেয়েরা কেউ ঠিকমত উত্তর দিতে পারছে না দেখে তিনি বললেন-_যেমন ধর, তুমি (প্রদীপ) এখানে বসে আছ। কৃষ্ণানন্দ 
এখানে বসতে চাইল। তুমি ভিড়ের মধ্যেও একটু সরে বসলে বা পিছিয়ে গিয়ে ওর বসার জায়গা করে দিলে, ওর যাতে 
সুবিধা হয় তাই করলে। এভাবে করতে থাকলে কী হবে? কৃষ্ণানন্দ তোমার আপন হয়ে উঠবে। হয়তো তোমার পকেটে 
পয়সা নাই, কৃষ্ণানন্দের আছে। কৃষ্ণানন্দ এ পয়সা নিয়ে টিফিন খেতে বেরিয়েছে। হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে তোমাকে 
দোকানে নিয়ে যাবে, তোমাকে খাইয়ে আনন্দ পাবে। কিংবা, হয়তো তোমার ছাতা নেই, কৃষ্ণান্দের আছে। রাস্তায় দু'জনে 
বেরিয়েছো। কৃষ্ণানন্দ তখন তোমাকে আপনার মনে করলে তোমাকেই ছাতাটা দিয়ে দেবে। তুমি নিতে না চাইলে বলবে__ 
না না, এই তো নিকটেই আমার বাড়ী, আমি এসে পড়েছি, তুমি নিয়ে যাও। তখন তোমার জন্য কিছু করেই কৃষ্ণানন্দের 
সুখ__তাতেই শান্তি। আর তোমার এ আচরণ তোমার পাশাপাশি যারা আছে তাদেরও আকৃষ্ট করবে, তখন তারাও তোমাকে 
ভালবাসবে।__ এরকম হয় না? 

সমুখে উপবিষ্ট সকলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। 

্রীশ্রীপিতৃদেব এবার প্রদীপ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি সমুখের বালকদের জিজ্ঞাসা করলেন-__তোমরা তা-ই কর তো? 

প্রদীপ আজ্ঞে করব। 

্ীশ্রীপিতৃদেব_করব কী? বল, করি। তা’ করতে হয়। ঠাকুরের বাণীগুলি কিজন্য? 
মন্টু_আজ্জে, চরিত্রগত করার জন্য। 

্ীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা, যা করলে তা চরিব্রগত হয় তা-ই করতে হয়। [ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-২৩/৬/৭৭ ইং] 
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্রসঙগ ঃ সত্যানুসরণ 
হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভাল। 


আদেশ পেয়ে ধৃতিবল্পভ আলোচনা শুরু করল।-__কেউ হয়তো ঠাকুরের কাজ করে। তারপর তার অসুখ হ'ল-_কাজ করতে 
পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পেচ্ছাব-পায়খানা ক'রে সে একদিন মরে গেল। 
্ীত্রীপিতৃদেব__সে তো হয়ই। কেউ যখন রোগ-অসুখে ভোগে তখন সে কেমন ক'রে কাজ করবে? রোগ সারলেই তো 
সবাই কাজ করে। আমরা যারা ঠাকুরের কর্মী তাদেরও রোগ-অসুখ হতেই পারে । রোগে ভূগলে কেমন ক'রে কাজ করব? 
নির্দেশক্রমে ধৃতিবল্লভ আবার বাণীটি পাঠ করল। কিন্তু বাণীটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধৃতিবল্লভকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি 
অমলকে ব্যাখ্যা করার আদেশ দিলেন। 
অমল-_আমার হয়তো রোগ হয়েছে। শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। তাই কাজ-_ 
্রীত্রীপিতৃদেব-_তোমার রোগ হতে যাবে কেন? আর রোগ হলে কাজ করবেই বা কেমন ক'রে? হাটবেই বা কেমন ক'রে? 
এরপর অমলকে নিরুত্তর দেখে তিনি বোধিব্যাসকে একই প্রশ্ন করলেন। 
বোধিব্যাস কিছু না বলায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- মানুষ একদিন না একদিন মরেই। ঠাকুর বলছেন, তুমি যে বসে আছ 
শুয়ে আছ, এভাবে বসে শুয়ে কাটিয়ে মরার চেয়ে কাজ কর। শুয়ে বসে পেচ্ছাপ-পায়খানা ক'রে সময় কাটিয়ে লাভ কী? 
মরতে তো হবেই একদিন। শুয়ে-বসে আলসেমি ক'রে রোগগ্রস্ত হয়ে মরার চেয়ে কাজ কর-_ইঞ্টের কাজ কর। ‘হেঁটে মরা’ 
মানে কাজ করতে-করতে মরা। মৃত্যুই তো জীবনের শেষ__জীবনের পরিণতি । সেই অবস্থায় পৌঁছানোর আগে ইষ্টকাজ 
করে যাও, সকলের যাতে কল্যাণ হয় সেরকম কাজ কর। চুপ করে বসে থেকে কুড়েমি ক'রে মরার চেয়ে যাতে ইন্টস্বার্থ 
প্রতিষ্ঠা হয়, সবারই মঙ্গল হয় সেরকম ক'রে দেহরক্ষা কর। দেহরক্ষা কর মানে? 
বালকগণ-_দেহরক্ষা মানে মরে যাওয়া। 
্রীত্রীপিতৃদেব- মরে যাওয়াকে দেহরক্ষা বলে কেন? 
ছেলেদের নিরুত্তর দেখে গুরুকিংকরদা (পাণ্ডে) বললেন- আজ্ঞে, দেহকে এই পৃথিবীতে রেখে দিয়ে আত্মা অন্য জগতে চলে 
যায় বলে কেউ মরে গেলে আমরা বলি, দেহরক্ষা করল। 
মেয়েদের দিকে তাকিয়ে শ্রীত্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, বাণীটি তারা বুঝেছে কি-না। মেয়েরা প্রত্যেকে সম্মতিসূচক ঘাড় 
নাড়ল। শ্রীত্রীপিতৃদেব এবার সমুখের দাদাদের ও মায়েদের পানে তাকালেন। কারো কোন প্রশ্ন না থাকায় তিনি সেবা বিধায়না 
গ্রন্থ পাঠের আদেশ দিলেন। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-২৪/৬/৭৭ ইং] 


শ্রীতীপিতৃদেব-_চুপচাপ ক'রে বসে না থেকে, সৎভাবে কাজকর্ম্ম করা, ইন্স্ারথপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করা ভাল। 
মরতে তো একদিন হবেই-_শুধু বসে বসে খেয়ে এবং মরে লাভ কোথায়? ইস্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় কর্ম্মরত থেকে মরাই শ্রেয় 
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা বাঘ দেখতে পেলে। তখন কি করবে। ওরে বাবা! বাঘ বলে থরথর করে কাপতে কাপতে 
মাটিতে পড়ে যাবে, না প্রতিবিধানের চেষ্টা করবে। 

মানুষ দু"প্রকার। প্রথম-_বিপদে পড়লে চেঁচিয়ে ওঠে। বিপদের সমূহ প্রতিকার করে তবে নিরস্ত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী__বিপদে 
পড়লে নিজের অস্তিত্ব ভুলে ভেঙ্গে পড়ে, কোন প্রতিকার না করেই। 

প্রথম শ্রেণী-_বাঘ দেখেই ছুটে পালাবে, তা যদি সম্ভব না হয় কাছে কোন গাছ দেখলে তা’ বেয়ে গাছে উঠে পড়বে। তা’ 
না পেলে হাতের কাছে ইট-পাথর যা পাবে, তাই দিয়ে আঘাত করবে। তাতে যদি বাঘ নিরস্ত না হয়, তবে মরার আগে 
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গ্রসঙ $ সত্যানুসরণ 


শেষ চেষ্টা করা। চোখের মধ্যে আঙ্গুল চুকিয়ে দেওয়া, ঘু'গাল চিরে দেওয়া, শেষ (েষ্টা। 
দ্বিতীয় শ্রেণী--ওরে বাবা বাঘ, বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে মায়। বাঘ এসে ঘাড় মটুকে দেয়। ভেবেই নেয় মৃত্যুই অবধারিত। 
যে প্রকৃত মানুষ হতে চায়, সে প্রথম শ্রেণীকে অনুসরণ করবে। 

[ তার সামিধ্যে/তারিখ-২৮/৯/৭৭ ইং ] 


যে বলায় কম কাজে বেশী, সে-ই প্রথম শ্রেণীর কম্মীঃ যে যেমন বলে তেমনি করে, সে মধ্যম 
শ্রেণীর কর্মী; যে বলে বেশী, কাজে কম, সে তৃতীয় শ্রেণীর কন্দী; আর যার ব'লতেও আলস্য, 
করতেও আলস্য, সেই অধম। 


এবার ছেলেদের মধ্যে বিজন (মণ্ডল), সুজিৎ (বসু) ও সুভাষ (মণ্ডল) এবং মেয়েদের মধ্যে স্বপ্না (চৌধুরী), খকু (দত্ত) ও 
ভাস্বতী (চ্যাটাজী) পাঠ করল। 

গতকাল ছেলেরা আলোচনা করেছে, আজ করবে মেয়েরা। শ্রীশ্রীপিতৃদেব স্বপ্লাকে আলোচনা করতে বললেন। 
সবপ্রা__এই বাণীতে ঠাকুর কর্মীদের কথা বলছেন, কে কেমন কর্মী সে বিষয়ে বাণীতে বলা হয়েছে। 
গোবর্ধনদা-_একটা উদাহরণ হ’লে ভাল হয়। 

স্বপ্নী-__ কোন লোককে আমি একটা কাজ করতে বললাম। কাজ সম্বন্ধে সে মুখে যা’ বলল তার চেয়ে অনেক বেশী করল-_ 
সে-ই প্রথম শ্রেণীর কর্মী। আর যে মুখে যা’ বলল, কাজেও তেমনি করল, এর বেশীও না কমও না-_সে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্মী। যে বলার বেলায় বেশী, কাজের বেলায় তার চেয়ে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যে বলতেও পারে না, করতেও 
জানে না-_ঠাকুর তাকেই বলছেন অধম, নীচুস্তরের কর্মী। 

স্বপ্নার আলোচনা শু*নে শ্রীশ্রীপিতদেব কৌতুক ক'রে বললেন- হ্যা, একদল আছে, যারা কুইন্‌ ভিক্টোরিয়া কিংবা রানী 
এলিজাবেথের দলের-__হুকুম করাই কাজ যাদের, আর একদল আছে যাদের কাজ এ হুকুম তামিল করা। ও (স্বপ্নাকে নির্দেশ 
ক'রে) হুকুম ক'রতেই ০৮১91 (পারদশী, হুকুম তামিলে নয়। 

্রীশ্রীপিতৃদেবের কথায় সকলে হেসে উঠলেন। 

স্বপ্নার আলোচনার সূত্র ধ'রে গোবর্ধনদা বললেন-_কি কাজ পরিষ্কার বোঝা গেল না। 

স্বপ্নাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার খকুকে আলোচনা করতে বললেন। 

ঝকু-_-আমি হয়তো কোন একটা কাজ করলাম। কাজটা করলাম ঠিকই। কিন্তু যা করণীয় মুখে তার চেয়ে কম বললাম। 
তাহলে এটা প্রথম শ্রেণীর কর্মীর কাজ হবে। আর যা করলাম বলার সময় যদি তা-ই বলি তাহ'লে সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্মীর কাজ হবে। 

ঝকুর বলা শেষ হতেই শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- কাজের একটা নাম আছে তো! না-কি আমি একটা কাজ করলাম, কিংবা 
করতে বললাম-__বাবাকে, না কাকাকে, না মামাকে স্পষ্ট করে বললে বুঝা যায়। (একটু থেমে) কর্মী তো হতে হবে আমাকে। 
ঠাকুর বাণীটা দিয়েছেন কার জন্য? আমার জন্য তো! তাহলে কাজ করতে হবে কাকে?__আমাকে। কাজের নামটাও বলতে 
হবে পরিষ্কার ক'রে। 
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ভাস্বতী__আমাকে হয়তো মা পড়তে বললেন। পড়া তৈরী করলাম। যা করলাম, মুখে তার চেয়ে কম বললাম।-_এটাই 
প্রথম শ্রেণীর কমীর কাজ। 

ভাস্বতীর কথা শুনে জনৈক দাদা বললেন-_যদি এমন পড়া তৈরী করি যে, প্রশ্নের সম্মুখীন হ’লেই চুপ ক'রে যাই তাহলে 
কি সেটাই হবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কর্মীর লক্ষণ? 

সকলের হাসির উদ্রেক করল। : 
্রত্রীপিতৃদেবের সম্মুখে বসে আছেন ক্ষিতীশ মাষ্টারমশাই (সেনগুপ্ত)। দীর্ঘদিন ধরে তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে 
রয়েছেন। বয়স্কলোক। তিনি মেয়েদের উত্তরদানে সাহায্য করছিলেন শ্রীত্রীপিতৃদেব ক্ষিতীশদাকে আলোচনা করতে বললেন। 
ক্ষিতীশদা__ মায়ের উদাহরণ দিয়েই বলা যায়। 

্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা-হ্যা, বলুন। 

ক্ষিতীশদা-_সংসারে মা সন্তানের জন্য কত করেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। তিনিই প্রথম শ্রেণীর কর্মী। 

হেসে উত্তর দেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব- মা প্রথম শ্রেণীর কর্মী। আর বাবা মা-র মত সন্তানের জন্য অত করেন না, তাহ'লে বাবা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী হবে__দাদা তো বাবার চেয়েও কম করে থাকেন সাধারণতঃ । আর দিদি হবেন অধম। 

এবার উচ্চৈস্বরে সকলে হেসে উঠলেন। 

ক্ষিতীশদা হাসতে হাসতে বললেন__আজ্ে, প্রথম শ্রেণীর কর্মী হিসাবে মা-র কথাই আমার মনে হয়। তাই বললাম। বাবা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী হবেন কি-না বলতে পারি না। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কেন, বলুন না! ঠিকমত একটা উদাহরণ দিয়ে বললেই হয়। 

ক্ষিতীশদা এবার ইষ্টকর্মের উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তবু বিষয়টা মোটেই পরিষ্কার হ’ল না দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব 
বললেন__কর্ম বলতে কী বোঝায়? বহু কর্ম রয়েছে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যায় না, যাতে এ চারশ্রেণীর কর্মীকে 
বুঝানো যায়? - 

উপস্থিত সকলকে নির্বাক থাকতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন--ক্ষিতীশদা তো 5০॥০০! teacher (বিদ্যালয়ের শিক্ষরু), 
উনি ছেলেদের (০9০) (শিক্ষা) দেন। এ e৭০৪ (শিক্ষাদান) নিয়েই উদাহরণ দেওয়া যায়। স্কুলে কোন-কোন শিক্ষক থাকেন 
যাদের স্বভাব-চরিত্র খুবই সুন্দর। ক্লাসে পড়ানও ভাল, কম বলেন, কিন্তু যা বলেন তাতেই ছেলেরা ঠিক ধ'রে ফেলে, ক্লাসেই 
পড়া মুখস্থ হয়ে যায়। আবার নিজেরাও স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা ঠিক-ঠিক মেনে চলেন। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে লেকচার দিয়ে 
বেড়ান না__আমি ঠিক সময়ে স্কুলে আসি, প্রতিদিন ক্লাস নিই, ছেলেদের 19: (পড়ার কাজ) দিই, এসব মুখে বলেন না, 
কিন্তু কাজে ক'রে চলেন। এরকম শিক্ষক দেখা যায় না? 

সকলেই একবাক্যে বলেন- আজে হ্যা, স্কুলে এরকম শিক্ষকও দেখতে পাওয়া যায়। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_আবার কোন কোন শিক্ষক থাকেন যিনি কাজে ওরকমই করেন, প্রতিদিন ঠিক সময়ে স্কুলে 
আসেন, নিয়মিত ক্লাসে যান, ছেলেদের ₹এ5 (পড়ার কাজ) দেন, আর মুখে ছাত্রদের মাঝে কি শিক্ষকদের মাঝে প্রায়ই বলেও 
বেড়ান এসব। এধরণের কর্মীকে ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী বলেছেন। আর যারা ক্লাসে গিয়ে বেশ লম্বা বক্তৃতা দিলেন, কিংবা 
গল্প করলেন__হয়তো কোন প্রসঙ্গ ছিল না, তবু এমনিই বেশ গল্প ক'রে সময় কাটালেন; ছেলেরা বুঝল কি বুঝল না, গল্পটা 
প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক খেয়ালই নেই, এমনিভাবে সময় কাটিয়ে দিলেন-_এরা হলেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর অধম 
হলেন তারাই, যারা বাস্তবে ছেলেদের উপকার করেন না, বাক্যব্যয়ও করেন না; ক্লাসে গিয়ে হয়ত টেবিলের উপর মাথা 
রেখে ঝিমুতে থাকেন। ছেলেদের হয় একটা 1851 দিলেন_ কিন্তু ছেলেরা তা” করল, কি করল না, বুঝেছে কি বোঝেনি 
খেয়াল নেই। এরাই হলেন, ঠাকুর যাদের বলেছেন অধম। 

ইঞ্টকাজের উদাহরণ দিয়েও বলা যায়। আমাদের মধ্যে যারা ঠাকুরের কর্মী আছেন তাদের কারও কারও মাসে-মাসে দীক্ষাও 
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হয় প্রচুর, ঠাকুরের উৎসবের ০01100101 (অর্ঘ্য সংগ্রহ)-ও তারা করে-_হয়তো কোটা থেকে অনেক বেশীই করে, কিন্ত 
মুখে এসব ব'লে বেড়ায় না। অন্যে হয়তো তাকে দেখে বুঝতেই পারে না যে সে এতশত ক'রে চলে। আবার একদল আছে 
যারা ঠাকুরের কাজ করে ঠিকই-_দীক্ষা দেয়, সংগ্রহও করে, কিন্তু আবার সকলকে বলেও বেড়ায়_আমার দীক্ষা সংখ্যা এত, 
আমি উৎসবে এত-এত সংগ্রহ করি ইত্যাদি। আবার কিছু লোক আছে যারা কাজের বেলায় নাই, কিন্তু কথার বেলায় বেশ। 
হয়তো কোন জায়গায় গিয়ে একটা দীক্ষা দিল, কিন্তু ব'লে বেড়াল-_আমি ঘুরে-ঘুরে সর্বত্র দীক্ষা দিচ্ছি, আমি ঠাকুরের জন্য 
এতশত করলাম! কোথাও হয়ত উৎসব হ'ল, সে ব'লে বেড়াতে লাগল উৎসবের জন্য এই-এই করলাম। ব'লে বেড়াচ্ছে 
এই-এই করলাম, কিন্তু খবর নিলে দেখা যাবে আসল কাজের বেলায় গোটাটাই ফাঁকি। আর কিছু কর্মী আছে যারা এদিকে 
ই ওদিকেও হু দিয়ে চলে। করেও না, আর বলেও বেড়ায় না।__ এরাই অধম। 
অতঃপর সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন- এরকম হয় না? 
সকলেই আনন্দে সম্মতিসূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। 
অপর একটি উদাহরণ দিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_উৎসবের সময় মনে করুন ২০।২৫ বা ১০০ জন Volunteer 
(স্বেচ্ছাসেবক) আছে। তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কি করে করবেন? ওদের মধ্যেও দেখবেন, কেউ-কেউ ঠিক কাজ খুঁজে নিচ্ছে, 
যেখানে কোন অসুবিধা ঘটছে সেখানেই দৌড়ে যাচ্ছে। কারও ছেলে হারিয়ে গেছে মাইকে ann০Unce (প্রচার) করছে, 
সবার সুবিধা করার দিকে নজর-__ভিড়ের মধ্যেও যতখানি করা যায়। তার সেবা পেয়ে সবাই খুশি হচ্ছে। কিন্তু সে মুখে 
কিছু বলছে না-_এই করলাম, সেই করলাম। সে-ই প্রথম শ্রেণীর । আবার একশ্রেণী রয়েছে যেমন বলছে তেমন করছে__ 
এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। একদলের শুধু মুখে বলে বেড়ানোর অভ্যাস-_লেকচারই দিয়ে যাচ্ছে, কাজে কিছু করছে না। এরা তৃতীয় 
শ্রেণীর। আর তারই পাশে একজন চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে, কিছু বলছেও না, করছেও না। 
এই উদাহরণেও বাণীটির অর্থ সকলের নিকট পরিষ্কার। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব এবার হাসতে হাসতে ক্ষিতীশদার উদ্দেশ্যে বললেন-__আপনি তো একজন কর্মী। আপনি কয় নম্বরের? 
্রীশ্রীপিতৃদেবের শ্রীমুখ থেকে এই বাক্য নির্গত হওয়ামাত্র হাস্যরস মাধুর্যে পরিমণ্ডল সিক্ত হয়ে উঠল। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং২৫/৬/৭৭ ইং] 


দৌড়ে যাও, কিন্তু হাঁপিয়ে যেও না; আর হোঁচট খেয়ে যাতে না পড়, দৃষ্টি রেখো। 


শ্রীশ্রীবড়দা- এক্ষেত্রে দুই দিকেই নজর রাখতে হবে। 

ননীদা__অনেক সময় ঠাকুরের ডাকে দৌড়ে আসতে হত, তাতে হাঁপ লাগত। 

্রীশ্রীবড়দা-_বড় বড় খেলোয়াড়, সাঁতারু এদের Pul5€ rate কম। শোনা যায় Nepolion এর Pul5e€ rate ছিল 501 অজিত 
গাঙ্গুলী এরাও বল খেলত বলে সহজে হাঁপিয়ে যেত না। একবার শিলং পাহাড়ে 250 ফুট উঁচুতে ওঠা-নামা করতে আমার 
হাপ লাগল, অজিত কিন্তু হাপাল না। কারও আবার জন্ম থেকেই দম খুব বেশি। গলার খুব জোর আওয়াজ। কাজ করতে 
যেয়ে হাঁপ যদি না লাগে, হোঁচট খেয়ে নাও পড়তে পারে। কারণ, শরীরের Balance থাকে, দমও থাকে। 
সতীশদা-_তাড়াতাড়ি কাজ করতে যেয়ে আমাদের অনেক সময় কাজ পণ্ড হয়ে যায়। 
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্রীশ্রীবড়দা-_-শরীর মনের সঙ্গতি বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করাটাই বড় কথা। ধর, সংসার চালাতে টাকা লাগে। 
Industry (ব্যবসা) খুলে দিনরাত পরিশ্রম করে কেউ হয়ত ক্রোড়পতি হয়ে যায়। কিন্তু শরীরের দিকে না তাকিয়ে দিনরাত 
খেটে অসময়ে খেয়ে শেষে দেখা যায় জন্ডিস্‌, ডায়াবেটিস ইত্যাদি অসুখ বাধিয়ে বসেছে। অসুখের জাার্লায় তাকে হয়তো 
শুধু বাৰ্লি খেতে হচ্ছে। দূরদৃষ্টি না থাকলে কার্য্যসিদ্ধির পথে বাধায় হোঁচট খেতে হয়। 

['যামিনীকাস্ত রায়টোধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/১১/৭২ ইং ] 


সং সং সঃ সঃ * 


যে-কা্রে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসছে, নিশ্চয় জেনো, তা’ পণ্ড হওয়ার মুখে। 


্রীত্রীবড়দা-_নেন্দ সরকারকে) আলোচনা কর। 

নন্দ সরকার-_যে কাজটা করতে যাব, এ কাজে যদি বিরক্তি আসে, তাহলে তার ফল পাব না। 

্র্রীবড়দা__ও তো লেখাই আছে আলোচনা কর। উদাহরণ দে__জামা সেলাই করতে যাচ্ছিস__ 

জনৈক বোন- অনেকক্ষণ ধরে সেলাই করছি কিছুতেই হচ্ছে না। 

্রীত্রীবড়দা_ কেন? 

_ বিরক্তি আসছে বলে বাজে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না। 

্রীত্রীবড়দা_ কেন? 

_ আমার জামা সেলাইয়ের ওপর মন নেই। 

্রীত্রীবড়দা___বারে বারেই ভুল হচ্ছে, তাতে বিরক্তি আসছে। অনুরক্তি মানে কি? মার ওপর যদি টান থাকত, মা যখন বলেছে 
তখন করতিস্‌। সেই জন্যে কোন কাজ করতে হলে অনুরাগ লাগে। বিরক্তি মানে অনুরক্তিহীন, টান না হওয়া। কাজে মন 


না থাকলে কাজ ভুল হয়। 
_[যামিনীকান্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/৫/৭৬ ইং] 


সঃ সঃ সং সং সং 


কাথা সাধনের সময় তা’ হতে যে বিপদ আসবে, তা'র জন্য রাজি থাকো; বিরক্ত বা অধীর হয়ো 
না, সফলতা তোমার দাসী হবে। 


্রীত্রীবড়দা__কার্য্য সাধন মানে কি? 
প্রীতম__আমি যে কাজ করতে চাই, তা’ সম্পূর্ণ করা। 
্রীপ্রীবডদা__ধর, মাস্টার মশাই পড়া দিয়েছেন। পড়ছি, এমন সময় কোন বন্ধু এসে ডাকল, অথবা পড়ার সময় আলো নিভে 
গেল, হয়ত মশা কামড়াচ্ছেঃ এই সব বিপদ আসতে পারে। তখন উঠে পড়লে কি পড়া মুখস্থ হবে? কার্য্য সাধন যাতে 
হয়, পড়া যা’তে সম্পূর্ণ হয় তা দেখতে হবে। আর, তা’ করতে এ রকম বিপদ আসতে পারে-তা'তে অবিচল থাকতে 
হবে। স্কুলে গিয়ে পড়া ঠিকমত দিলে, মাস্টার মশাই খুশী হলেন, তবেই সফলতা তোমার দাসী হল। 

"যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/৫/৭৬ ইং] 
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চেষ্টা কর, দুঃখ ক'রো না, কাতর হয়ো না, সফলতা আসবেই। 


সং সং সং সং সঃ 


কা্ার্কুশলের চিহ দুঃখের প্রলাপ নহে। 


্রীত্রীপিতৃদেব দীপদ্যোতককে আলোচনা করতে বললেন। 

দীপদ্যোতক বাণীটি পুনরায় একবার পাঠ করে বলল- যে সুন্দর ভাবে এবং তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করতে পারে সে কার্ধকুশল। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_আর প্রলাপ মানে? 

দীপদ্যোতক-___বাজে কথা। 

_ মানে অর্থহীন উক্তি। সবটা বুঝিয়ে বল। 

দীপদ্যোতক-__কার্যকুশল হলে সে দুঃখের প্রলাপ বলে বেড়াবে না। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব__উদাহরণ দাও। 

দীপদ্যোতক একটা জামা সেলাই এর উদাহরণ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরিষ্কার হল না। 
্রীশ্রীপিতিদেব__একটা জামা দিয়ে তোমার বাবা সেলাই করে রাখতে বললেন। তুমি ঠিক সময়ে সেলাই করে রেখেছ। দেখতে 
সুন্দরও হয়েছে। জামাটি তোমার বাবার হাতে দিয়ে বললে- সেলাই করতে কী কষ্ট! সুতো নেই, ছুঁচ ছিল না, ওদের বাড়ী 
থেকে নিয়ে এলাম, অনেক খোঁজার পর মা-র কাছে সৃতো পেলাম। নানা ফিরিস্তি দিলে। কিন্তু জামাটা বেশ ধৈর্য দিয়েই 
করেছ। ঠাকুর বলছেন, তা সত্তেও একে কার্যকুশল বলা যাবে না। 

আমি একজনকে বললাম ৭/৮ জন ছেলেপেলে নিয়ে পাটনা চলে যাস্‌। ও যশিডি ট্রেন ধরতে গেল টাঙ্গায় করে। সঙ্গে 
দু-একজন ট্রেনে তুলে দিতে গেল, তারা বলল- এত ভিড়ে কি যাওয়া যায়? ও কিন্তু সবাইকে নিয়ে গেছে, অনেক অসুবিধা 
face করেছে, ০verc০m€eও করেছে। কিন্তু অত বেশী কথাবার্তা নাই, কষ্টের কথা বারে বারে বলে না। এই হল কার্যকুশলের 
চিহ্ন। আবার আমায় হয়ত একদিন'ট্রেন ধরে যেতে বলা হল। আমি সকলকে নিয়ে গেলাম ঠিকই। কিন্তু একটা মোট ফেলে 
গেলাম; পকেটে ৫ টাকা ছিল, কোথায় পড়ে গেল খেয়াল নেই। এইরকম হলেও হবে না। 

এরপর শ্রীত্রীবড়মার জীবনের একটি ঘটনা তুলে ধরলেন পিতৃদেব।__একদিন পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগে বসেছেন। মা 
বিভিন্ন ব্যপ্রন সহ ভাত পরিবেশন করেছেন। আসনে বসে ঠাকুর বললেন-_বড়বৌ! ঘিভাত খেতে ইচ্ছে করছে। মা সঙ্গে 
সঙ্গে বললেন__এনে দিচ্ছি।__উনুনে পাত্র চাপিয়ে মা ঘি, তেজপাতা, লবঙ্গ, হলুদ দিয়ে সুস্বাদু ঘি-ভাত তৈরী করলেন। 
সেই ঘি-ভাত পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর পরমাগ্রহে খেলেন। কার্যকুশল ব'লে 1798911৮6 ভাবটা মার একদম মনে এল না। 
তিনি ঠাকুরকে সময়মত তৈরী করে দিতেও পারলেন। 

ঠাকুর হয়ত আমায় বললেন-_যা” ২৫টা টাকা নিয়ে আয় দেখি। ১ ঘন্টার মধ্যে চাই। আমি ভাবছি__এত শিগৃগির হবে 
কি করে? ঠাকুরকে বললাম, ঠাকুর কেউ স্নান করছে, কেউ খেতে যাচ্ছে, এখন হবে কি করে, ব'লে মাথা চুলকাতে লাগলাম। 
ঠাকুর তখন সামনে যে ছিল, তাকেই বললেন- এই একে দুটো টাকা দিতে পারবি? সে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে দুটো টাকা 
বের করে দিল। তারপর ঠাকুর বললেন, যা বেরিয়ে পড়। এইভাবে শুরু করে দিতে। যে 17980 ভাব পোষণ করত তাকে 
হাতে-হাতে করিয়ে ছাড়তেন। ঠাকুরের উপর বিশ্বাস.করে যে করত সে-ই সফল হ’ত। 

“একটা ঘটনা বলি’ বলে, শ্রীশ্রীপিতদেব বলতে শুরু করলেন-__ 
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পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর তখন গঙ্গার এপারে ঘুসুড়িতে অসীম দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। কেষ্ট-কাকার (খত্বিগাচার্য 
কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য) সাথে অসীম দত্তের F৷ie৭5৷৷০ (ঘনিষ্টতা)। কেষ্টকাকাই ব্যবস্থা করেছিলেন এ বাড়িতে ওঠার। তেতলা 
বাড়ী--ঠাকুর ছিলেন দোতলায় । ঠাকুরের সাথে অনেকেই ছিলেন মায়ামাসীমা, দুর্গামাসীমা ইত্যাদি অনেকে। আমিও ছিলাম। 
ভক্তরা রকমারি সামগ্রী নিয়ে আসত ঠাকুর ভোগের জন্য। একদিনের ঘটনা। রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা হবে। 
ঠাকুর স্মরজিৎদাকে (ঘোষ) বললেন, কলকাতা থেকে ভাল সন্দেশ নিয়ে আসতে। ঠাকুরের আদেশ পেয়েই স্মরজিৎদা 164) 
(প্রস্তুত) । আমাদেরই কে যেন জিজ্ঞাসা করলেন-_এত রাতে পাবেন? স্মরজিৎদা উত্তর করলেন-__-ঠাকুর যখন আদেশ 
করেছেন নিশ্চয়ই পাব।__বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখন হাওড়ার ব্রীজ হয়নি। ভাসা পুল থাকত-__তাই দিয়ে যাত্রী 
যাতায়াত হ'ত। যাই হোক, স্মরজিৎদা গঙ্গা পার হ'য়ে গেলেন কলকাতা । গিয়ে দেখেন বাজারে একটা দোকানই খোলা__ 
গাঙ্গুরামের না কার দোকান যেন। উৎকৃষ্ট মিষ্টির দোকান। তারপর এ দোকান থেকে উৎকৃষ্ট সন্দেশ কিনে নিয়ে এলেন 
স্মরজিতদা। 
সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীত্রীপিতৃদেবের পানে তাকিয়ে শুনতে থাকেন পরমদয়ালের দিব্য জীবনের ঘটনাবলী। শ্রীশ্রীপিতৃদেব 
পুনরায় বললেন-_কুশল যে সে যত অসুবিধাই আসুক সব ?০০ করে-__বাধাকে স্বাগত জানায়। তার সঙ্গে যারা থাকে 
তারা তা 0710) করে (উপভোগ করে)। আর যারা দুঃখের প্রলাপ বকে তার সঙ্গের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করে। 
কুশল হ'তে হলে দু’ সাইডই কভার করতে হয়। দুঃখের কথা কাজের আগেও বলবে না, পরেও বলবে না। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-৩০/৬/৭৭ ইং ] 


উত্তেজিত মতিষ্ক ও বৃথা আড়মবরযুক্ত চিন্তা-_দুইটিই অসিদ্ধির লক্ষণ। 


রামানন্দদা-_731001-এর কাজ দিলেন, কাজ করতে যেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম । 

্রীত্রীবড়দা__কেন উত্তেজিত হ'লে সেটা বলবে তো!__কঠিন কথা ঠাকুর কত সহজভাবে বলেছেন। কোন কাজ করবার 
চেষ্টা অসিদ্ধ হয় কেমন করে? উত্তেজিত মস্তিষ্ক ও বৃথা আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা এলেই অমনটা হয়। তোমায় পাঁচশ কাগজ 
‘আলোচনার’ জন্য ভাজ করতে হবে। তখন ভাবলে এতগুলো কাগজ ভাজ করব, একটু পেচ্ছাপ করে নিই, তারপর একটা 
বিড়ি খেয়ে নিলে। এর মধ্যে দেখলে আর একজন ২০০ ভাজ করে ফেলেছে। তুমি তাড়াতাড়ি করে উল্টো কাজ করলে। 
পর্য্যবেক্ষণকারী তখন চটে গেল। তাতে সুন্দর কাজ হয় না। 

আর আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা হ'ল-_ছোট একটা Parts বানাবো, এই ভাবে হাজার হাজার ৮০15 তৈরি করে বিক্রি করব। ও 
না ভেবে যদি একটা একটা করে শেষ করি তবেই সবটা সম্ভব হবে। এক মিস্ত্রি আমাদের ওখানে ছিল। Machine এর 
সঁচ ভেঙ্গে গেলে সে এ সূঁচ জোড়া দিত। তা না করে মিষ্ত্রি ভাবতে লাগল এই সূঁচ তৈরী করবে। Plan॥ই করতে থাকল, 
এ পরিকল্পনাই তার চলছে। 

হয়তো ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। হৈ-চৈ করে শেষে ওষুধের গ্লাসই ভেঙ্গে ফেলল। আমাদের চক্রপানিদা তো সেই পাবনা 


থেকে সৌরজগতের 1480০ তৈরি করছে। তা এখনও কার্যকরী হ'লো না। 
[*যামিনীকান্ত রায় চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৪/৫/১৯৭৫ ইং ] 
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বিপদকে ফীকি দিয়ে ও পরাভ ক'রে সফলতা-লক্ষ্মী লাভ কর; বিপদ যেন তোমায় সফলতা থেকে 
বঞ্চিত না করে। 


ক্ষিতীশদা--বিপদকে ফাকি দেওয়া মানে বিপদ যাতে না আসে তেমন ভাবে চলা। আগেকার দিনে ঘর তৈরী করতে হলে 
কুয়ো বা পুকুর করত আগে, যাতে কাজের সুবিধা হয়। 

শ্ীত্রীবড়দা__আগের থেকে করলে ফাঁকি দেওয়া যায়। ফাঁকি দেবার মধ্যে একটা [:71310116907053 আছে, পরাস্ত করার 
মধ্যে [980১-/1 আছে। বিপদ মানে যে 001010101-এ আছি তার থেকে আরও দুঃখদায়ক অবস্থা 
হরিপদদা__আমাদের ক্ষিতীশদা (বড়ো) একবার আশ্রমের একটা হরিণ দেখতে গেছেন। হঠাৎ হরিণটা 81180 করেছে। উনি 
শিং দুটো ধরে টেচাচ্ছেন। হরিণ বা বাঘ /১৫॥] হলে 105110( চাঙ্গা দিয়ে ওঠে। ক্ষিতীশদা যদি তখন দৌড়ে যেতেন তবে 
শিং দিয়ে মাজা বা পেট একদম ফুঁড়ে দিত। উনি যদি বিপদকে ফাঁকি দিতে চাইতেন তবে জানতেন ও (হরিণ) ৪৫41 হয়ে 


গেছে এবং ওর কাছে যেতেন না। 
["যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৪/৫/৭৫ ইং] 


সং সং সং সং সং 


সুখ কিংবা দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করে তবে তুমি নিশ্চয় গতব্যে পৌঁছবে, সন্দেহ নাই। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_দীপদ্যোতক আলোচনা কর। সুখ মানে কী? দুঃখ মানে কী? 
দীপদ্যোতক-_সুখ মানে আনন্দ, দুঃখ মানে কষ্ট। 

শরীশ্রীপিতৃদেব__গতিরোধ কাকে বলে? গতি মানে কী? 

দীপদ্যোতককে নিরুত্তর দেখে বললেন- ঠাকুরবাড়ি আসছ, অন্য কেউ যদি গতি থামিয়ে দেয় সেটা হ’ল গতিরোধ। আর 
যদি নিজে থেমে যাও, তা হ'ল থামা। 

ঠাকুরবাড়ি আসছ, খুব রোদ, মনে হল শুয়ে থাকিগে। শুয়ে থাকলাম। এখানে রোদ তোমার গতিরোধ করল। ঘরের মধ্যে 
ঠাণ্ডা আরামে বিছানায় শুয়ে পড়লে। গন্তব্য কী? যেখানে পৌছাতে হবে তাকে বলে গন্তব্য। স্থল মানে জায়গা। 
আবার এমনও হতে পারে স্কুল যাচ্ছ, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে। আঘাত লাগল। স্কুল যাওয়া হ’ল না। হৌচট খাওয়া তোমার 
স্কুল যাওয়া রোধ করে দিল। 

এমনও হতে পারে__স্কুল যাচ্ছ, পথে বন্ধুর. সাথে দেখা । অনেকদিন পর দেখা। গল্প শুরু হ'ল। গল্প করতে-করতে মিষ্টির 
দোকানে ঢুকলে। দুজনে মিষ্টি খাওয়া, গল্প করা এসব করতে গিয়ে আর স্কুল যাওয়া হ'ল না। স্কুল না গিয়ে বন্ধুর সাথে 
গল্প করা কি ঠিক? 

দীপদ্যোতক___আজ্জে না। 

রীশ্রীপিতৃদেব__কী বলা দরকার ছিল? বলতে হত তোমার সাথে অনেক গল্প আছে, এখন স্কুল যাচ্ছি। স্কুল থেকে এসে 
গল্প করব। 

সুখ কেমন করে গতিরোধ করে? স্কুল যেতে-যেতে বন্ধুর সাথে দেখা। আনন্দ হ’ল। সেই আনন্দে স্কুল বাওয়া বন্ধ করে 
বন্ধুর সাথে গল্প শুরু করে দিলে। এখানে আনন্দ তোমার গতিরোধ করল। [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/৫/৭৬ ইং] 
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ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্ত দীন এবং দাতা হও। 


্রীশ্রীবড়দা-_ক্ষতি নেই কেন? 

জিতেন দলুইদা-_দীন ও দাতা হ'লে ক্ষতি নেই। 

্ী্রীবড়দা__ধনীরা সাধারণত এ রকম থাকে না-_তা হ'লে! দাতা হও কি? ধনীর অনেকে দান করে। কিন্তু ধন্য করার 

ভাব থাকলে হয় না। আমরা ইষ্টভৃতি করি। কিছু দিন করবার পর এ রকম ভাব আসে। টাদার মত করলে আর হয় না। 

সতীশদা-_ধনীরা সাধারণতঃ পরশ্রীকাতর হয়। 

্রীত্রীবড়দা-_ উন্নতির আজকাল মানে হয়েছে ধনী হওয়া। নম্রভাব মানে নত হওয়া। উন্নতি মানে শ্রেষ্ঠে বা উচ্চে নত হওয়া। 
[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৬/৫/৭৫ ইং] 


সং সং সং সং সং 
ধনবান যদি অহঙ্কারী হয়, সে দৃদ্দর্শায় অবনত হয়। 


সতীশদা-_লালদাকে হিন্দীতে বলতে বলছি। 

লালদা-_ধনবান যদি অহংকারী হোগা, রূপইয়া কো বঢ়া মালুম করেগা, Balance Maintain নেহী করেগা। 
শ্রীত্রীবড়দা__ধনবান যদি অহংকারী হোতা অপনা ব্যবহারসে স্বজন বিগঢ়া দেতা হ্যায়। আস্তে আস্তে স্বজনরা, তারপর 
_ পাড়াপড়শী, তারপর বন্ধুবান্ধব 150919150 হো জাতা হ্যায়। 

লালদা__পাটনামে বড়ে বড়ে আদমী মোটা কমাতে হ্যায়। কোই কিসিকো পরোয়া নেহী করতা হ্যায়। চাহে লেড়কা ইয়া 
নোকর। ৰ 

পরমেশ্বরদা- নির্ধন অহংকারী অগর হো, তর কেয়া হোতা হ্যায়? 

্রশ্রীবড়দা__পাঁচ আদমী মিলকর ভাটতে হ্যায় । অহংকারী ধনীকা পথ হোতা হ্যায় দস্ত-দর্প-অহংকার। আমার ৫টা ছেলে, এই 
নিয়ে অহংকার, যৌবনের অহংকার, তাকতের অহংকার, এই নিয়ে নিজেই নিজের মৃত্যুবান তৈরি করলো। 

ধনীদের ভাল করারও ক্ষমতা আছে, খারাপ করবারও ক্ষমতা আছে। বেশিরভাগ লোকই ধনের 'পর আকৃষ্ট হয়। তারা ক্ষতিও 
করতে পারে, আবার মঙ্গলও করতে পারে । অনেক ভাল জমিদার দেখা যায়, পাইক বরকন্দাজ আছে। তাসত্বেও নিজে যেয়ে 
দেখাশুনা করে__কে কি খেল, কোথায় সাধু আছে। আবার এমনও আছে-_বরকন্দাজ নিয়ে ধরে আনল, যে খাজনা দিল না 
আটকে রাখল, যে ছাতা মাথায় দিয়ে গেল সামনে দিয়ে, তাকে ধরে নিয়ে এল। রামমোহন রায় এক জমিদারকে দেখে 
বলেছিলেন__তোমরা যে আচরণ করছ তাতে তোমাদের সুবিধা হবে না। ভাল ব্যবহার কর। 

পণ্ডিতদা--চুনীদার কাছে গল্প শুনেছিলাম, ছাতা মাথায় দিয়ে এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন, তাকে কঠিন ভাবে নির্যাতিত হ’তে 
হয়েছিল। 

শরশ্রীবড়দা__বিপরীত বৈশিষ্ট্যের লোকও ছিল। ছাতা মাথায় নেই। ভাকায়ে নিয়ে এসে ছাতা দিয়ে দিল। 
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দীনতাহীন অহঙ্কারী ধনী প্রায়ই অবিশ্বাসী হয়, আর তা'র হৃদয়ে স্বগের দ্বার খোলে না। 


্রীশ্রীবড়দা অরুণ জোয়ারদারকে আলোচনা করতে বললেন। 

অরুণদা-_অত্যস্ত আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য ধনী নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই অহংকারী হয়, সে নির্ভর করতে পারে না। 
সতীশদা-_আর অবিশ্বাসী হয় কেমন ক'রে? 

অরুণদা-_এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য সে অবিশ্বাসী হয়। 

্রীত্রীবড়দা-_আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য অবিশ্বাস এল কি না? 

অরুণদা__আজ্ঞে তার জন্য সে নিজে যা" ভাবে যা’ দেখে, ... তাই সব। তার উপরে কিছু নেই। 
্রীশ্রীবড়দা-__অহংকার কি? 

অরুণদা-_আমিত্ব বোধ। দু'রকম আমি আছে__এক আমি সীমায়িত, আর হল ব্যাপ্ত আমি। 

্রীশ্রীবড়দা-_সে তো ঠিকই। অহংকার মানেটা রুঝতে পারলাম না। 

অরুণদা__আমি যেটা বোধ করি, ভাবি সেইটাই একমাত্র ঠিক। “আমি কর্তা” এই বোধ। 

্রীত্রীবড়দা__আমি কর্তা বোধ থাকে সেই জন্য মনে করে আমার চাইতে আর বড় কে থাকতে পারে! স্বর্গ মানে? 
সতীশদা-_ সুখের স্থান। 

্রীশ্রীবড়দা- সুখ মানে কি? নরম বিছানায় শুয়ে থাকব, রাবড়ি কিনে খাব, কোন ঝঞ্জাট থাকবে না। ভাল কাপড় পরব, 
গহনা পরব, সাধারণ মানুষের এই বোধ। 

সতীশদা- সুখ নানা রকম আছে__জাগতিক, পারমার্থিক। 

্রীশ্রীবড়দা-_যারা সাধক তাদের কি পারমার্থিক সুখ থাকে না? যে প্রকৃত সুখ পেয়েছে সেই বোঝে। যে মনে করে ভাল 
খাব, নড়ব না, চড়ব না, হজম করতে পরিশ্রম করব না। হাটব না। তাতে নানা রকম বাত Diabeties, Blood pressure 
বিভিন্ন রোগ দেখা দেবে। অনেক সাধুসন্ত দেখা যায়, চোখে শুধু জ্যোতি। দু চারখানা রুটি খাচ্ছে, ২০/৩০ মাইল আনন্দে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। ড/01]0-এর বড় বড় গবেষকরা বলছেন নুন মিষ্টি একদম বাদ দাও। পেঁয়াজ, মাংসও খুব কমিয়ে দাও। 
কম খাবার দরুণ রোগ কমে যায়। কর্মক্ষমতার দরুণ তারা একটা কিছু চায়। তার জন্য ঈশ্বরের দিকে ছোটে, পরমানন্দ লাভ 
করে। আমরা যা খাই-_নুন ঝাল খেতে খেতে প্রবৃত্তির অধীন হয়ে পড়ি, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে পড়ি। খাবার সঙ্গে প্রবৃত্তির কোন 
মিল নেই? তোমার রাগ বেশী, এমন diet ডাক্তার দেবে যাতে রাগ কম হয়। খাদ্যের মধ্যে দিয়ে সংযত হবার ব্যবস্থা আছে। 
_ স্বৰ্গ কি? 

সতীশদা- স্বর্গ বলতে সুখ বোঝায়। 

শীশ্রীবড়দা__আমি একরকম বুঝি। তুই একরকম বুঝিস্‌, কেউ বারোমাস আম খায়। একজন জমিদার আমাদের ওখানে 
ছিল। রোজ ইলিশ মাছ খাওয়া চাই। তাই নিয়েই তোড়জোড়। সুখের বোধ এক এক রকম। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আবার 
ইন্দ্িয়ের পরিগ্রহও একটা সুখ, কেউ কেউ মনে করি। যেমন মদ খায়, খেতে খেতে শেষে একদম Liver Damage করল। 
গুরুকিংকরদা-__সুখস্য মূলং ধর্ম। জীবন বৃদ্ধির ধর্ম। আমরা আদর্শ ধরে চলতে পারলেই সুখ। 
্রীশ্রীবড়দা-_-আমরা তো অনেকেই আদর্শ ধরে চলছি। সবাই তো সুখ পাচ্ছি না! 

্রীকষ্ঠদা__আমি কর্তা, ভাবটা চলে গেলে, তিনি কর্তা ভাব এলেই সুখ আসে। 

শ্রীশ্রীবড়দা- ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই সুখ, সাধারণত সবাই মনে করে। কিন্তু দেখা যায় তাও পরিণামে দুঃখ আসে। 

সতীশদা- সুখের Defination কি? 
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শ্ৰীশ্ৰীবড়দা_Defination জানি না, আমি যা বুঝি তা বলতে পারি। আমি বুঝি পরার্থে কষ্ট ভোগ করা বা ইষ্টার্থে যে যত 
কষ্ট সহা করতে পারে সে তত বড় সুখী। দুঃখ বাদে সুখী হই না। রাত আছে বলে দিন। সবচেয়ে বড় হলো ইঞ্টার্থে কে 
কত দুঃখ সহা করতে পারে। হনুমানের মুখ পুড়ে যাচ্ছে, কোন খেয়াল নেই। কষ্ট ছাড়া সুখই নাই। কত মা'র জীবন যায়, 
হেলে হবার জন্য। তুমি যতই কর গাড়ী বাডী--তে সুখ নেই। ঠাকুর বলেছেন- ই্টর্থে যত কষ্ট হবে, ততই মলিনত 

কেটে যাবে। 
[ 'যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/৫/৭৫ ইং] 
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অহঙ্কারী ধনী মলিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। 


শ্রীত্রীপিতৃদেব বাণীটি পাঠের আদেশ দিলেন। পাঠের পর জিজ্ঞাসা করলেন- ক্লাস সেভেনের কে আছ? 

ধৃতিদীপী- সপ্তর্ধি আছে। 

্রীতত্রীপিতিদেব- সপ্ত্ষি পড়। 

সপ্তর্ধি পাঠ করল বাণীটি। এরপর তিনি গতকালের মেয়েদের পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। 

একে-একে স্বপ্না (চৌধুরী), রানী মেখাজী ও শাশ্বতী (চ্যাটার্জী) পাঠ করল এ বাণী। অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব ভবেশকে 
(সরকার) বাণীটির ব্যাখ্যা করতে বললেন। 

ভবেশ- অহঙ্কারী ধনী, অর্থাৎ যে ভাবে আমার মত ধনী কেউ নেই, আমিই কর্তা__সে মলিনতার দাস, অসতের দাস। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ধনীরই তো অনেক দাস থাকে, সে আবার মলিনতার দাস কী ক'রে হয়? 

ভবেশ- সে জ্ঞানের ওপরে ওপরে থাকতে চায়, আমার মত কেউ জানে না__ এরকম ভাবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ময়লা-আবর্জনার কেউ দাস হয় না-কি? 

ভবেশ-_অসতের দাস হয়। 

__তার মানে? 

_ে সৎ-কে অবজ্ঞা ক'রে চলে, সে অসতের দাস। 

--সং' কাকে বলে, তাহলে বল। . 

_ যে-সব রীতি-নীতি মেনে চ'লে সুপথে গমন করা যায়। 

_ সে তো ঠিকই। কিন্তু সৎ কাকে বলে তা তো বোঝা গেল না। ধৃতিদীপী কী বল? 

ধৃতিদীী__যা' জীবনবৃদ্ধির সহায়ক তা-ই সৎ। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। তাহলে কী হ’ল? জীবনবৃদ্ধির সহায়ক যা নয়-__তা” অসৎ। এ তো না হয় “সৎ ‘অসৎ’ কাকে বলে 
বোঝা গেল। কিন্তু এখানে বাণীতে কী বলা আছে? “অহঙ্কারী ধনী মলিনতার দাস'__দাস মানে কী? 

ভবেশ- চাকর। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__তাহ’লে মলিনতার দাস বলতে কী বুঝব? ঠাকুর বলেছেন, _অহঙ্কারী ধনী মলিনতার দাস-__-মানে অহঙ্কারী 
ধনী মলিনতার চাকর অর্থাৎ সে মলিনতার হুকুমে চলে। মলিনতা কী? কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাওসর্য_এছ'্টাকে 
কী বলে? এগুলো কী? এগুলো হ'ল রিপু--যড়রিপু। রিপু মানে? 
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ভবেশ- মলিনতা। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_কিন্তু এগুলোকে যদি ইষ্টকাজে লাগানো যায়, তখন বন্ধু হ'য়ে কাজ করে। অহঙ্কারী ধনী এগুলোর বেশী 
চর্চা করে, এদের নির্দেশমত চলে, আর জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। কিছু না জেনেই সে বলে-_সব জানি ।.... চিন্তা করবে 
এগুলো-_কাম কাকে বলে, ক্রোধ কাকে বলে, লোভ কাকে বলে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৩/৫/৭৬ ইং ] 


ক্ষমা কর, কিন্ত ক্ষতি করো না। 


শরীশ্রীপিতৃদেব খদ্ধীশকে বাণীটির অর্থ ব্যাখ্যা করার আদেশ দিলেন। 

বদ্ধীশ-_আমি একজনের সাথে অন্যায় ব্যবহার করলাম। সে আমাকে ক্ষমা করল কিন্তু আমার ক্ষতি করল না। 
শশ্রীপিতৃদেব__সে কেমন ক'রে? আমাকে তুমি ক্ষমা করলে কিন্তু ক্ষতি করলে না__সেটা কেমন? 

ঝদ্ধীশ কিছু বলছে না দেখে তিনি পুনরায় বললেন-_ধর, তুমি একটা অন্যায় কাজ করলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।, 
এতে ক্ষতি করা হয় কেমন ক'রে? 

ঝদ্ধীশকে নিরুত্তর দেখে তিনি এ প্রশ্ন একে একে প্রেমরঞ্জন ও দীপ্তিসুন্দরকে করলেন। কিন্ত উভয়ের কেহই ঠিকমত উদাহরণসহ 
বাণীটির ব্যাখ্যা করতে না পারায় তিনি বললেন £ 

ধর, আমি একটা অন্যায় কাজ করলাম। তুমি দেখলে কিন্তু কিছু বললে না। আবার অন্যে দেখল, কেউ কিছু বলল না-_ 
তাহলে কী হবে? আমার অন্যায়ের সংশোধন হবে না। ক্ষমা করা হ’ল, তুমি ক্ষমা করলে, কিন্তু এতেই ক্ষতি করা হ’ল 
আমার। সেই একটা গল্প আছে না? এক মাসী তার বোনের ছেলেকে মানুষ করত। তারপর সেই ছেলে স্কুল যেতে শুরু 
করল। স্কুল গিয়ে সে এর কলম চুরি করত, ওর বই চুরি করত- এরকম একের পর আরেক জিনিস চুরি করতে আরম্ভ 
করল। মাসী সবই জানত, কিন্তু কিছুই বলত না। এভাবে চুরি করতে করতে একদিন সে পাকা চোর হয়ে উঠল। স্কুলে 
টুকিটাকি চুরি করা শুরু করে পরে হ'ল পাকা চোর। তারপর একদিন চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। কোর্টে বিচার হ’ল, 
ফাসি হ'ল, ফাসি দেওয়ার আগে জজ জিজ্ঞাসা করছে তোমার কি কোন অপূর্ণ বাসনা আছে? নিয়ম আছে__কারো যদি 
কোন বিশেষ বাসনা থাকে তাহলে ফাসির আগে তা পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। জজের কথা শুনে সে বলল- হ্যা, 
ফাসির আগে আমার মাসীর সাথে একবার দেখা করতে চাই। এরপর মাসীকে খবর দেওয়া হ’ল। মাসীকে কাছে পেয়ে এ 
ছেলে মাসীর কানের কাছে মুখ এনে কান কেটে দিল। বলল-_মাসী! তোমার ভালবাসার এই পুরস্কার। মাসী আগে থেকে 
সাবধান করলে আজ আর তা'কে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলতে হস্ত না। 

আর একটা ঘটনা বলি। কলকাতার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক ভদ্রলোক কাছা খোলা অবস্থায়__কোন অফিসার হবে হয়তো। 
তাই দেখে তার পিছনে লেগে একটা ছেলে বদমায়েসি শুরু করল। ভদ্রলোক পিছন ফিরে তা’ দেখে বলল-বী-_পয়সা 
নেবে? এই নাও-_ব'লে ৪ আনা ছুঁড়ে দিল। ক্ষমা করল। পয়সা পেয়ে সে তো মহা খুশি! দোকানে গেল এ পয়সায় মিষ্টি 
খেতে। তারপর এ ছেলে তো কায়দা শিখে ফেলল। একই কায়দায় পয়সা উপার্জন করতে শুরু করল। একদিন এক 
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দোকানদারকে পিছন থেকে চিমটি কাটল। দোকানদার পিছন ফিরে তা’ দেখে ফট্‌ ক'রে এক চড় মারল। সে এমন চড় যে 
দুটো দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল।-_এরকম ব্যাপার। এখন যদি এ ভদ্রলোক পূর্বের এ ঘটনায় ছেলেটিকে শাসন করত, সাবধান 
ক'রে দিত তাহলে আজ আর তার এ দশা হ'ত না। তাকে ক্ষমা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতিই করল। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৫/১০/৭৯ ইং ] 


প্রেম কর, কিন্ত আসক্ত হয়ো না। 


দ্বৈপায়ন বাণীটির আলোচনা শুরু করল। 

দ্বৈপায়ন-_ভালবাস, কিন্তু বদ্ধ হয়ে থেকো না। নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস। 

্রত্রীপিতৃদেব- আসক্ত মানে কী? 

দ্বৈপায়ন-_আসক্ত মানে বদ্ধ । 

্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে এবার সুপালী বলল- শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন ভালবাস, কিন্তু তার টানে খারাপটাকে সমর্থন করো 
না। | 

শ্রীত্রীপিতৃদেব_দ্বৈপায়নও তো তা-ই বলল। আর প্রেম মানে? ভক্তির গাঢত্বই প্রেম। ভক্তি আসছে ভজ্‌ ধাতু থেকে। ভজ্‌ 
ধাতু মানে সেবা, আশ্রয়, দান, প্রতিগ্রহ, অনুরাগ। যার উপর ভক্তি থাকে তার ভরণপোষণের ভার নিই, তাকে দান করি, 
তীর জন্য অনেক করে থাকি। তার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। আসক্তি মানে টান। যেটা না হলেই চলে না। এমন ভালবাসা, 
সে না হলেই চলে না। এটা কার বেলা চলে? 

দ্বৈপায়ন_ ইষ্টের বেলায়। 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_অন্যের বেলায় হলে-_? অন্যের বেলায় হ’লে নিম্নগামী টান হয়ে যাবে। তা আমার পক্ষে ভাল হবে না। 
যেমন প্রসূন তোমার বন্ধু। ধর তোমার মায়ের খুব অসুখ। ওষুধ আনতে হবে বাজার থেকে। আনার আর লোক নেই। মা 
বলছে ওষুধ আনতে। কিন্তু তুমি মায়ের কথা না শুনে চলে গেলে বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করলে তোমার চলে 
না। এটাই হ’ল বন্ধুর প্রতি আসক্ত হওয়া। ঠাকুর বলছেন প্রেম কর, কিন্তু এমন টান ইষ্ট ছাড়া কারও প্রতি যেন না হয়। 
যখন বিডি-সিগারেটে নেশা হয় তখন তা না হলেই চলে না। বন্ধুর বেলায়ও তাই। রাজা ভরতের গল্প জান তো? রাজা 
ভরত খুব ধার্মিক ছিলেন। হরিণ-শাবককে প্রাণতুল্য ভালবাসতেন। হরিণের কথা ভাবতে-ভাবতেই মারা গেলেন। পরের 
জন্মে হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। | 

্-পূত্র-পরিবার আছে-_এদের সকলের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হয়। অনেক সময় আমরা জানি 
এটা করা ঠিক, ওটা করা ঠিক নয়, কিন্তু করি কোন্টা? যেটায় আমি আসক্ত। ঠাকুরের বাণী যদি চরিত্রগত করে ফেলি, দুনিয়া 
তখন সোনার সংসার হয়ে যায়। | 

বসওয়ান সিংদা প্রশ্ন করলেন-___এই বাণী কার জন্য? যে ইষ্ট বা গুরুগ্রহণ করেনি তার জন্যেও কি প্রযোজ্য? 
রীত্রীপিতৃদেব-_ঠাকুরের বাণী দুনিয়ার প্রতি-প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেখানে সমস্ত দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ ইষ্ট বা শ্রেয়জন 
দিয়ে নয়, সেখানে আসক্তি কাজ করে ষোলআনা। যে আসক্ত সে প্রেম করতে পারে না। বড় হলে ছেলের হাতে মার খায়। 


১৮৫ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 


বড় অফিসার-__বাড়িতে রুইমাছ নিয়ে এসেছে। স্ত্রী রান্না করে ছেলেকে মাছের মাথাটা দিয়েছে। খাবার টেবিলে অফিসার 
দেখছে আমার বাটিতে তো মাছের মাথাটা নেই। স্ত্রী বলল-_ছেলেকে দিয়েছি। অফিসার রেগে গেল। খেতে খেতে ছেলে 
রেগে বাবাকে বলল- শালা চুপ! 
কিছুদিন আগেই এই ঘটনা শুনলাম। 
্রীপ্রীপিতৃদেব এবার নীরদাসুন্দরীকে বললেন আলোচনা করতে। 
নীরদাসুন্দরী__আমি একটা বিড়াল পুষেছি। বিড়াল না হলে আমার চলে না। আমি বিড়ালে আসক্ত হয়ে গেছি। একবেলা 
না দেখতে পেলে চলে না। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সেরকম আসক্তি ইষ্টের উপর হতে হয়। ইষ্ট না হ'লে আমার চলে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৫/৫/৭৬ ইং] 
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খুব ভালবাস, কিন্তু মাখামাখি করো না। 


বগবগানি পুণত্বের চিহ নয়। 


যদি নিজে সন্তষ্ট বা নির্ভাবনা হয়ে থাক, তবে অন্যের জন্য চেষ্টা কর। 


্ীত্রীবড়দা__রসগোল্লা খেলাম, ভাল লাগল। রসগোল্লা খেয়ে স্বাদ জানা গেছে। তাই তোমাকে বললাম__রসগোল্লা খাও। 
সন্তষ্ট মানে খুশি হওয়া। সন্তষ্ট না হলে বলা যায় না। নেতারহাট গেলাম-__যেটুকু জানা হ’ল, দেখা হল, তাই বললাম। 
বসাওনদা-_পরিবেশকে সন্তুষ্ট না করলে তারাই গলা টিপে ধরবে। 
্ীশ্রীবড়দা-_ প্রকৃতিই টিপে ধরবে। প্রকৃতির ছারা পীড়িত হতে হতে সে 50154 হয়ে যাবে। মানুষ ক্ষমা করতে পারে, 
কিন্তু প্রকৃতি করবে না। 

[ 'যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৭/১০/৭৩ ইং] 
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যে-গরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ হ'য়ে অভিভূত হবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভয় আসবে 
ও দুকলিতাথতত হয়ে প'ড়বে। 


স্বপ্না-_আমার মা একটা 1) কিনে দিয়েছে, সেটা হারিয়ে গেছে বলে মা মারতে পারে। সেজন্য ভয় আসবে। 
শীত্রীবড়দা--ভয় এল কেন? যদি মা মারে? 
স্বপ্না--তখন ভয় আসছে কি হবে, কি হবে। 
্রীত্রীবড়দা-_7াটা হারাবার জন্য যতটা না দুঃখ হলো। মায়ের ভয়ে মন বিযাদময় হয়ে উঠেছে তার চেয়ে বেশী। দুর্বলতা 
বোঝা যাবে কি করে? ভয় এলেই মানুষ দুর্বল হয়।__একটা বাড়িতে দেখা যায়-_একজন মারা গেল। সবই কি সমান ভাবে 
অভিভূত হয়? তা না__যে পরিমাণে যে দুঃখ পায় সেই পরিমাণে অভিভূত হয়, ভয় পায়। 
আবার, একজনের পা ভেঙ্গে গেল-_ডাক্তারখানায় একজন নিয়ে গেল। ওষুধপত্র দিল। আবার পা-ও চটা দিয়ে বেঁধে দিল_- 
অভিভূত হ’লো না, ভয়-দুৰ্ব্বলতা থাকল না। অভিভূত হ'লে-_যা যা করণীয় তা করতে বিলম্ব হ'ল। সবল যারা, তারা 
তা ক'রতে দ্বিধা করল না, তার মানে- অভিভূত হ'ল না। 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৩/৭/৭৭ ইং] 


স সং সং সং % 


যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় এবং দুব্বর্লতা ব'লে কিছু রেখো না; সৎ-চিভা এবং সৎ-কন্দে ডুবে 
থাক। 


গোপাল__আমি যদি সৎ-চিস্তা ও সৎ-কাজ করি, তবে রক্ষা পাব। 

শ্ীত্রীবড়দা__আমি কি করে বুঝব, সৎচিস্তা কি? | 

গোপাল-_চুরি করা একটা অসৎ কাজ। মানুষ বাঁচতে ও বাড়তে চায়। ঠাকুর বলেছেন তুমি যদি বাচতে চাও তবে ভয় ত্যাগ 
করো। 

শ্রীশ্রীবড়দা__ কেন? 


গোপাল-__চুরি করলে ধরে নিয়ে যাবে। | 
্ীত্রীড়দা-_আসামে এক বাড়ীতে বড় গৰ্ত্ত করে চোর সিঁদ কেটেছে।-_-সামনে বড় একটা কচ্ছপ ছিল-_কচ্ছপ নাকে কামড় 


দিয়েছে। আর ছাড়ে? ‘রক্ষ’ ধাতু মানে রক্ষা আছে, পালনও আছে। ইষ্ট-চিন্তা মানেই সৎ-চিস্তা, তুই তাই বলতে চাচ্ছিস? 
ইচিন্তা ও ইষ্টকর্ম যদি রক্ষা করে চলি। রক্ষা মানে পালনও আছে। তার মানে তাঁকে রেখে যদি চলি তবে ভয় থাকবে না, 


দুর্বলিতাও থাকবে না 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/৯/৭৮ ইং] 
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প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 
অসৎ-এ আসক্তি থেকে ভয়, শোক ও দুঃখ আসে। 


গীতা মণ্ডল-_জীবনবৃদ্ধির অস্তরায়কে অসৎ বলে। আমি চুরি করে ধরা পড়লাম। তখন জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় হল। 
শরীশ্রীবড়দা-_তার থেকে ভয়, শোক, দুঃখ আসল কেমন করে? 
গীতা-_আমি যদি রোজ রোজ চুরি করি... 
শরীত্রীবড়দা-_তা নাই করলি, সপ্তাহে একদিন করলিই বা অসুবিধা কি? তাতে আবার ভয় কি করে আসে? 
গীতা- চুরি করলে লোকে দেখে নিল। ধরা পড়লাম, জেল খাটলাম। 
শ্ীত্রীবড়দা__সেই ভেবে ভয় এল। শোক হবে কেন? 
উত্তর-_আমি ধরা পড়ে জেলে গেলাম। 
্রীশ্রীবড়দা-_ শোক হবে কেন? জেলে যাওয়ার আগে মারধর খেলাম। 
জনৈকা মা- শোক মানে কষ্ট। 
শীশ্রীবড়দা__যখন একটা ভাল জিনিস হারিয়ে যায়, সম্মানটা হারিয়ে যায়, ভালোভাবটা হারিয়ে যায়, তখন কীদে। দুঃখ 
মানে__তার জন্য যে ব্যথা অনুভব করে, মারধর খেলে তার জন্য দুঃখ আসে । আমি যদি চুরি করি-__মানে অসৎ-এর দিকে 
ঝৌক এলে ধরা পড়তে পারি, জেল খাটতে পারি, তার থেকে শোক। শোক হয় কোন পবিত্র বা পছন্দ মত জিনিস হারালে বা 
আত্মীয় বিয়োগ হলে। এখানে চুরি করলাম বলে আমার সংচেষ্টা হারালাম যেটা আমার কাছে পবিত্র; যেটা থাকলে মানসজনম 
সফল হয়। 

[যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৯/৯/৭৮ইং ] 


অসৎ পরিহার কর, সৎ-এ আস্থাবান হও, ত্রাণ পাবে। 


সৎপতি__অসৎ পরিহার করা মানে, জীবন-বৃদ্ধির অন্তরায় যা”__তা” বাদ দিয়ে চলা এবং জীবন-বৃদ্ধিকে অনুসরণ করা। 
অস্তি-বৃদ্ধির মূর্ত্ত প্রতীকের ওপর নিষ্ঠা থাকলে পথ পাবে। 
শ্যামল-_সৎ এ আস্থাবান মানে সৎ-এ বিশ্বাসী হতে হবে। 
্রীশ্রীবড়দা-_কিসের থেকে রক্ষা পাবে? বিপদ আপদ থেকে। অসৎ কর্মের দ্বারা যে বিপদ আপদ আসে তা থেকে। সং 
এ মানে ইষ্টে বিশ্বাসী। তার মানে ইঞ্টের অনুশাসন বাণী মেনে কাজ করব। 

[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৬/৭/৭৭ ইং] 
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গং-চিউ1॥ নিম(জত' থাক, সক তোমার সহায় হবে এবং তোমার ঢড়ুগিবি সৎ হ'য়ে সকল 
সময় তোমাকে মঞ্চ করবেই ক'রবে। 


মীরদাসুন্দগী আলোচনা গুর। বদাল। 

-সাৎ-টিত্ায৷ নিমাঞ্জত থাক মানে সৎ স্ত|॥ ডুবে থাক। 

জীখীপিতদেব--সং-স্তা কি, আগে বল। 

নীরদামুন্দনী__সৎ-টিত্! হ'ল ইট বিয্য়াক টিও|| যা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক এমন চিপ্তা। সেরকম চিত্ত করলে বার্ম৫ সেরকম 
হবে; সৎ হবে, জীবনবৃজিন সহায়ক কর্ম হবে। তখন ঢারিদিবাই ওরকম হবে, সৎ হবে। তখন আমাকে সবদিক থেকে রক্ষা 
করবে। 

ী্ীণিতদেব এবার দেবলাকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

দেবলা--সৎ-চিপ্তা হ'ল যা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক। এরকম চিত্তা করলে এরকম কর্ম করলে সব সময় পরিবেশ আমাকে সাহায্য 
করবে। 

শ্রীমীপিতৃদেব-_ও (নীরদা) যা বলল তুমি তার চেয়ে একটু ব্যাখ্যা ক'রে উদাহরণ দিয়ে বল। ও তো বললই। সৎ-চিন্তা 
কী? 

__সং-চিত্ত। মানে ইন্ট-চিস্তা। 

_ইষ্ট কী? 

__যিনি আমাদের বাঁচাবাড়ার মূর্ত প্রতীক তিনি ইষ্ট 

__ তাতে কী? 

দেবলা__ঠার পথে চললে সকলের মঙ্গল হবে। 

শ্রী্রীপিতৃদেব-_সকলের মঙ্গল হবে না নিজের মঙ্গল হবে? 

বাণীটি পুনরায় পাঠ করল দেবলা। পাঠের পর তাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_সৎচিন্তা মানে ইষ্টচিত্তা। ইষ্ট 
মানে ঠাকুর, গুরু। তার চিন্তা কী? তার কোন্‌ চিন্তাটা করব, তা তো বললে না। (একটু থেমে) সেই সব করব, যাতে আমার | 
মঙ্গল হয়। তাহলে তিনি যা'-যা' করতে বলেছেন তাই-তাই করব। 

দেবলা- হ্যা। তা বলবও অন্যদের । 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-__নিজে আগে (স-রকম হব। সে-রকম করব। তার চিন্তাই সৎ-চিস্তা। আর তার কর্ম? ইষ্ট যা যা করলে খুশি 
হন সে-সব কর্ম করব। এই তো বলতে চাচ্ছ। করার আগে চিন্তা করতে হয়। যেমন ধর, সকাল বেলা তুমি ঠাকুরবাড়ী এলে। 
তার আগে আসার কথা চিন্তা করলে। তারপর ফুলটুল তুলে নিয়ে ঠাকুরবাড়ী চলে এলে। 

তিনি তো মঙ্গলময়। তাই তিনি আমাদের মঙ্গলের কথাই বলেছেন। যা করলে আমাদের মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয় সেকথাই 
বলেছেন। তাই আমাদের উচিত ভার অনুশাসনবাদ কাটায় কাটায় মেনে চলা। কিন্তু যারা ঠাকুরের দীক্ষা নেয়নি তারা কি 
»হটিস্ত। করবে না? সৎকর্ম করবে না? তাহলে যারা দীক্ষা নেয়নি তারা কেমন ভাবে চলবে?-_(ধৃতিবল্পভকে তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন)। 
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ধৃতিবল্লভ-_তারা তাড়াতাড়ি দীক্ষা নেবে। 
ধৃতিবল্পভের কথা শুনে সকলে হেসে ফেললেন। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, বাবা আছেন, মা আছেন, তাদের কথা শুনবে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের মঙ্গলের জন্য ক'রে চলবে। 


এই করতে করতে সে একদিন ঠাকুর পেয়ে যাবে। মোট কথা সংচিস্ত মানে শুভ-চিস্তা, মঙ্গল-চিস্তা করা। অনিষ্ট-চিস্তা না 
করা এবং তা কিন্তু শুধু আমি বা আমার পরিবার বা আমার পরিবেশের জন্যই নয় কেবল। জগতের সব যা কিছু_ব্যক্তি, 


প্রাণী, বস্ত-_সব কিছুর জন্যই। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তারিখ-১৭/৭/৭৭ ইং ] 


ধৰম্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা; আর তাই জানাই জ্ঞান। এ মুলের দিকে 
যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়। 


শাস্তি দাস দা (দুর্গাপুর) _আমার বাঁচাবাড়ার পক্ষে যা 11910] হয় তাই জানাই জ্ঞান। 
সতীশদা--বিষয়ের মূল কারণটা কি? ধরুন, বই একটা বিষয়, বই কেমন ক'রে হ’লো; এর সঙ্গে আপনার ধর্মের সম্পর্কটা 


কি? | 
শাস্তিদা__যা” আমাকে ধারণ করছে তার কারণগুলো যদি জানতে পারি তবে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত বিষয়ে জানা হবে। কারণ 


ধর্ম্মের মূলহোতা সেই পরম পুরুষকেই বোঝায়। 
্রীশ্রীবড়দা_বিষয়ের মূল কারণকে জানা মানে ধর্মকে জানা-_এইভাবে আরম্ভ করলেই হয়। ধর, রুইদীস,_যা”র অক্ষর 
পরিচয়ই নেই। সে কি ধার্ম্মিক হ'তে পারে না? এইটা আলোচনা করলে হয়, যে লেখাপড়া জানেনা সে কি ধার্মিক হ'তে 
পারে না? 
বসাওনদা- জানা মানে 10 do 15 to be and to be is to know. 
শ্রত্রীবড়দা-_নৌকায় চেপেছি, মাঝির উপর আমার অটুট বিশ্বাস, যত ০1791 থাকুক সে পাড়ি দিতে পারবে। আমায় সব 
অবস্থায় সামাল দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আসল জানাটাই হচ্ছে অটুট বিশ্বাস। 
বসাওনদা-__করাই হওয়া, হওয়াই জানা। 
শ্ৰীশ্ৰীবড়দা--কেউ হয়েই আছে। নামও করতে দেখিনি, ধ্যানও করতে দেখিনি, অথচ কাজ করেই যাচ্ছে। বিষয়ের মূল কারণ 
হ*চ্ছে তাকে জানা। বই, খাতা, বাশ সব তারই সৃষ্টি। তাকে জানতে পারলে যে Laboratory তে molecule দেখে তার 
চাইতে বেশী আনন্দ পায়। বিষয়ের মূল কারণ-ই ‘তিনি’। তুমি যদি 81519 করতে-করতে যাও কত জনমই কেটে যাবে। 
তুমি প্রেমভক্তির পিছনে-পিছনে যাও, দেখবে জগতটা তোমারই মনে হবে। 

['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৬/৪/৭৪ ইং] 
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তুমি বিষয়ে যতটুকু আসক্ত হও, বিষয়-সম্ন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। 


ধৃতিদীপি বক্সী--দাত মাজি কেন? মাজি তাই জানবার ইচ্ছা হল। 
শ্ীত্রীবড়দা__কেন? 
ধৃতি__দাত ভাল রাখবার জন্য। 
শ্ৰীশ্রীবড়দা-_-আর শরীর যাতে না খারাপ হয়। দীত মাজায় তুমি আসক্ত, তখন ভাবলে কি কি দিয়ে দাঁতকে ঠিকমত মাজা যায়। 
ধৃতি__790০ যেটা ভালো সেটাই নিয়ে নিই। 
শীশ্রীবড়দা__এই সব জানবার জন্য যতটুকু পরামর্শ দরকার, যারা জানে তাদের কাছে শুনতে হয়। যতটুকু আসক্ত হলে ততটুকু 
জ্ঞান হলো। বক্সী তো বেশ বলেছে। 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৬/৫/৭৬ ইং] 
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জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা’ কেবল কারণকে জানলেই হ'তে 
পারে। 


্ীত্রীপিতৃদেব স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন- জীবনধারণ করতে কী কী লাগে? 
 স্বপ্না_ খাওয়া, পরা__ 
্রত্রীপিতৃদেব___বল্‌ প্রথমে খাদ্য, তারপর লজ্জা নিবারণের জন্য বস্তু, আর বাসস্থান। কেউ-কেউ আলুসেদ্ধ ভাত হলেই পরিতৃপ্ত 
হয়। কেউ আরও বেশি চায়। এগুলোকে কেন্দ্র করে আরও অনেক জিনিস লাগে। প্রয়োজন বাড়তে-বাড়তে চলে। জীবন তো 
শুধু শরীর নিয়ে নয়, মনের খোরাকও দরকার। শরীর, মন উভয় দিকে লক্ষ্য না রাখলে তো চলবে না। সিনেমা দেখতে চাই। 
আমরা আনন্দ পেতে চাই। সিনেমা দেখলে আনন্দ পাব মনে করে গিনেমা দেখি। সাময়িক আনন্দ পাই কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। 
শিশুদের যেমন লালকাঠি বা রাঙাকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়। এই ভুলিয়ে রাখাও সাময়িক। অভাবের স্থায়ী সমাধান আর হয় 
না। আমরা অভাবকে স্থায়ীভাবে তাড়াতে চাই, কিন্তু তা হচ্ছে না। 
কবি বলছেন, “যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই/যাহা পাই তাহা চাই না।” ভুল কিসের থেকে হয়? অজ্ঞানতা থেকে ভুল চাওয়া 
আসে। তাই জ্ঞানীর ভুল চাওয়া নেই। সবকিছুর কারণ যিনি, ইষ্ট যিনি_তীাকে জানলে অভাবের বা চাওয়ার ঘোর কেটে যায়। 
অভাব মানে ভাবের অভাব। কার সাথে ভাব? ভাবীর সাথে ভাব__কারণ পুরুষের সাথে ভাব। ভাবীর সাথে ভাব হলে সব ঘোর 
কেটে যাবে, দুঃখ ঘুচে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন__ 

ইঞ্টে যদি না র'লো ভাব 

অভাব কি আর যায়? 
ডাইনী অভাব নানান ধাঁচে 
রক্ত চুষে খায়।' 
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এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বাণীটি মেয়েদের একসাথে আবৃত্তি করালেন পর-পর তিনবার। অতঃপর একইভাবে ছেলেদের 'আবৃত্তি 
করালেন পর-পর তিনবার। 
[ ই্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/৫/৭৬ ইং ] 


সতীশদা-__জাগতিক অভাব ও দৈব অভাব। মন দৈবে থাকলে... 
শ্ীত্রীবড়দা-__মন দৈবে আছে মানে-_জাগতিক অভাবের ভেতর দিয়েই সে দৈবে বা ইষ্টে মন ন্যস্ত ক'রে রেখেছে। অভাবটা 
কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে, তা হয় কেমন করে? 
সতীশদা-_মূল কারণকে জানবার কথা বলা হয়েছে। ইষ্ট হচ্ছেন সমস্ত কারণের কারণ। 
্রীশ্রীবড়দা-_যীকে পেলে সব পাওয়া পূর্ণ হয়, তাকে পেলে আর অভাব কোথায় থাকে! ব্যাপারটা হলো তাকে পেলে সব পাওয়া 
হয়ে যায়। তাকে যদি পাই যদি বুঝতে পারি, তবে দুঃখ কষ্ট যা কিছু সব সরে যেয়ে সব পাওয়া হয়। অনেক সাধু সন্ন্যাসী খেলো 
কি না খেলো, অত্যন্ত শীতের মধ্যে থাকেন, তার মধ্যেও সব সময় আনন্দে থাকেন। 

['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৭/৪/৭৪ ইং] 
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অভাবে পরি মনই ধৰ্ম্ম বা ব্রহ্গা-জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। 


্রীশ্রীপিতৃদেব কৃতিকে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 

কৃতি__এক গৃহস্থ ছেলেপেলেদের খাবার জোটাতে পারে না। অভাব লেগেই থাকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেও 
অর্থ উপার্জন করতে পারে না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_অভাব মেটাতে মেটাতে পরিশ্রান্ত হয়। পরিশ্রান্ত মানে? পরিশ্রান্ত মানে ক্লান্ত, অবসন্ন। খাওয়া, পরার অভাব 
থাকতে পারে। বাসস্থানের অভাব থাকতে পারে। পরিশ্রম করে একসময় মানুষ অভাবগুলো মিটিয়ে ফেলে । একসময় অভাব 
মিটে গেলেও নূতন অভাব হাজির হয়। অভাব মেটাচ্ছি, আরও নানান অভাব আসছে। অভাব মেটাতে-মেটাতে যখন পরিশ্রান্ত 
হয়ে পড়ি তখন মনে হয় অভাব মেটানোর পথ এটা নয়। তখন মনে করে তাহলে ধর্মের পথে অভাব মেটাবে। 
লালাবাবুর কাহিনী জানো তো? একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন লালাবাবু। একদিন জমিদারী পরিদর্শন করে পালকীতে চড়ে 
আসছেন এক গাঁয়ের পথ ধরে; তখন বিকালবেলা। এক ধোপার মেয়ে তার বাবাকে বলছে--“বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় 
আগুন দিতে হবে যে।' কথাটা লালাবাবুর অস্তঃকরণকে স্পর্শ করল। ভাবলেন, আমারও তো দিন শেষ হয়ে আসছে। কিছু করা 
তো হ'ল না। সংসারে আর না ফিরে ধর্মকার্ষে মন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। 

বুদ্ধদেব ছিলেন রাজার ছেলে। সংসার অনিত্য। শরীর জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন। তাই নিত্যবস্তুর সন্ধানে সংসারত্যাগ করে 
সাধনায় মন দিলেন। 

সনাতন গোস্বামীর নাম শুনেছ? 

কৃতি__আজ্জে শুনেছি। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__একজন গরীব বামুন খুব শিবভক্ত। নিত্য শিবের পূজা করে। আমরা যেমন ইষ্টভূতি করি, সেও গুরুর জন্য করে 
থাকে। কিন্তু সংসারে তার খুব অনটন-_ছেলেপুলেদের জন্য সময়মত অন্নসংস্থান করতে পারে না। শিবের কাছে প্রার্থনা 
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জানাল-_অভাব যেন দূর হয়ে যায়। শিব স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন-_নদীতীরে গিয়ে এক সাধুকে দেখবি, তার কাছে অভাবের 
কথা জানাবি, ভাল হবে। নির্দেশ পেয়ে নদীতীরে গিয়ে সেই সাধুকে (সনাতন গোস্বামী) দেখতে পেয়ে মনে ভাবে এবার তার 
কামনার পূরণ হবে। সাধুর ধ্যানভঙ্গ হতেই সব জানাল। সাধু বললেন-_-একটা.পরশমণি আছে, লোহাকে ছ্োয়ালেই লোহা 
সোনা হয়ে যাবে। জায়গা দেখিয়ে সেই সাধু বললেন-_ওইখানটা খুঁড়লেই পেয়ে যাবে। লোকটি ভাবল, এই সাধুর কাছে 
গরশমণিও তাহ'লে তুচ্ছ! কি এমন পেয়েছে যার দরুণ পরশমণি তুচ্ছ হয়ে আছে? তখন সেই বামুন এ সাধুর সামনে নতজানু 
হয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করল-_তোমার কাছে পরশমণির চাইতেও বেশি ধন আছে; সেই ধন আমায় দাও। 
তাই শুধু টাকাপয়সার অভাবই অভাব নয়। টাকাপয়সা অনেক থাকলেও অভাব থাকে। অভাবের লক্ষণই হচ্ছে চাওয়া। চাহিদা 
আছে, তাই বোঝা যাচ্ছে অভাব আছে। যার অভাব নাই, সে চায় না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/৫/৭৬ ইং ] 


শ্ৰীশ্রীবড়দা-_এই দুটোরই সুন্দর উপমা দেওয়া যায়। চালে খড় নেই, ঘরে চাল নেই, এমন একজন শিব ভক্ত রাতে স্বপ্ন দেখলেন 
বৃন্দাবনে একজন ভক্ত আছেন- নাম সনাতন। তার কাছে গেলে সব দুঃখ কষ্ট চলে যায়। অভাবমোচনের জন্য এ ব্যক্তি গেলেন 
বৃন্দাবনে। সনাতন তখন নাম করছিলেন। সব শুনে সনাতন বললেন- হ্যা, হ্যা। বালির নীচে রাখা আছে একটা পরশ পাথর। 
যাও, নিয়ে যাও। সব অভাব যাবে। তখন এ পাথর নিয়ে ব্রাহ্মণ ভাবে এমন মাণিক যাঁর কাছে তুচ্ছ, তার কাছে নিশ্চয় আরও 
বেশী কিছু আছে। (শ্রীশ্রীবড়দা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বিখ্যাত পংক্তিগুলি উল্লেখ করলেন) “যে ধনে হইয়া ধনী / মণিরে 
মাননা মণি / তাহারি খানিক; মাগি আমি নতশিরে /এত বলি নদীনীরে / ফেলিল মাণিক।” মাণিক জলে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণ 
দেখলেন, সনাতন একখানা বহির্বাস পরে, অথচ কি শান্ত! এ অভাবে পরিশ্রাস্ত মন পেল পরশ পাথর। তারপর একদম 

মালিককেই পেয়ে গেল। 
['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৭/৮/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


্রীশ্রীবড়দা__ভদ্র আলোচনা কর। 

বিজয় ভদ্র টাকার অভাব হলে চিন্তা করব কি ক'রে অভাব যাবে। 

ভদ্র ইষ্টের দিকে এগোব। 

্রীত্রীবড়দা- ইষ্ট মানে? 

ভদ্র-_ভগবান। 

্ীশ্রীবড়দা__ভগবান কে? ঠাকুরই ভগবান। 

ভদ্র-_কেমন করে অভাব যায় এই কথা জানাব। 

্রীত্রীবড়দা__তা” হ’লে ব্ৰহ্ম জিজ্ঞাসা কেন আসবে? দীপালি বল্‌- ব্ৰহ্মা জিজ্ঞাসা কেন? ভগবানকে ডাকে তো। শাস্তি কিছুতেই 
পাইনা। অর্চনা বল্‌। 
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অর্না-_কি করলে অভাবের হাত থেকে রক্ষা পাব, সেই চিত্ত করতে করতে ভগবানকে ডাকব। 
শ্রীশ্রীবড়দা__কেন? 
অর্চনা-_অভাব থাকলেই ভগবানকে ডাকে। 
্রীত্রীবড়দা__অভাব চিরতরে দুর করার বাসনা থেকে যিনি বিশ্বসংসার পূর্ণ করে রাখেন তার প্রতি মন যায়। তার দয়ায় সব 
হয়। তিনিই সব অভাববোধ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। ভগবানকে ধরে আনন্দ পায়, শাস্তি পায়, ভাল থাকে, তাই 
সে অভাব মেটাতে তাকে জানাতে ইচ্ছা করে। অভাব কিসে যাবে; চিন্তা করতে করতে ব্রন্মা কি তা জানার ইচ্ছা হয়। এখন 
তার শরণাগত হ'লে তিনি যা’ ব'লে দেন তাই ক'রে পায়। ব্রহ্মা কি? কে জানেন? তখনই ঠাকুর এসে পড়েন। আমরা 
সকলেই না পেলে অখুশী। কিন্তু এমন লোকও আছে, যার পেলে মোটেই আনন্দ হয় না। 

["যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/৫/৭৬ ইং] 


সং সং সং সং সং 


যার উপর বিষয়ের অতিত তাই ধৰ্ম্ম; যতক্ষণ তা’ জানা যায় নাই, ততক্ষণ বিষয়কে ঠিক-ঠিক 
জানা হয় নাই। 


ঝাকু__বিষয়টা যার উপর দাড়িয়ে আছে তা-ই তার ধর্ম। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_উদাহরণ দিয়ে বল। 

খকু__যেমন একটা বই; বইটা কিভাবে তৈরি, কি কাগজ দিয়ে তৈরি, সেই কাগজ কিভাবে তৈরি হয়, কি-কি জিনিস থাকে, 
সেইসব জিনিস কোথেকে পাওয়া যায়, ছাপা কোথায় হয়, কালি কিভাবে তৈরি হয়, কি-কি জিনিস দিয়ে কালি তৈরি হয়,__ 
এই সমস্ত বিস্তারিত জানলে বই-এর ধর্ম সম্বন্ধে বোধ হয়। 

শ্রীত্রীপিতদেব__বই-এর কাগজ-এর উপাদান কি-কি? সেই সামগ্রীগুলো কোথায় পাওয়া যায়__এমনি করে আমরা ভাবতে- 
ভাবতে ঈশ্বরে পৌছাই- যিনি সৃষ্টিকর্তা। এইভাবে ঠিক-ঠিক জানতে হলে সব জানতে হবে। জানতে-জানতে একেবারে 
গোড়ায় পৌছে যাই, যিনি সবকিছুর মূলে। [ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/৫/৭৬ ইং] 


সং সত সং সৎ সং 


যে-ভাব বিরন্দ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয়, তাই বিশ্বাস। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- বিশ্বাস এলে তার থেকে কেউ টলাতে পারে না। এ-রকম হামেশাই হ'য়ে থাকে। 

ধর, ঠাকুরের দীক্ষা নিয়ে কেউ বাড়ী গেল, কিছুদিন পর হয়ত কুলগুরু এসে উপস্থিত। অন্যত্র দীক্ষা নিয়েছে শুনে তিনি রেগে 
লাল। সে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করল। পুরুষোত্তমের দীক্ষা কিংবা সদ্গুরুর দীক্ষা নিলে গুরুত্যাগ হয় না। তা’ ছাড়া তার 
(কুলগুরুর) সম্পর্কিত যা’ করণীয় তা’ সে পালন তো করবেই, বরং আরো বেশি ক’রে করবে। কিন্তু তাতেও ফল হল না। 
কুলগুরু হয়তো অভিসম্পাত দিতে লাগলেন। তবুও দাদাটি অবিচল। শেষে কান্নাকাটি ক'রেও তার বিশ্বাস থেকে একচুলও 
সরাতে পারলেন না। একেই বলে বিশ্বাস। 
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কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_চোখের জল দুই কারণে পড়ে। বৃত্তি-প্রবৃত্তির ধাঙ্ধায় এবং পরমপিতার জন্য। ভক্ত 
কখনো নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য কাদে না। তার চোখে জল আসে পরমপিতার অফুরগ্ত দয়ার কথা স্মরণ ক'রে। নিজের 
জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির ধাদ্ধায় কাদলে মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই অন্যেও অনুপ্রেরণা পায় না। পৌরাণিক যুগের ধ্রুব, 
গ্রহা্দ এবং এতিহাসিক যুগের রামপ্রসাদ, যবন হরিদাস, রাপ, সনাতন প্রমুখগণের জীবনের ঘটনা লক্ষ্য ক'রে আমাদের চোখে 
জল আসে। এর মধ্য-দিয়ে সকলে প্রশান্তি অনুভব করি। ভক্ত নিজের দুঃখ-কষ্টকে দুঃখ-কষ্টই মনে করে না। সে ইট্ট-চিন্তায় 
ভরপুর থাকে। সে জানে যে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্যই তার জীবন। 
সুধীরদা (সমাজদার) পাশে বসেছিলেন। বললেন-_অনেক লোক আছে, যারা বলে আমরা ঠাকুরকে মানি, বড়দাকে মানি, 
আর কাউকে মানি না। | 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_যারা ঠাকুরকে মানে অথচ ঠাকুরের কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই তারা আসলে ঠাকুরকেই মানে না। ঠাকুরকে 
মানলে তিনি যাদের দিয়ে কাজ করান, তাদের প্রতিও টান ও ভালবাসা থাকেই। কিন্তু ঠাকুরকে মানি, আর কাউকে মানি 
না, এ-রকম কথা আত্মকেন্দ্রিক লোকেই ব'লে থাকে। কারণ, ইঞ্টকে নিয়েই তো সব = 

"You are for the Lord, 

not for others, 
you are for the Lord 
and so for others." 


সম্মুখে টাঙানো এই বাণীটির দিকে নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_ প্রথমেই ইষ্ট, তাকে নিয়েই সব-কিছু। আগে তার 


হয়ে যেতে হয়। তার না হলে অন্যের হওয়া যায় না। [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং₹-১৫/১০/৭৩ ইং ] 
+ * + * 

বিশ্বাস না থাকলে দশন হবে কি করে? 

সতীশদা- দেখেই তো বিশ্বাস হয়। | 


্রীশ্রীবড়দা-__সুধীর আলোচনা করুক। (সুধীরদা চুপ করে আছেন) 
মনি রায়-_বিশ্বাস হল ভাবের দৃঢ়তা । ইষ্ট-নির্দেশ নিবিষ্টভাবে পালন করলে অনুভূতি হবে। 
সতীশদা- দর্শন হবে কি করে? 
মনি রায়- ইঞ্টনেশায় চলতে চলতে বিশ্বাস আসে । আগেও অনেক দর্শন ঘটত, মনে হ'তো অলৌকিকভাবে এসেছে। যুক্তি 
তর্কের ওপর যে দর্শন, তা এলোমেলো; বিশ্বাসের উপর দর্শন অটুট। 
্রীত্রীবড়দা-_অর্জুন শ্রীকৃষ্কে জানতেন আত্মীয়, সখা, বন্ধু হিসাবে। কিন্তু অসাধারণ ভাব-এ বিশ্বাস ক'রতে ক'রতে শেষে 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শন পেলেন। 
ননীদা-__বিশ্বাসের গভীরতার কথা আছে সেজন্য। 
্রীত্রীবড়দা-_তিনি যে নারায়ণ। এ বিশ্বাসটা আছে; ক'রতে-ক'রতে এটা বুঝেছে। শেষে, চলতে-চলতে পাকা হ'য়ে গেলে 
দর্শন হয়। 

[যামিণীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/৪/৭৪ ইং ] 
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কম্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে; যেমনতর বিশ্বাস, কন্মও তেমনতর হয় 


রাণী মুখার্জী-_মাট্টার মশায় বলেছেন, ভালোভাবে পড়লে পাশ করবে। মাষ্টার মশায়ের কথা শুনলে-_আমি এ মত পড়াশুনা 
করব। 
শ্রীত্রীবড়দা-_শিক্ষক বললেন, এই প্রশ্নগুলো পড়বেই, পরীক্ষায় আসবে। কিন্তু তুই বিশ্বাস করতে পারলি না। তাই পড়লি 
না। ফলে ফলও তেমনতর ভাল পেলিনা। যদি বিশ্বাস করতিস, তবে ঠিক গড়তিস। কর্ম বিশ্বাসকে অনুসরণ করে কেমন 
করে? বিশ্বাস করলাম- মাস্টার মশাই ঠিক বলেছেন। তাই কর্মও তার নির্দেশ অনুযায়ী করলাম। যেমনতর বিশ্বাস করলাম, 
কর্মও তেমনতরই করলাম। 

["যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৪/৯/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


গভীর বিশ্বাসে সবই হ'তে পারে। বিশ্বাস কর,__ সাবধান, অহঙ্কার, অধৈয্য ও বিরক্তি না আসে 
যা’ চাও তাই হবে। 


সতীশ- এখানে বিশ্বাস বলতে জাগতিক কর্ম যা করি, সে বিশ্বাস নয়; এখানে বিশ্বাস হ’লো সৎ-এ-_তা’তে সবই হস্তে 
পারে। 
শ্যামাপদ মুখার্জী--গভীর বিশ্বাসে যা’ হয় তা’ হবে। 
অজিতদা__আমার অধৈর্য্য হ’লো না, অহংকারও হ’লো না। 
বসাওনদা-_গাঁজার ব্যবসা করে- জেল খাটে__আবার করে, শেষে লাখ-পতি হয়। 
্রত্রীবড়দা__গভীর বিশ্বাস থাকলে, গভীর অনুরাগ থাকবে। গভীর বিশ্বাস থাকলে তার কতকগুলো লক্ষণ থাকবে সেটা 
হলো টান, অনুরাগ। যেমন- বিল্বমঙ্গলও মনে করত, চিস্তামনি আমাকে খুব ভালোবাসে; উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে মড়া ধরে 
মনে করছে, চিত্তামনি কাঠ পাঠিয়েছে, সাপ ধরেছে__মনে করছে, দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে। 
পরমেশ্বর চিত্তামনি-ই তার উদ্ধার-কর্তা হ'য়ে গেল__ তা’কেই গুরু মনে করল। 
্রীত্রীবড়দা- চিন্তামণিকে বিশ্বাস করতো । তার কথায় ঈশ্বরে মন গেল। ঈশ্বর প্রেমও গজালো। তখন তার পরমপ্রাপ্তি ঘটলো। 
কিন্তু সাধনার পথে অহঙ্কার যদি আসে, তাহলে অগ্রসর হওয়া যায় না। অহংকার পেছনে টেনে রাখে । আবার, অধৈর্য এবং 
বিরক্তি এলেও করা থেমে যায়। তখন সামনে না এগিয়ে পেছনে পিছলে পড়তে থাকে। 

[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/৪/৭৪ইং] 


১৯৬ 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
বিশ্বাসই বিভার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস, জড়, অবসাদ, সঙ্গীণর্তা এনে দেয়। 


্রীশ্রীপিতৃদেব দীপ সিংকে আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 

দীপ সিংকে ইতত্ততঃ করতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব সূত্র ধরিয়ে দিলেন-_বিশ্বাস হলে কী হয়? 

দীপ সিং-_ছড়িয়ে পড়ে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_কী ছড়িয়ে পড়ে? 

দীপ সিং নাম ছড়িয়ে পড়ে। 

্রীত্রীপিতৃদেব- বিশ্বাসী হলে লেকে তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ইষ্টের প্রতি বিশ্বাস থাকলে সবাইকে ভালবাসবে, আপন 
করে ভাববে । আর চৈতন্য মানে কী? 

দীপ সিং_ জ্ঞান। 

্ীত্রীপিতৃদেক__উদাহরণ দাও- বিশ্বাসে কী হয়? তোমার বন্ধু তোমাকে বিশ্বাস করে ঘর ছেড়ে গেল। ঘরে আলমারি আছে 
টাকাপয়সা, গয়নাগীটি আছে। বন্ধু এসে দেখল যা ছিল সব ঠিক আছে। তুমি বিশ্বাসীর কাজ করলে। তখন তোমার সাথে 
সম্পর্ক আরও গাঢ় হল। তোমার নামে কেউ নিন্দা করলে সেই বন্ধুই চেপে ধরবে। বিশ্বাসী হলে পরে মানুষ তাকে ভালবাসে। 
ঠাকুরের উপর বিশ্বাস হলে পর বেশি জ্ঞান হবে। 

আর যদি বন্ধুর কাছে তুমি অবিশ্বাসী হতে বন্ধু বাড়ি ফিরে এসে যদি দেখত টাকাপয়সা, গয়নারগাটি উধাও । তখন কী হবে? 
দ্রাপ সিং__আমাকে কেউ ভালবাসবে না। . 

্রীত্রীপিতৃদেব_ সবাই জানবে দীপ সিংই তো বাড়িতে ছিল- সে ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। তখন থেকে সবাই তোমাকে 
অবিশ্বাস করতে থাকবে। তুমি ভালবাসাও পাবে না। আগে যারা বিশ্বাস করত এখন তারা বিশ্বাস করছে না। তুমিও তাদের 
ভালবাসা পাচ্ছ না। তোমার সাথে মেলামেশা কমিয়ে দিচ্ছে। তুমিও সবার সাথে মিশতে পারবে না। মন সংকীর্ণ বা ছোট 


হয়ে যাবে। 
[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/।তাং-৪/৬/৭৬ ইং ] 


নিত্যগোপালদা-_বিশ্বীস থেকে ০%798175101.ও চৈতন্য কেমন ক'রে এনে দেয়? 

্রীত্রীবড়দা-_-ভাল করে বাণী পড়লে বোঝা যাবে বিশ্বাসে জানা আছে। 

প্রণবদা (নিত্যগোপালকে)_ধর, তুমি অঙ্ক শিখতে চাও, বিশ্বাস ক'রে কারও কাছে শিখতে গেলে। শেষে অঙ্ক সম্বন্ধে তোমার 

জ্ঞান হ'ল- সেই সঙ্গে চেতনাও এল। 

্রীত্রীবড়দা__অবিশ্বাস করলে করাও হবে না, অভিজ্ঞতাও হবে না। অভিজ্ঞতা মানে জ্ঞান। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। আমার 

কি চাহিদা সে সম্বন্ধে যদি সচেতন না থাকি তবে আগের যা জানা তার থেকে বিস্তৃতি আসে না। যে চাহিদা বা প্রাপ্তিতে অন্য 

কোন চাহিদা থাকে না সব কিছুর মূল সেই ইস্টে যদি বিশ্বাস থাকে-_তবে কি না হয়! মানুষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়তে-বাড়তে 

চলছে__এমনি চলতে-চলতে তার ইষ্ট চাওয়া মুখ্য হয়ে 'ওঠে__যা” পেলে পরে আর কোন ক্ষুধা থাকে না। কথা হ’লো চাহিদা 

কি__ জ্ঞান চেতনাও এঁ প্রকার সাড়াপ্রবণ (590511$০) হ'য়ে উঠবে। ঈ 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/১২/৭১ ইং] 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
বিশ্বাস যুক্তিতকের্র পার, যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তিতকর্ততোমার সমথন ক'রবেই ক'রবে। 


গুরুকিংকরদা-_একজন ২-টার সময় আসার কথা। -_এলেন ৮টার সময়...... 
শ্রীত্রীবড়দা__হয়'ত এমন হ'তে পারে যে, ভীষণ বিপদে পড়ে আসতে পারেনি__ চিনির কির বায়ার 
যা একমাত্র পথ-_- নিজের দোষকেই দেখা। কে এলো, না এলো, ওসব দেখিনা । আমার সামনে কেউ বিপদে পড়লে, আমি 
অর্থ, বাক্‌ বা শক্তি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা রি। 

যা’কে বিশ্বাস করব যুক্তি-তর্কও তা'কেই সমর্থন করবে, তাকেই কার্য্যকরী ক'রে তুলবার চেষ্টা করবে। একজন টাকা নিছিল, 
অনেক দিন বাদে এসে টাকা দিচ্ছে, আমার মোটেই মনে নেই-_ একদম ভুলে গিয়েছি। সে বলল, টাকা নেন। আমার থেকে 
উদারতা তার অনেক বেশী। বললাম নিছিলে নাকি? ব'লল-_ হ্যা। কত টাকা? ব*'লল-_ ৩০০০ টাকা। ৪/৫ বছর 
আগেকার কথা। ছিল, দিয়ে দিয়েছি। 

ননীপ্দা-_উদারতা কারো কম নয়; কারণ যিনি দিয়েছেন, তিনি কোন প্রত্যাশা রেখে দেননি। 
শরীশ্রীবড়দা-_যাদের কথায়-কাজে মিল আছে__ তারা ঠকেও না, ঠেকেও না। 

বসস্ত ডাক্তারের বাড়ীর গায়ে আশু চৌধুরীর বাড়ী সাইকেল আছে তাদের । কাউকে মোটেই দেয় না। অনেক বলার পর 
আমাকে দিল। সকালে নিয়ে, বিকালে দেবার কথা । আমি সকালে পাবনা থেকে ফিরে এসেই-_ মুছে চক্চকে করে দিলাম। 
আমি ঠাকুরকে খুব ভালবাসি-_ মুখে এই-ই কেবল বলে;__ ঠাকুর আমাকে কতখানি ভালবাসেন তা’ বলতে চায় না। 
__ তাদের যাজন কেউ শুনতে চায় না। 

ননী'দা-_-আজকাল অনেকে বলে-__ আগে যুক্তি-তর্ক ক'রে পার হ'য়ে গেলে পরে বিশ্বাস। 


শ্রত্রীবড়দা-_সে রকম একটা (5০7/ আছে; এখানে এটা খাঁটি জিনিস-_ আগে বিশ্বাস। 
[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৯/৪/৭৪ ইং] 


সর সৎ সঃ সং সং 


তুমি যেমনতর বিশ্বাস ক'রবে। যুক্তিতকর্ তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে। 


সৎ সং সৎ সৎ সং 


ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তিতকর্ বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস 
তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম। 

্রীশ্রীবড়দা-__ভাব মানে কি? 

সতীশদা- চিস্তা। ‘ভূ’ ধাতু থেকে ভাব; ভূ মানে হওয়া। 


প্রীশ্রীবড়দা-_ভাব যত পাতলা মানে ভক্তি তত পাতলা। 
সতীশদা-_লোভ এল-_একটা লোভের ভাব। 


১৯৯৮ 
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প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


্ীশ্রীবড়দা-_ওটাকে দমন করার চেষ্টা প্রত্যেকেই করে। ঠাকুরের কথা শুনে ভক্তির ভাব সৃষ্টি হ'ল। তাকে দর্শন করলাম। 
ইষ্ট দেবতা বলে গ্রহণ করলাম। নিদেশবাহী হয়ে চলতে লাগলাম। ভক্তি ভাব প্রবল হয়ে উঠলো। করা আরও তীব্রতর 
হ'ল। তার জন্য মন ছটফট করে। ব্যাকুল হয়। যত ভাবের তীব্রতা বাড়লো, তত তাঁর উপরে বিশ্বাসও বাড়লো। আবার 
এই ভাবের খাঁকতি আছে, কোন রকমে করতে-করতে চলছে। তারও একটা ভাব আছে। সেটা কিন্তু পাতলা। 
['যামিনীকাস্ত রায়টোধুরীর দিনলিপি/তাং-২০/৪/৭৪ ইং] 


বিশ্বাস বুদ্ধির গার বাহিরে; বিশ্বাস-অনুযায়ী বুদ্ধি হয় বুদ্ধিতে হাঁ-না আছে, সংশয় আছে; বিশ্বাসে 
হাঁ-না নেই, সংশয় নেই। 


দীপালি কর আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করল। পরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন--বিশ্বাস কা*কে 
বলে? 
যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস। 
্রীত্রীপিতদেব__তারপরে কি আছে? 
“বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়”। 
্রীত্রীপিতৃদেব__“বিশ্বীস বুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে”__বললি না তো? 
দীপালি-__বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাসকে মাপা যায় না। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_সেটা কি রকম? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দে। উপমা দে। সকলেই উদাহরণ চায়। 
দীপালি বলছে না দেখে প্রতিভাকে (প্রধান) বলতে বললেন। 
প্রতিভা- বিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। আমার যদি বিশ্বাস থাকে তবে কাজ হবেই। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__যেমন, আমার ছেলের খুব অসুখ করেছে। ডাক্তার চিকিৎসা করে কিছু করতে পারছে না। তখন সকালে 
উঠে ঠাকুরের চরণামৃত দিয়ে দিলাম। তাতে সেরে গেল। আমার বিশ্বাস আছে ঠাকুরের প্রতি, তাই সেরে গেল। সৎসঙ্গে 
এমন বহু ঘটনা ঘটে গেছে। পায়ে ঘা হয়েছে__কলকাতা হাসপাতালে নিয়ে গেল, কিন্তু ভাল হয় না। ঠাকুরকে ডাকতে 
থাকে। ঠাকুর ছাড়া গতি নাই। সকালে উঠে দেখল ঘা-টা %8119) হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের দয়ায় ভাল হয়ে গেল। এটা বুদ্ধি 
দিয়ে বোঝা যায় না। বিশ্বাস তখন বার-বার সেবা করে, বুদ্ধি যোগান দেয়। মনে হয়-_ঠাকুর আছেন।__তারপর কি? 
প্রতিভা__“বুদ্ধিতে হা-না আছে, সংশয় আছে; বিশ্বাসে হী-না নেই, সংশয় নেই।” 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, কোন বিরুদ্ধ ভাব বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রাস্তে/ তাং-১৯/১১/৭৯ ইং ] 


১৯৯ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গঃ সত্যানুসরণ 
যার বিশ্বাস যত কম সে তত undeveloped (কীচা), বুদ্ধি তত কম তীয় । 


্রীত্রীপিতৃদেব ধৃতিবল্লভকে বাণীটি আলোচনা করতে বললেন। 

ধৃতিবল্লভ-_যার বিশ্বাস যত কম সে তত undeveloped, মানে সে কাচা এবং তার বুদ্ধিও কম তীক্ষ। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব- বিশ্বাস কাকে বলে? 

ধৃতিবল্লভ-_যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তা-ই বিশ্বাস। 
্রত্রীপিতৃদেব- বিশ্বাস না হ'লে কী হয়? 

ধৃতিবল্লভ-_সে তত undeveloped 

্ীত্রীপিতদেব__সে তত 00০৮1090 হ'লে সে কাজে অপটু হবে, তার সফল হওয়া শক্ত। সেজন্য বিশ্বাস মন্ত বড় সম্পদ 
বিশ্বাস হলে বুদ্ধিও বেরিয়ে যায়, সেরকম যুক্তি সে পেয়ে যায়। সে সব কাজে সফল হয়। যার বিশ্বাস কম সে মন দিতে 
পারে না, যে কাজই করুক না কেন। মন ঠিক করে কাজে লাগার উপায় হচ্ছে নাম করা। মন স্থির করে করলে পাচ ঘণ্টার 
কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায়। সাইকেলে চড়ে বাইরে থেকে এলে, ধুলোবালি ঝেড়ে রাখছ, মন স্থির ক'রে যদি না কর বহু 
সময় লেগে যাবে। কথা বুঝতে পারছ? (ধৃতিবল্পভের উদ্দেশ্যে) 

ধৃতিবল্লভ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। 

্রীত্রীপিতৃদেব__তোমায় ঠাকুরবাড়ী আসতে দেখে যদি কেউ বলে ঠাকুরবাড়ী যাচ্ছ কিজন্য? ছোটবেলা থেকে ধর্ম-ধর্ম ক'রে 
মাথাটি একেবারে খেয়ে ফেলবে নাকি?__তখন কী বলবে? রোমগোপাল ও ধৃতিবল্লভ-এর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করলেন) 
ওরা উভয়ে নিরুত্তর থাকায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_তখন বলবে, আপনি কী বলছেন- আপনার কথা বুঝতে পারছি না। 
ধর্ম আচরণে মাথা ভাল থাকে, শরীর ভাল থাকে। “বাচাবাড়ার মর্ম যা'/ঠিকই জেনো ধৰ্ম্ম তা”।” 

নিঃস্বার্থ সেবা দিতে হয়। বেঁচে থাকা তোমারও দরকার, আমারও দরকার। নিঃস্বার্থ সেবা দিলে মন প্রসারিত হয়, আনন্দ 
পাওয়া যায়, পরমপিতার দয়া অনুভব করা যায়। এমন কোন কাজ করতে হয় না যাতে অন্যের অসুবিধা হয়, দুঃখ-কষ্ট, 
অশান্তি হয়। তুমি কি অপরকে কষ্ট দাও? 

ধৃতিবন্রভ-_আজ্জে না। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__সেটাই চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুর যাতে খুশি হন তা-ই করতে হবে। তার অনুশাসনবাদ মেনে চলতে হবে। 
বাজারে গিয়ে পেঁয়াজের বড়া খেয়ে আস নাকি? (ধৃতিবল্পভ, সঞ্জয় সিং ও গৌর দাসকে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন) 
সকলেই একবাক্যে জানাল__আজ্ঞে না। 

অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন- সপ্রয়, নামে কী হয়? 

সঞ্জয়কে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- নামে তীক্ষ হয়, মানে ধারাল হয়। ছুরিতে ধার থাকলে যেমন বেশী কাটে, 
তেমনি নাম বেশী করলে বুদ্ধি তীক্ষ হবে। ধ্যানে স্থির করে, মন দেওয়ার ক্ষমতা হয়। রোজ পাঁচ মিনিটের জন্য যদি ঠাকুরের 
দিকে মন দেওয়া অভ্যাস করা যায় তাহ*লেও অসম্ভব কাজ হয়। এমনি করতে করতে মন দেওয়া অভ্যাস হয়ে যাবে। মনকে 
এক জায়গায় রাখা অভ্যাস করতে পারব। তখন এক ঘণ্টার কাজ পাঁচ মিনিটে হয়। এসবে তো বাঁচাবাড়ার পক্ষেই সুবিধা 
হবে। রোজ অন্তত পাঁচ মিনিট ঠাকুরের নাম করব, ঠাকুরের চিন্তা করব। মন ছিটায়ে আছে, তাই হয়ত কোন বিষয় ঠিকমত 
বুঝতে পারছ না। মনকে যেই গুটায়ে নিয়ে এক জায়গায় করে ফেললে অমনি তাড়াতাড়ি বোঝা যাবে কী-হচ্ছে, না-হচ্ছে। 
তাই নাম অভ্যাস করলে পরীক্ষা পাশেরও সুবিধা। 

নামের সময় টিলা হয়ে বসতে হয়, টান-টান হয়ে নয়। চোখ খুলে বা বন্ধ ক'রে করতে পার, তবে খুলে রাখলে সামনে 
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যা’ যা’ থাকে সবদিকেই চোখ যায়__যেমন, ঝুড়িদি আসছে (শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী ভোগের ঘর থেকে পার্লারের দিকে 
আসছেন, তাকে নির্দেশ ক'রে বললেন), কুকুরটা যাচ্ছে। মন তখন সরে যায়। সেইজন্য চোখ বন্ধ রাখার কথা বললাম। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৮/৮/৭৭ ইং ] 


সং সং % x Ee 


তুমি পণ্ডিত হ'তে পার, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও, তবে ডুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা 
ভাষাবাহী বলদের মত নিশ্চয় । 


ডাঃ অন্নদা (হালদার)__যদি নিষ্ঠা না থাকে, তবে বলা হয় যা’, তা’ চরিত্রে ফোটেনা। যেমন হজরত রসুলের সন্দেশ খাওয়া 
আর তীর উপদেশ। 
সতীশ-_-উদাহরণ ঠিক হ'ল না, বিশ্বাসী কথাটা আছে, ০৪216-টা খাটছে না। 
শ্রীশ্রীবড়দা__সেই ০%8171016-টা ও চাচ্ছে। | 
ডাঃ হালদার-_মনে আসছে না। ্‌ 
্রীশ্রীবড়দা__এক গ্রামে একজন মহাপণ্ডিত এসেছেন। তিনি ভাগবতের কথা বলেন। এ গ্রামের মাঝে একটা শ্রোতস্বতী নদীর 
এপারে ওপারে এক গোয়ালিনী দুধ যোগান দিত। সেই গোয়ালিনী খুব মন দিয়ে ভাগবত পাঠ শুনত। একদিন কথক বলছেন 
ঈশ্বরের প্রতি যদি ভক্তি থাকে তবে হেঁটেই নদী পার হওয়া যায়। গোয়ালিনী দেখল এত কষ্ট ক'রে লাভ কি? ভগবানের 
নাম করেই পার হওয়া যায়। সে এভাবেই পার হত। একদিন পণ্ডিত নদীর ওপারে যাবেন। গোয়ালিনী বলল-_চলেন, পার 
হই। মেয়েটি পার হ’ল। কিন্তু পণ্ডিত আর জলেই নামতে পারল না। নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ থাকলে সবই হতে পারে। 
তার ভিতর দিয়ে বিশ্বাস আসে। আমি ভাগবত পাঠ করেই চলি, তাতে কি হবে? আসল পথ হ’ল এ গোয়ালিনীর মত 
অকপট বিশ্বাস। 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৯/৪/৭৪ ইং]. 


যার পাকা বিশ্বাস নেই, তার অনুভূতি নেই; আর, যার অনুভূতি নেই, সে আবার পণ্ডিত কিসের? 


্রীত্রীপিতৃদেব__দর্শনের আগেও অনুভূতি আছে, পরেও অনুভূতি আছে। অনুভূতিরও শেষ নেই, দর্শনেরও শেষ নেই। একটা 
খুঁটি সম্বন্ধে আমার অনুভূতি আছে, গিয়ে দেখলাম খুঁটিই। মানুষ সম্বন্ধে একটা বোধ আছে, পরে দেখলাম এটা একটা কলাগাছ, 
মানুষ নয়। যা’ মোটেই দেখনি, শোননি, তাকে চিনবে কেমন ক'রে, বিশ্বাসই বা হবে কিসে? 


দস্যু রত্বাকরের কথা উঠল। 
জনৈক দাদা-__আমরা জানি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে রত্বাকরের সাক্ষাতের ফলেই রত্বাকর পরবর্তীকালে মহামুনি বাল্মীকি হলেন। 
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দস্যু রত্বাকরের সৎ-ভাবের অনুভূতি ছিল না, কিন্তু ষির দর্শনে তার সঙ্গ পেয়ে জ্ঞানচক্ষুর উদ্মোষ হ'ল, প্রকৃত বোধ জাগল। 
এক্ষেত্রে তো বোঝা যাচ্ছে আগে দর্শন বা সঙ্গলাভ, পরে বোধশক্তি বা অনুভূতির প্রকাশ। 
ীত্রীপিতৃদেব__রত্বাকর যদি পাষণ্ডই হতো তাহ'লে পিতা, পুত্র, পডরীকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে কেন যে, তারা তার পাপের 
ভাগী হবে কি না? তাহ'লে এখানেই খধিকে শেষ ক'রে ফেলত। 

অর্জনের কথা উঠল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিলেন। অর্জুনের বিশ্বরাপ দর্শন হ'ল; এ থেকে তার বোধির পরিবর্তন 
ঘটলো-_অর্জূন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_দেখে কে? তার ইষ্টের) সঙ্গে যুক্ত না থাকলে দেখাই হয় না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত ছিলেন ব'লেই 
বিশ্বরূপ দেখার সুযোগ হ'ল। অর্জুন যে ভাবভূমির উপর থাকতেন তার জন্যই তার বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব হয়েছিল। 
তবে বিশ্বরূপ-দর্শনের ফলে অর্জুনের যে অনুভূতি হয়েছিল__তা” তো ঠিকই। মহাপুরুষের দর্শনের ফলে, সঙ্গলাভের ফলে 


কত-কত মানুষের কত পরিবর্তন হয়। 
সার্বভৌম পণ্ডিত, চারিদিকেই তীর কত নাম__কত বড় পণ্ডিত! তারপর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ হ'ল। ভক্তিমার্গে চলে এলেন। 
রত্বাকরেরও তাই হয়েছিল। 


তাহ'লে ব্যাপারটা কী হ’ল? ব্যাপারটা হ’ল এই-__অনুভূতি, দর্শন, জ্ঞান সব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 

প্রশ্ন বিশ্বীসও কি এর সাথে থাকে? 

্ীশ্রীপিতদেব- হ্যা, সবই জড়িত থাকে। বিশ্বাস সবার মধ্যেই আছে। আবার হ’তে-হ’তে বিশ্বাস গাঢ় হয়। 

বঙ্কিমদা মেগুল)-_ ঠাকুরের বাণীর ব্যাখ্যা থেকে মনে হচ্ছে, ভাব বা অনুভূতি থেকে বিশ্বাস আসে। এই ভাব বলতে কী 
বুঝব? 

্রীশ্রীপিতৃদেব___'ভূ*-ধাতু থেকে ‘ভাব’ এসেছে। ‘ভূ’ মানে হওয়া । ভাব হয়েছে মানে সে-রকম (যে ভাবের কথা বলা হচ্ছে) 
হয়েছে। 

বালক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের একটা অনুভূতি আছে। নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অনেকেই বলতে চায়__বাবা আমার বাড়ীতে 
এসো। আগে থেকে তো একটা ভাব আছেই। তা” থেকেই এ অভিনয় দেখে সে-ভাব প্রকাশিত হয়। এ কৃষ্ণযাত্রার ছেলেকে 
নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে চায়। তার মানে শ্রীকৃষ্ণের ভাব পূর্ব থেকেই যা’ আছে তা’ এ অভিনয় দেখে ফুটে উঠেছে। 
জগাই-মাধাই ছিল-_অনাচার, ব্যভিচার কত করত, পরে সব ছেড়ে দিল। কিন্তু পূর্ব থেকেই একটা ভাব থাকা চাই। তাদের 
সে-ভাব ছিল। সকলের মধ্যেই সে-ভাব আছে তার মত ক'রে। পরমপুরুষের সঙ্গ ক'রলে সে-ভাব প্রগাঢ় হয়-_পরিস্ফুট 
হয়। সেজন্য পরমপুরুষের দর্শন করলে, সাধুসঙ্গ করলে উপকার হয়ই। চোর, ডাকাত যেই হোক না কেন__তারই উপকার 
হয়। 

যেখানে ভাব আছে সেখানে তার মধ্যে একটা হওয়া আছেই। হওয়া না থাকলে ভাব হয় কী ক'রে? তবে এ যে বললাম__ 
পরিবর্তন হওয়ার কথা___তা-ও হয়, একটা 901101০ (স্তর) পর্য্যত্ত পরিবর্তন হয়। 

তাই সকলের মধ্যেই ভাব আছে-_হওয়ার যে 5011 তা” আছেই। কিন্তু পরিবর্তন প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 


হয়। 
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যার অনুভূতি যতটা, তার দশন, জ্ঞান ততটা; আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃ়্তা। 


প্রশ্ন করলেন সতীশদা (পাল)-_অনুভূতি, দর্শন ও জ্ঞান-_এ তিনটার কোন্টা আগে, কোন্টা পরে? 

মনন্দনদা-_ প্রথমে বিশ্বাস, বিশ্বাস হ'লে সে'মত করব, করার ফলে দর্শন, দর্শন হ'লে জ্ঞান আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা । 

সুধীরদা (রায়চৌধুরী)__-আমার মনে হয় দর্শন আগে, পরে বিশ্বাস। 

রামনন্দনদা__কী ক'রে? 

সুধীরদা-_আমার নিজের কথা ধ'রেই বলছি। আমি তখন দীক্ষা নিইনি। একদিন সৎসঙ্গে (শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণকীর্তন অনুষ্ঠানে) 

গেলাম। জোর কীর্তন চলল। কীর্তনের পর বসে আছি আমার নিজের কাজের জন্য। কিন্ত আমার মনে বিস্ময় জাগল__ 

মানুষ ঠাকুরের কীর্তন-মাধূর্য্যে এমন সিক্ত হ'তে পারে! তাদের (বীর্তনে অংশগ্রহণকারীদের) চোখে-মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি 

দেখতে পেলাম। আগে আমি ঠাকুরের নামে যে-সব কুৎসা শুনেছিলাম তা দূর হ*ল-_মনে হ'ল ওসব মিথ্যা। আমি দীক্ষা 

নিতে চাইলাম। পরে দীক্ষাও হয়। সৎসঙ্গে যোগদানের পূর্বে আমার মনের মধ্যে ঠাকুরের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবই ছিল। 

সতীশদা__আগে আপনার দর্শন হ'ল, না আগে আপনার এ-বিষয়ে অনুভূতি এল? 
সুধীরদা__আগে আমার দর্শন হ'ল। কীর্তন দেখলাম, তারপর অনুভূতি এল; ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, পরে বিশ্বাস 
এল। 

সতীশদা__আগে আপনার অনুভূতি ছিল না, আগে আপনার দর্শন হ'ল-_মজাপনি বলছেন। কিন্তু আপনার এ বিষয়ে কোন 

অনুভূতি ছিল না বুঝব কেমন ক'রে? 

রামনন্দনদা সসুধীরদাকে)_ছ*মাস যাজনে আপনার মনের ভাব এমন হয়েছিল যার জন্য আপনি সৎসঙ্গে উপস্থিত হলেন। 
এটুকু অনুভূতি না হ’লে আপনি সৎসঙ্গে আসবেন কেন? 

সুধীরদা-_আমি ঠাকুরের কথা শুনব এ উদ্দেশ্যে সৎসঙ্গে যাইনি। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল__আমার তখন একটা library 
(গ্রন্থাগার) গ'ড়ে তোলার ইচ্ছা। সৎসঙ্গে এসে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, আমার কথা বলব__এজন্যই আমি এসেছিলাম। 
আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি সৎসঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। 

সুধীরদার কথার সূত্র ধ'রে আলোচনা চলতে লাগল। সুধীরদা আবার বললেন__-আগে আমার মনে হতো সব মানুষই মরা। 
মরা মানুষরাই হাঁটছে, ফিরছে। যা’ দেখছি সবই মরা__এ-রকম ভাব। 

সুধীরদার আলোচনা উপস্থিত দাদাদের ভেতর হাসির উদ্রেক করল শ্রীশ্রীপিতৃদেব সুধীরদার উদাহরণ প্রসঙ্গে বললেন__ 
ওটা উদাহরণই হয়নি। ওটা একটা গল্প। ওই কথার মধ্যেই ০০780100101 (বিরোধ) আছে। মরা সম্বন্ধে একটা অনুভূতি 


রয়েছে; তা’ না হ'লে মরা দেখবে কেমন করে? 
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যদি বিশ্বাস না কর, তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার, এ দেখা ও অনুভব 
করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। 


বাণীটির আক্ষরিক অর্থ বুঝতে কারও কোন অসুবিধা নাই দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_-পরমপিতার দয়ায় আমাদের ভেতর 
বিশ্বাস ব'লে একটা বস্তু আছেই। আমাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস আছে। (একটু থেমে) তাহ'লে “আমি এটা বিশ্বাস করি না’ 
এ-কথার অর্থ কী? 

সতীশদা (পাল)__এটায় না থেকে অন্যটায় বিশ্বাস আছে। 

্ীতরীপিতদেব-_ হা।আমরা ধ'রে নিলাম বিশ্বাস আছেই। কিন্তু কেন? এই বিশ্বাস থাকার উদ্দেশ্য কী? (0011 (উপযোগিতা) 
কী? পরমপিতা কেন তা’ আমাদের ভেতর দিয়ে রেখেছেন? 

রামনন্দনদা (প্রসাদ)__বিশ্বাস না থাকলে জীবনই থাকত না। 

্রীশ্রীপিতদেব__সে তো ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের ওটা তো উত্তর হ'ল না। আসল ব্যাপার হচ্ছে তিনি বিশ্বাস দিয়ে রেখেছেন 
তাকে (পরমপিতাকে) উপভোগ করার জন্য। আবার অষ্টপাশ দিয়ে তিনি আমাদের চোখ বেঁধে রেখেছেন। কিন্তু তাকে যে 
আমাদের চাই-ই। তাকে যে উপভোগ করতে হবেই। ওই যে গতকাল বলা হ’ল-_কত-কত বার আমরা ঘুরে-ঘুরে আসি। 
গুরুকিহ্করদা-_-পুরুষোত্তমকে পেলে এক জনমেই সব হয়ে যায়। 

্রীত্রীপিতিদেব__শুধু পেলেই হবে না। ঠাকুর বার বার বলেছেন__লক্ষ জনম ধ'রে তীর গাড়ু-গামছা বইলেও কিছু হবে 
না, যদি তিনি যা’ যা’ বলেন তা’ তা’ না করি। 

রামনন্দনদা-_পরমপিতাকে উপভোগ করব কেমন করে? 

্রীত্রীপিতৃদে__পরমপিতা পরম সুখভোগের বস্তু। যখন তাকে উপভোগ করার মধ্যে থাকি তখন ওইটাই prominent (মুখ্য) 
হয়, আর সব আলুনি লাগে। অনেকেই স্ট্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করে, কিন্তু পরমপিতার উপর গভীর টান। সব করে সে 
এ পরমণিতার সেবার উদ্দেশ্যে। সে মনে করে, আমি তীর দীন সেবক। সে মনে করে দুনিয়ার সবাই এরকম, সংসার করতে 
হয় করতে হবে, দায়িত্ব যা’ আসে পালন করতে হবে কিন্তু আসল লক্ষ্য তাকে খুশি করা। এরাই ইষ্টপ্রাণ। শুধু সংসার 
করলে কিছু হবে না। ইন্টকর্মে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালে স্ত্রী হোক, পুত্র হোক, বিষয়-আশয় যা-ই হোক__বিসর্জন দিতে পারে 
যে, সে-ই ইষ্টপ্রাণ। এরাই (যারা ইন্টপ্রাণ) প্রকৃতভাবে পরমপিতাকে উপভোগ করতে পারে-_এরাই প্রকৃত সুখের অধিকারী 
হয়। ৰ 

কিন্ত যারা সংসারী নয় তাদের অন্যরূপ আদর্শ ৷ তারা তাদের পথ ধ'রে ঈশ্বরকে উপভোগ করছে। যারা সংসারী নয় তারা 
যদি ভাবে__ওরা (সংসারীরা) ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারে না, তারা ভুলই করে। সংসারে থেকে যদি নির্লিপ্ত থাকতে 
পারি, যদি তাকেই চলার পথের 10০ করতে পারি তাহলে আর ভাবনা কী? 

এই যে পরমপিতাকে উপভোগ করার কথা বললাম__উপভোগ করার ফল কী দাড়ায়? তাঁকে উপভোগ করার ফল হ'ল 
০01101%-গুলো ৪0005. (প্রবৃত্তিগুলো সুনিয়ন্ত্র) করা। ইষ্টের অনুশাসনবাদ মেনে চললে compP]ex-গুলো adjusted 
(সুনিয়ন্ত্রিত) হয়। 

নারায়ণদা (কর্মকার)__জ্ঞানী-যোগীও তো মনের ঘানিতে ঘোরে। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ প্রকৃত জ্ঞানী হ’লে তা’ হয় না। 

ননীদা (চক্রবর্তী)__গীতাতে পড়েছি জ্ঞান মানেই হ’ল ঈশ্বর-সন্বন্ধে প্রকৃত ধারণা--সবই এ এক ঈশ্বর। দুই বোধ হওয়াই 
অজ্ঞানতা। 
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্রীত্রীপিতৃদেব- হ্থা। 

গুরুকি্করদা-_জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় হচ্ছে ভক্তির পথ অবলম্বন করা। গীতায় আছে “নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য”__ তাতে যুক্ত 
না হ'লে বুদ্ধিই হয় না। 

গরমেশ্বরদা (পাল)__ভক্তরা মনে করেন তিনি (ঈশ্বর) সত্য, জীবও সত্য। কিন্তু জ্ানমাগীরা একমাত্র তাকেই (ঈশ্বর) সত্য 
ব'লে স্বীকার করেন। 

ননীদা- শঙ্ষরাচার্যাও তো এই জগতের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। 

্ীশ্রীপিতৃদেব_ ব্রহ্ম নিত্য সত্য ব'লেই তো জীব সত্য। কেননা জীবকে সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা 

ননীদা- ঠাকুর যা’ বলেছেন তার সাথে বৈষ্ঞবদের মতবাদের বেশ মিল আছে। 

্ীশ্রীপিতৃদেব__সব জিনিস নিয়েই মতদ্বৈত আছে। কেমনভাবে চলতে হবে ঠাকুর তা’ তো বলেই গেছেন। অযথা মতবাদের 
কচকচিতে না গিয়ে যাতে আমরা তার পথে এগিয়ে চলতে পারি সবাইকে নিয়ে, তার জন্য সচেষ্ট থাকা লাগে। আর তা*তেই 


শাস্তি। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৬/৯/৭৪ ইং ] 


যেরূপ আদশে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার 
দশনও তদ্রুপ হবে। 


্রীশ্রীবড়দা-_আদর্শ মানে? 

তুপ্তিশোভা- যিনি মঙ্গল করেন। 

্রীশ্রীবড়দা-স্থাপন করা মানে? 

ধৃতিদীপা- ইষ্টকে মেনে চলা। 

্রত্রীবড়দা-__আদর্শ মানে তিনি, যীকে সামনে রেখে, অর্থাৎ মেনে এবং অনুসরণ করে চলি। এ যে, ইষ্ট বললি,__তীর সমস্ত 
আদেশ, নির্দেশ এবং অনুশাসন-বাদ মেনে চলি। তিনিই আমাদের আদর্শ দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ,_জীবনে যা কিছু 
আসুক, তাকেই খুশী করে চলি। যত বিশ্বাস পাকা হবে, এমন চলনও তত মজবুত হবে। আর, দর্শন মানে সবকিছুর ভেতর 


দেখা। 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/১০/৭৮ইং] 
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বিশ্বাসীকে অনুসরণ কর, ভালবাস, তোমারও বিশ্বাস আসবে। 


রজকেশ মুখাজ্জী- ঠাকুর বলছেন। বিশ্বাসীকে অনুসরণ কর ....... 

শ্ীত্রীবড়দা-_কাকে? 

__ আমাকে। 

শ্ীশ্রীবড়দা-_কি বিশ্বাস? 

_ কেউ কাজ ভাগ ক'রে দিল, আমিও সেই মত করলাম। 

দীপব্রত-__আমার ভালমত বিশ্বাস আছে। 

্রীত্রীবড়দা__বিশ্বাস আছে কেন? 

দীপব্রত-_আমি তাকে বই আনতে বলেছিলাম, সে এনে দিয়েছে। তা'তে আমার বিশ্বাস এসেছে। 

শ্ীশ্রীবড়দা__ঠিক, এ রকম কথায় কাজে মিল দেখে বিশ্বাস এসে গেল। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে__যে লোকটার 
কথায় কাজে মিল আছে, তাই দেখে তাকে ভালবাসিস্‌। অনেকে আছে যা’ বলে তাই করে। আর, বিপদে-আপনদে সাহায্য 
করে। তার বিশ্বাস কিসের উপর? 

দীপত্রত__তার বিশ্বাস ভগবানকে। 

্রীত্রীবড়দা_-ভগবানকে না ঈশ্বরকে? যে ঈশ্বরকে বা ইষ্টকে মানে, সে তার অনুশাসনবাদ মানে, তার ইষ্ট সবাইকে ভালবাসেন, 
তাই সেও সকলকে ভালবাসে, সকলের জন্য করে; সে হ'য়ে ওঠে বিশ্বাসী মানুষ । সেই মানুষকে যে অনুসরণ করে সেও 


হ'য়ে ওঠে বিশ্বাসী। 
['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/১০/৭৯ ইং] 


সং সং EE’ সং 4 


আমার বিশ্বাস নেই-_এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীনবিশ্বাস হয়ে পড়ে। 


নিত্যানন্দদা-_হীন বিশ্বাস কেমন করে হয়ে পড়ে? 

জুড়ানদা-_হীন মানে নিকৃষ্ট, খারাপ (সকলের হাস্য)। আমার বিশ্বাস নেই এমন ভাবের অনুসরণ করলে খারাপ বিশ্বাস আসে। 
শ্ৰীশ্ৰীবড়দা-_আমার “ঘড়িটা” এখানে যদি না থাকে তবে কি ঘড়িটা নিকৃষ্ট হয়ে যায়? 

জুড়ানদা- হীন হয়। 

পরমেশ্বরদা_ হীন বুদ্ধি ও বুদ্ধিহীন দুটো কি একই কথা? 


জুড়ানদা__হীন মানে আমি খারাপ বুঝি। 
্ীশ্রীবড়দা__ ভাল বিশ্বাস ব'ললে তুমি কি বুঝবে? হীন বিশ্বাস যদি খারাপই মনে কর-_তবে ভাল বলে আর একরকমের 


বিশ্বাস আছে। বিশ্বাসের একটা চরিত্র আছে তো! ঠাকুর তো অনেক বাণী আমাদের দিয়েছেন। বিশ্বাস ভাল বলতে হ'লে বলতে 
হবে পাকা বিশ্বাস। হীন বিশ্বাস মানে কাচা বিশ্বাস। এই বললেই তো এতক্ষণ হয়ে যেত। তা না করে খটাখটী করা। অধৈর্য হলে 
পরমত অসহিফু হলে পাঠই হয় না। আমার বিশ্বাস নেই_এই কথা ভাবতে ভাবতে অনুভব, দর্শন কিছুই হবে না-_তাই বিশ্বাস 
কীচা হয়ে যাবে। ['যামিনীকাস্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/৮/৭১ ইং] 
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বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন 
তত গভীর! 


না মন্ডল আলোচনার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল--ঠাকুর বলছেন-_বিখাস সবার মধ্যেই আছে, 

কম বা বেশী। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব--কি বিশ্বাস, কিসের বিশ্বাস? 

_ ঈশ্বরের প্রতি বা ইঞ্টের প্রতি যার বিশ্বাস যত গভীর তার চাল-চালন, আচার-ব্যবহার-_ইষ্ট যে রকম নির্দেশ দিয়েছেন 

সে-রকম হয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব__কিসের বিশ্বাস, কি বিশ্বাস ইষ্টের প্রতি? হয়তো বলবি-_তাকে অবলম্বন করে চললে আমার ভীবনবৃদ্ধি 
হবে-_সবদিকেই ভাল হবে। আবার যেমন, একটা কুকুর দেখলে বিশ্বাস হয়, আবার মনে হয় কামড়ে দিতে পারে। ইষ্টের 

প্রতি কোন বিষয়ে বিশ্বাস? 

তার সঙ্গে যদি যুক্ত থাকি তাহলে জীবনে মঙ্গল হবে__এই বিশ্বাস। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, সকলের মধ্যেই এই বিশ্বাস আছেই যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হয়-_পরমপিতার ইচ্ছায় সব হয়। এই 

বিশ্বাস যার যত পাকা হয় তার তত ভাল হয়। . 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৪/১১/৭৯ ইং ] 


সং x 4 x % 


“্যে সৎ-এ বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসৎ-এ বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে।” 


সং ৫ Eb: E> সং 


বিশ্বাস বিরদ্দ ভাব দ্বারা আক্রাভ হ'লেই সন্দেহ আসে। 


আলোচনা শুরু করলেন হরিপদদা দোস)___কীচা বিশ্বাস আর পাকা বিশ্বাস-__এই দু'রকমের বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস বিরুদ্ধ 
ভাব দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। 

শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব সম্মতি জানালেন। বললেন- বিশ্বাস ওভাবে আক্রান্ত হলে বুঝতে হবে ওটা কাচা বিশ্বাস। হরিনাম করার 
জন্য হরিদাসের উপর কত অত্যাচার হ’ল। কিন্তু হরিদাস ইষ্টভাবে তন্ময় । কিছুতেই ভাবাস্তর ঘটেনি। বিশ্বাসে অচল, অটল। 
পাকা বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

পরমেশ্বরদা (পাল) বললেন- বিশ্বাস দু'ভাবে আক্রান্ত হতে পারে। (১) ভিতর থেকে, (২) বাহির থেকে। | 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_যেমন ঠাকুরের কাছে থাকি। ঠাকুরকে ভগবান মনে করি। ঠাকুর সবাইকে ভালবাসেন। একদিন দেখি ঠাকুর 
শ্রীকঠকে কাপড় দিচ্ছেন। অথচ কাছেই একজন ছেঁড়া কাপড় পরে আছে। কিন্তু ঠাকুর তাকে কাপড় দিচ্ছেন না। তখন তোমার 
বিশ্বাস আক্রান্ত হতে পারে। তুমি ভাবলে ঠাকুর সবাইকে ভালবাসেন না। 
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আমরা হনুমানের মত সেবক হতে চাই। হনুমান কখনও শ্রীরামচন্দ্রের উপর কখনও কোনরাপ সন্দেহ প্রকাশ করেননি। হনুমান 
শিষ্যের প্রকৃত আদর্শ। নিজের মন যত পরিক্ষার হবে, তত আদর্শের 1010011011 স্পষ্ট হবে। 
আমরা বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের 110[)15০ পেয়ে থাকি। কিন্তু কিভাবে তা গ্রহণ করব তা আমার 'পর 


নির্ভর করে। আমাদের ভেতরে যে ভাব থাকে আমরা তার অনুকূল ভাবই গ্রহণ করে থাকি। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


বিশ্বাস সন্দেহ ছারা অভিভূত হ'লে মন যখন তাই সমর্থন করে তখনই অবসাদ আসে। 


শ্রীত্রীবড়দা-_নিত্য ও মনিকে বললেন) কথাটা বড় সাংঘাতিক কথা । একটা concrete example দে! 

মনি-_ বিশ্বাস থাকলেই করা, দেখা, চলা অনুভব করা হয়। 

্রীত্রীবডদা__একি হয়? 

এরকম হতে পারে আমি 0810-এর মধ্যে বসে নিত্যগোপালের কাছে ঠাকুরের কথা শুনে এমন ভাব হল যে, আমি যাকে খুঁজি 
এই তো তিনি। হয়ত কখনও একটা ঠাকুরের জীবনী পড়েছিলাম তাই দেখে দর্শন করবার ইচ্ছা হয়, সুযোগটা ঘটেনি, এমনও 
০৪5০ আছে। যে কোন বিরুদ্ধ পারিপার্থিকের সংঘাতে সে শক্ত হয়ে লড়াই করছে এ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। অনেক বছর ধরে 
করে যেই একটা স্বার্থে আঘাত লাগল-__অমনি বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। আমাদের এমন হয় অনেকের-__নাম করছি_ভজন করছি, 
খুব ভাল লাগছে, হঠাৎ দেখা গেল ঝিমিয়ে গেলাম__সাধারণ লোকের এমন হয়ই, সেখানে বিশ্বাস কমে গেছে। এ fatigue 
zone Pass করে যেতে হয়। ঠিক সময়মত নাম-ধ্যান নিখুঁত ভাবে করতে হয়। নাম করতে করতে চিত্ত নির্মল হলে বিশ্বাস 
বেড়ে যায়। আবার এমন হয় যে চোখে চোখ পড়ল বা শুনল-_আর চ’লল। তারা হ'ন ঈশ্বর কোটির; যেমন রাধা-কৃষ্ণের ভাব। 
হঠাৎ ভাল লাগল না মানে বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাস জিনিসটাই পাকা। আর এ যা’ বলেছেন তা বাচক বিশ্বাস। আসল কথা 


যাদের পাকা বিশ্বাস, তারা সন্দেহের দ্বারা অভিভূত হয় না। 
[যামিনীকান্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/৮/৭৬ ইং] 


সং সং সং সং সং 


প্রতিকূল যুক্তি ত্যাগ ক'রে বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি শ্রবণ ও মননে সন্দেহ দূরীভূত হয়, অবসাদ 
থাকে না। 


বিভিন্ন ভাষায় বাণীটি পাঠ হ'তেই শ্রীত্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_কি, ঠিক আছে? সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে 


তিনি পরের বাণীটি পড়ার নির্দেশ দিলেন। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৪ ইং ] 
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্ীশ্রীড়দা-_টাকাকড়ি চুরি ক'রে নেওয়ার জন্য কেউ খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে কাঠিয়াবাবাকে খাইয়েছিল। শিষ্যদের 
মধ্যে একজন কাঠিয়াবাবাকে বলল-_আপনাকে দুইবার বিষ খাওয়াল, আপনি সব জেনেও তাকে কিছু বললেন না।কাঠিয়াবাবা 
তার উত্তরে বললেন-_“যাক্‌, যদি চুরি ক'রেই থাকে তা'তে আর কি হইছে।” বিশ্বাস জিনিসটা এমনই, দুনিয়াশুদ্ধ সব মধুর 
ক'রে দেয়। 
ঠাকুর একবার হরেন ভদ্রকে বালতি কিনে আনতে বলেছেন। ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল বালতি ফুটো, জল পড়ছে। 
তখন হরেন ভদ্র বলছে__হ্যা: ফুটো বালতি, এ কেমন? এত বিশ্বাস করি। এত বন্ধুত্ব! শুনে ঠাকুর বললেন-_“তা-কি? 
ওতে কি বিশ্বাস নষ্ট হ'য়ে গেল?” আসলে হরেন ভদ্রের উচিত ছিল সহজভাবে বালতি পাল্টে নিয়ে আসা। দোকানি তো 
আর জল দিয়ে দেখে দেয়নি। অবিশ্বীস ক'রে জেতার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে ঠকার মধ্যেও শিক্ষা আছে। 

['যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/৪/৭১ ইং] 


সং সং সং সঃ সঃ 


বিশ্বাস পেকে গেলে কোন বিরুদ্ধ ভাবই তাকে টলাতে পারে না। 


প্রশ্ন তুললেন শ্রীকণ্ঠদা- বিশ্বাস পেকে যাওয়া কেমন? 

সতীশদা-_বিরুদ্ধ ভাব যখন বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। | ্‌ 

্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা যে বিশ্বাস আহত বা অভিভূত হয় না, তাই পাকা বিশ্বাস। 
রামনন্দনদা__আজ্ে, আমরা বলে থাকি পাকা বাড়ী, পাকা মেঝে, সেরূপ পাকা বিশ্বীস...... 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, ৮০10175-এর পোকা বাড়ীর) বেলায়ও এ-রকম, যা” সহজে ভাঙ্গে না। পাকা বিশ্বাসীর বিশ্বাসও ভাঙ্গে 


না, কোন কিছুতেই অভিভূত হয় না সে। 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৪ ইং] 
সঃ সং সং ; সং 3 
প্রকৃত বিশ্বাসীর সন্দেহই বা কী করবে, অবসাদই বা কী করবে। 


প্রশ্ন উঠল- প্রকৃত বিশ্বাস আসে কী ক'রে? 
্ীশ্রীপিতৃদেব___সেই জন্য তার (ইষ্টের) সঙ্গ করতে হয়। ভক্তের সঙ্গ করলেও অবিশ্বাস দূরে যায়। ইঞ্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস 
এলে অসম্ভব সম্ভব হয়। তখন সমুদ্রও হেঁটে পার হওয়া যায়। কি আছে যেন-_গঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌+ ....... 


উপস্থিত সবাই সমস্বরে বললেন- _আজ্জে হ্যা। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/ ৯/৭৪ ইং ] 
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সন্দেহকে প্রশ্রয় দিলে সে ঘৃণপোকার মত মনকে আক্রমণ করে, শেষে অবিশ্াসরাপ জীণতার 
চরম মলিন দশা প্রাপ্ত হয়। 


্ীশ্রীপিতৃদেব-__ঠিক আছে? 
সকলে- _আজ্জে হ্যা। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৪ ইং ] 


সং সং স৫ সঃ # 


সন্দেহের নিরাকরণ করে বিশ্বাসের স্থাপন করাই ড্রানপ্রাি 


হরিপদদা (দাস)-__বিশ্বাসীর অনুসরণ করার ফলেই সন্দেহের নিরাকরণ হয়, আর তাই জ্ঞানপ্রাপ্তি। বিশ্বাসস্থাপন ও জ্ঞানপ্রাপ্তি 
তাহ'লে একসাথেই হয়? 

্ীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা, তাই। প্রকৃত বিশ্বাস-প্রসঙ্গে বললেন (হরিপদদাকে)--তুমি বিশ্বাস কর ঠাকুর সর্বত্রই আছেন? 
হরিপদদা- হ্যা। 

_ তুমি তা’ দেখায়ে দিতে পার? 

_না। 

_ তাহলে এটা কেমন বিশ্বাস? 

সবাইকে চুপ থাকতে দেখে পুনরায় তিনি বললেন- বিশ্বাস মুখের কথা নয়। প্রকৃত বিশ্বাস হ’লে চরম জ্ঞান হয়। চরম 
জ্ঞান অর্থাং তার ওপরে আর জ্ঞান নেই__আমার এ-রকম মনে হয়। প্রহাদ বিশ্বাস করতো, তার নারায়ণ সব জায়গায় আছেন 
এমন-কি Dilla (থাম)-এর মধ্যেও আছেন, আর তা’ সে দেখায়েও দিল। আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি ঠাকুর সব জায়গায় 
আছেন, কিন্তু তা’ দেখাতে পারি না। 

প্রকৃত বিশ্বাসীই প্রকৃত জ্ঞানী। তার ওপর কোন জ্ঞান নেই। নাম-ধ্যান ক'রে সমাধিস্থ হওয়া প্রকৃত বিশ্বাসের ফলেই হয়। 
যতক্ষণ তার (ইষ্টের) প্রীতি জীবনের মুখ্য না হয়, ততক্ষণ সে-ভাব আসে না। তীর প্রীতিবর্ধনই আমার একমাত্র কাম্য_ 
এই হ'ল প্রকৃত জ্ঞান। জীবনের উদ্দেশ্যই এই। 

যেমন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরম ভক্ত গদাধর পণ্ডিত। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গেই সর্বদা থাকত। মহাপ্রভু একদিন নীলাচল 
(শ্রীক্ষেত্র) ছেড়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গদাধর বলল-_আমিও আপনার সঙ্গে যাব। মহাপ্রভু তার সঙ্কল্পের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন--তুমি যে বলেছিলে নীলাচলেই থাকবে? 

গদাধর উত্তর করল-_প্রভু, আপনি যেখানে সেখানেই আমার নীলাচল । 

_-আর তোমার বিগ্রহ (গোপীনাথ বিগ্রহ)? 

_আপনিই আমার জীবন্ত বিগ্রহ। | 

মহাপ্রভু নীলাচল ছেড়ে রওনা হলেন গৌড়পথে-_বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। গদাধরও পিছু নিল। কটক পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে 
চলে এসেছে গদাধর। প্রভু তাকে কাছে ডেকে বললেন--তুমি কী চাও? নিজের প্রীতির জন্যই তুমি যেতে চাইছ? কোন্টা 
কাম্য__তোমার প্রীতি, না আমার প্রীতি? আমার প্রীতিই যদি তোমার কাম্য হয় তবে তুমি নীলাচলেই থাক। 
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গদাধর নির্বাক। প্রভুর আদেশে সার্বভৌম পণ্ডিত গদাধরকে নিয়ে চললেন নীলাচলে। 
কাহিনী শেষ ক'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_ার (ইষ্টের) গ্রীতিবদ্ধ হওয়াটাই আমাদের করণীয়। সেটাই আত্মপ্রসাদ। 
ইষ্টের গ্রীতিসাধনের কথা উঠল। ভরত-শক্ররের রামের প্রতি প্রীতি, বিভীষণের রামের প্রতি প্রীতি প্রভৃতি ঘটনা শ্রীত্রীপিতৃদেব 
ব্যক্ত করলেন। বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বললেন-_হুনুমান একজন ভক্ত। কিন্ত প্রভুর প্রীতিসাধনের জন্য কি-ই-না করেছে 
হনুমান! গর্ভবতী নারীকে লাথি মেরে গর্ভপাত ঘটিয়েছে; কৌশলে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করেছে। সবই কিন্ত প্রভুর স্বার্থ 
রক্ষায়। প্রভুর স্বার্থরক্ষাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তার প্রীতিসাধনই হনুমানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 
এবার বিশ্বাসের অস্তরায় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_আমরা কতরকমে যে নিজেদের আবদ্ধ ক'রে রাখি, কত রকমে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাই তা’ আমরাই ধারণা করতে পারি না। ধারণা করতে পারে সে-ই, যে অকপটে ইষ্টের জন্য 
সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে। তারাই নিজেদের ধরতে (বুঝতে) পারে যারা ইষ্টের প্রীতি কামনায় কর্ম ক'রে চলে।..... করার 
ক্ষমতা, পারার ক্ষমতা সবারই আছে। কিন্তু সে-রকম করা হয়ে ওঠে না। যেমন আমরা বলি, লোকটার দীক্ষা নেওয়ার খুব 
ইচ্ছা, কিন্তু মাছ ছাড়তে পারে না__এ-রকম আর কি! এটা একটা ৪০55 (স্থল) উদাহরণ। এর থেকে ?701-ও (সূক্ষ্মও) 
আছে। ঠাকুরের বলা আছে__ 
“ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন 
| ছিন্নভিন্ন তার জীবন।” 

সে ছিন্নভিন্ন হয়, মায়ায় আবদ্ধ হয়। অথচ সে ভাবে ইঞ্টকে কত ভালবাসি। (একটু থেমে) সবই করতে হবে___কিস্তু নিজেকে 
তার কর্মচারী ভেবে। সবাই তীর ইষ্টের)__এই ভাব রেখে। সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী থাকতে হবে। 
পূৰ্ণ বিশ্বাস হ’লে সব 80145150 (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আছেই, কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। এটা নিমেষেই 
হ'তে পারে, আবার সময়ও লাগতে পারে। 
সতীশদা__আজ্তে, শাস্ত্রে আছে, গুরুকৃপা হ’লে সব হয়। আবার ঠাকুর বলছেন, কৃপা হ’ল ক'রে পাওয়া। 
্ীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা, তাই। করাই পাওয়ার জননী। এ করাটা এক নিমেষেই একশ’ বছরের হ'য়ে যেতে পারে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৪ ইং] 
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কোন শক্তি তোমাকে অভিভূত বা যাদু করতে পারবে না, নিশ্চয় জেনো। 


বাড়ছে। আমি বছরে একবার এলাম; সেই পরিমাণ আমার পাওয়াও কম, বিশ্বাস কমেছে বলে-_আসাও কমেছে। 
গুরুকিংকরদা- বিশ্বাস একটা সাধনার ব্যাপার। 

শীবড়দা-_যার একবার বিশ্বাস এসেছে, তার ঠকা নাই-ই, কেউ তা’কে ঠকাতে পারে না। যেমন- বিশ্বামিত্রের শিষ্য হরিশচন্দর 
সমস্ত জগত দেখেছে গুরু তাকে ঠকায়ে নিচ্ছে সরব্ব্াস্ত হচ্ছে স্রী-পুত্র সবই গেল, আপাতদৃষ্টিতে সবাই মনে করছেঠ'কেই 
গেল। কিন্তু যে ভক্ত সে দেখছে তার বিশ্বাস অটল। রাজাধিরাজ হ'য়েও ডোম হ'য়ে মারা পড়তে চলল। গুরু আগের থেকেই 
টাকা-কড়ি ও বিষয়, মানুষ তার সব নিয়েছেন। 
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গুরুকিংকবদা-_ যার বিশ্বাস-ই নেই তার আর গেল কি করে? 

লালদা-_(তুলসী ঠাকুর) যব্‌ জগৃমে আয়ে, জগ হাসে ............. 

শরশ্রীবড়দা-_যাবার সময় এমন কাজ ক'রে যাও, তুমি হাসতে হাসতে চলে যাও, জগত কাদতে থাকবে তোমার জন্য; কথাটার 

মানেই এইরকম - তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় নাতো কভু' । আমরা অবোধ, আত্মকেন্দ্রিক হলে বোঝা যায় না; তাঁর সেবা না 

করতে পারলেই তার দুঃখ। 

দর্গেশদা__রামচন্দ্র কত কষ্ট করলেন। আপনার জীবনেও কত কষ্ট গেছে__ 

্রীশ্রীবড়দা__আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার মতো এত মুখ্যু আর কে আছে, যে টাকা নিয়ে যায় তাকেও বিশ্বাস করি, যে নিয়ে 

গেল, দিল না; তাকেও বিশ্বাস করি। 

পণ্ডিতদা__আপনি বলেছিলেন, কোন একটা জিনিস চলে গেল, হারিয়ে গেল, যখন পাওয়া গেল, তৃখন যেন মনটা খারাপ 

লাগল। 

শ্রীশ্রীবড়দা__হারানো জিনিস পাওয়া গেলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। কারণ যখন হারায়ে গেল; সেটা তো তখন কারো কাজে 

লাগবে। জুতা, ফল যত জমে যায়, কেউ যদি নিয়ে যায় খুব ভাল লাগে, বেশী জমলেই যন্ত্রণা হয়, শেষে রাগের ৮০5৩ করে 

কাউকে দিয়ে দিই। কম দেয় নাকি মানুষ? ঠাকুরের দয়ায় কাপড় কি কম আছে নাকি। মা থাকতে কত দিত। এখনো যে সাদা 

কাপড় পরি তাও কি কম! জঞ্জাল পরিষ্কার করলেই বাঁচি। চিঠি আগে অনেক রাখতাম। জমাতে জমাতে চলি, শেষে দেখি মানুষ 

আমাকে ভালবেসে চিঠি দেয়, ফেলে দেব? এখন এ-ত লেখে; আমি খুব important দু-একখানা লিখি__তাইয্ত্রপাও কম। 
"যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৫/১২/৭২ ইং] 
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তোমার মন থেকে যে-পরিমাণে বিশ্বাস স'রে যাবে, জগৎ সেই পরিমাণে তোমাকে সন্দেহ করবে 
বা অবিশ্বাস করবে, এবং দুদর্শাও তোমাকে সেই পরিমাণে আক্রমণ করবে, ইহা নিশ্চয়। 


সব ভাষায় পাঠ হ’লে শ্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদা (পাল)-কে বললেন_ আলোচনা কর। 

সতীশদা কিছু বলার চেষ্টা করতেই শ্রীপ্রীপিতৃদেব বললেন--আগে বাণীটা পণড়ে নে, তারপর বল্‌। 

সতীশদা জোরে-জোরে বাণীটি পড়লেন। তারপর বললেন-_আমার কাছে একজন লোক আছে। তাকে বিশ্বাস করি। তাকে 
আলু-পটল ইত্যাদি কিনতে বাজারে পাঠালাম। বাজারে গিয়ে যে-দামে কিনেছে তার চেয়ে বেশী দাম ব'লে সে কিছু পয়সা 
মেরে দিল। প্রতিবেশীরা যারা বাজারে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে বাজার দর জেনে বুঝতে পারলাম আমার ভূত্যটি পয়সা 
মেরে দিয়েছে। তারপর আমি তার উপর সন্দেহ করলাম। তার প্রতি আমার অবিশ্বাস এল। এরপর থেকে আমি সবাইকেই 
অবিশ্বাস করতে থাকলাম। তখন আমাকে দুর্দশায় ঘিরে ধরবে। 

এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব অনেককেই এ বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসা করলেন। অনেকে অনেক রকম ক'রে বলল। কিন্তু ঠিক অর্থ 
স্পষ্ট হ'ল না। 

শ্ীশ্রীপিতদেব বললেন-_ওই example (সতীশদার উদাহরণ) দিয়ে বোঝান যায় না? 

ভবানীদা (রায়)___আজ্ঞে, সতীশদা যে উদাহরণ দিলেন তাতে এ-রকম দাঁড়াচ্ছে__অবিশ্বাসের কাজ করল এ লোকটি যাকে 
বাজারে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্দশা ঘির্নে ধরল আমাকে । এ লোকটি অবিশ্বাসের কাজ করল ব'লে আমি সবাইকে 
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অবিশ্বাস করতে থাকলাম এবং তার ফল ভোগ করলাম-_-এটা কেমন ক'রে হয়? পাশেই ছিলেন দুর্গেশদা মোলাকার), তিনি 
ভবানীদার কথায় সায় দিলেন। 

সতীশদা__কিন্ধ এটা তো দেখা যায় আমি কোন ভূত্যকে অবিশ্বাস করলাম, পরে অন্য যারা ভূত্যের কাজ করে তাদেরকেও 
সন্দেহ করি; আর এ থেকে অন্য মানুষের প্রতিও আমার সন্দেহ বেড়ে গেল। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_ না, না, তা’ নয়। ওইটাই ঘুরিয়ে বললেই হয়। 

সতীশদা-__আজ্ঞে, একজন অবিশ্বাসের কাজ করল, এরপর অন্যদের পূর্বের মত বিশ্বাস করি কি ক'রে? 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_ব্যাপারটা ঠিক তা’ না। এখানে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। তুমি তাকে (যাকে বাজারে পাঠালে) 
বিশ্বাস কর ঠিকই কিন্তু সে-ই তোমার উপর বিশ্বাস হারাল। তোমার বাজারের পয়সা চুরি ক'রে অবিশ্বাসীর কাজ করল। 
অর্থাৎ, তার হৃদয় থেকে তোমার প্রতি বিশ্বাসের ভাব স'রে গিয়েছে, তাই ও-কাজ ক'রে বসল। এভাবে অবিশ্বাসীর কাজ 
ক'রে সে তোমার নিকট অবিশ্বাসী হয়ে উঠল। তুমি তাকে ছাড়িয়ে দিলে। 

এর মধ্যে সে অনেকের নিকট অবিশ্বাসী হ'য়ে গেছে। কেমন ক'রে, শোন! ধর, তোমার প্রতিবেশী জানল, এঁ ভূত্যটি পয়সা 
চুরি করেছে। সে তার স্ত্রীর নিকট গল্প করল। তার স্ত্রী আবার পাড়ার অন্য কাউকে বলল। এভাবে পাড়াসুদ্ধ লোকের নিকট 
সে অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠল। তুমি ও তোমার পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে যে জগৎ সে জগৎসুদ্ধ লোকের বিশ্বাস হারাল। দুর্দশা 
তখন তাকে ঘিরে ফেলল। বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য শ্রীত্রীপিতৃদেব আরেকটা উদাহরণ দিলেন। 

ধর, কোন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ব্যাংক থেকে তহবিল তছরূপ করল। কয়েকবার করায় জানাজানি হ'য়ে গেল। ধরা পড়ল। 
ব্যাংকের সমস্ত লোক জেনে ফেলল। বাইরেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এখন সে কি আর সহজে চাকরী পাবে? দুর্দশা তাকে 
ঘিরে ধরল। | 
দুর্গেশদা__আজ্ে, এ বিশ্বাস হারানোর ব্যাপারটা কেমন? কোন লোক চুরি করল-_এটা জেনেই তো আমি তাকে অবিশ্বাস 
করলাম। তা’ না হলে কাজে ছাঁটাই ক'রে দেওয়ার ব্যাপার আসে কি ক'রে? 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_তাকে কাজে নিযুক্ত রাখা বা ছাটাই করার সঙ্গে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বীসের ব্যাপার জড়িয়ে নেই। আমরা 
যখন কোন কাজ করি বা ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিই, তখন কার্য-কারণের সূত্র ধ'রেই ক'রে থাকি। ধর, তুমি একটা পথ ধরে 
হাটছ। শুনলে এ-পথে বাঘ লুকিয়ে থাকে। কিছু দূর গিয়ে বাঘের গন্ধও পেলে। এরপর কি তুমি সে-পথ ধ'রে হাঁটবে? 
কিংবা ধর, তুমি শুনলে এ-সাপের বিষ আছে। এ-সাপ কামড়ায়। সাপে-কাটা মানুষের মৃত্যুও দেখেছ। এ-সত্বেও কি তুমি 
সাপের মুখে এগিয়ে যাবে? (একটু থেমে) আসলে কার্য-কারণের সূত্র ধ'রে আমরা যখন কোন বিষয়ে নিশ্চিত হই তখন 
ওই নিশ্চিত বিষয়ের উপর দাঁড়িয়েই কাজ করি। এতে কারও প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস হারানোর ব্যাপার কি জড়িয়ে থাকে? 
আমাদের অনেকেই এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব ব্যাখ্যা ক'রে বললেন- ধর, আমাদের কেউ ঝত্বিক__ 
কিন্তু মাছ-মাংস খায়, ঠাকুরের অনুশাসনবাদ মানে না। এখানে অবিশ্বাসের কাজ কে করল? শ্রীশ্রীঠাকুর, না এ খত্বিক? 
নিশ্চয় ঠাকুর অবিশ্বাসের কাজ করেননি । তিনি আমাদের ঠিকই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ খত্বিকই ঠাকুরের প্রতি ঠিক-ঠিক 
বিশ্বাস রাখতে পারেনি। যদি তা” পারত তাহলে এভাবে মাছ-মাংস খেতে পারত না। ঠাকুরের প্রতি ঠিকমত আস্থা নেই 
তাই এ ঝত্বিক ঠাকুরের অনুশাসনবাদ পালন করতে পারল না। এই অবিশ্বাসের কাজ থেকে অন্য সকলের নিকট এ খাত্বিক 
অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে দাড়াবে। জগৎসুদ্ধ লোক তখন তাকে ঘৃণা করবে এবং এর ফলে দুর্দশা তাকে ঘিরে ফেলবে। 
আসলে বিশ্বাস অর্থে এখানে ইষ্টের উপর বিশ্বাস বোঝাচ্ছে। যে তাকে বিশ্বাস ক'রে তার পথে চলছে, জগৎসুদ্ধ সবাই তাকে 
ঠিক বিশ্বাস ক'রে চলবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তার ইষ্টের প্রতি বিশ্বাস স'রে যাবে সেই মুহূর্তে দুর্দশা তাকে ঘিরে ধরবে। ঠাকুর 
আমাদের প্রতি প্রত্যেকের উপর বিশ্বাস রাখেন। যদি হারাই তবে আমরাই তা’ হারাই। 
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প্রসঙ্গ-ত্রমে শ্রীশ্রীপিতৃদেব তার বাড়ীর ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন-__-আমার বাড়ীতে কত লোক কাজ করে, তাদের কতজনে 
কত জিনিস চুরি করেছে, আমি দেখেছিও, কিন্তু তাদের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি। তাদের কি ক'রে ইষ্টের প্রতি বিশ্বাস এনে 
দিতে পারি তারই চেষ্টা করি। আমার যদি কেউ কোন জিনিস চুরি করে তাতে আমার বিশেষ কিছু যায়-আসে না। এটা হ'ল, 
যে চুরি করল তার ব্যাপার। সে কতখানি ইষ্ট থেকে বিচ্যুত হচ্ছে সেটা জেনে তার প্রতিবিধান করা তখন আমার কর্তব্য। 
বসাওনদা (সিং) শ্রীশ্রীপিতৃদেবের পাশেই বসেছিলেন। বললেন- বিশ্বাসের ক্ষেত্র সবাই হয় না। একমাত্র তিনিই (ইষ্ট) বিশ্বাসের 
ক্ষেত্র। 

্রীশ্রীপিতৃদেব এ-কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন- হ্যা, সেজন্যই ঠাকুরের বলা আছে-_ 

“00 are for the Lord, 
not for others; 


you are for the Lord 
and so for others.” 


তুমি কেবলমাত্র Lor বা ইষ্টের জন্য। কেননা, তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসের ক্ষেত্র। তুমি ইষ্টের উপর বিশ্বাস রেখেছ ইষ্টের জন্য। 
তাই তুমি জগৎসুদ্ধ সকলের জন্য__অর্থাৎ জগতের সকলেই তোমার জন্য। ...... কি, বোঝা গেল? 
_ আজ্জে, হ্যা (উপস্থিত সবাই একবাক্যে সম্মতি জানাল)। 

[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/তাং-২৫/১০/৭৩ ইং] 


সং সং সং সং সং 


অবিশ্বাস-ক্ষেত্র দুদর্শা বা দুগর্তির রাজত্ব / 


্রশ্রীপিতৃদেব উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_অবিশ্বাস-ক্ষেত্র কোন্টা? 

সতীশদা বলতে একটু ইতস্ততঃ করছেন দেখে তিনি আলোচনার সূত্রটা ধরিয়ে দিলেন। বললেন-__ধর, আমাকে বাজার করতে 
পাঠালে। আমি তা’ থেকে চুরি করলাম। তুমি কয়েকবার লক্ষ্য করলে। পরে একদিন বললে, না ভাই, তোমার দ্বারা হবে 
না। তা'হলে এখানে অবিশ্বাস-ক্ষেত্র কোন্টা? আমি, না সতীশ? 

অর্থটা আরও পরিষ্কার করার জন্য পুনরায় বললেন- ঠাকুরের সতনাম নিয়েছি। তার পবিত্র পাঞ্জাও আছে; অথচ লুকিয়ে 
লুকিয়ে মাছ-মাংস খাই। উষা-নিশায় মন্ত্রাধন করি না। এতে অবিশ্বাস-ক্ষেত্র কোন্টা? আমি, না আমার ঠাকুর? 
গতকাল সত্যানুসরণ পাঠের সময় এই প্রশ্ন নিয়ে বহক্ষণ আলোচনা হয়েছে। মানুষের মন থেকে বিশ্বাস কিভাবে স'রে যায়, 
অবিশ্বাসী কে__এ-বিষয়ে গতকাল শ্রীত্রীপিতৃদেব সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাই আমাদের অনেকের এ-বিষয়ে প্রশ্ন 
নেই। কিন্তু আজ প্রায় একই প্রশ্ন উঠতে বোঝা গেল আমাদের সকলের বিষয়টা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। 
সতীশদা-_যে অবিশ্বাসের কাজ করে সে-ই অবিশ্বাসী। কিন্তু এখানে যেমন আমি আছি, আরও দশজন আছেন। আমি যদি 
এদের কাউকে বিশ্বাস করতে না পারি তা’হলে অবিশ্বাসের ক্ষেত্র আমি, না এই দশ জন? 

রীশ্রীপিতৃদেব-__ওই দশজন কি কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছে? না ক'রে থাকলে তারা অবিশ্বাসের ক্ষেত্র হবে কি ক'রে? 
তুমি সবাইকে অবিশ্বাস করছ, মানে, তুমি বিকারগ্রস্ত হয়েছ। 
ভবানীদা--আজ্ঞে, যে নিজে অবিশ্বাসী সে-ই অপরকে অবিশ্বাস করে। 
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্ীশ্ীপিড়দেব এ-বথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন-_আদত-কথা হচ্ছে, যে অবিশ্বাসের কাজ করে সে-ই অবিশ্বাসী। আর যে 

বিশ্বাসের কাজ করে সে-ই বিশ্বাসী। 

সতীশদা--গুরঙ্গজেবকেও তো অনেকে বিশ্বাস করত না। তাহলে যারা উরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করত না, তারাই কি অবিশ্বাসী? 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_তা!' না। গুরঙ্গজেবই সবসময় অবিখাসের কাজ করতেন। আর তাই কেউ তাকে বিশ্বাস করতে পারত না। 

উরঙ্গজেব কাউকে তলব করলে সে বুঝতে পারত নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটবে। এখানে অবিশ্বাসের ক্ষেত্র হলেন উরঙ্গজেব। 

যাদের মনে বিশ্বাস নেই, তারাই অবিশ্বাসের ক্ষেত্র। যে অবিশ্বাসের কাজ করে, বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সে-ই অবিশ্বাসের ক্ষেত্র। 
[ ইষ্-প্রসঙ্গে/তাং-২৬/১০/৭৩ ইং ] 


বিশ্বাস-ক্ষেত্র বড়ই উববর্র। সাবধান, অবিশ্বাসরূপ আগাছায় সন্দেহরাপ অন্ভুর উঠতে দেখলেই 
তৎক্ষণাৎ তা’ উৎপাটন কর, নব! তিরাগ অনুভব গজাতে পারবে গা) 


সঃ সং # সঃ ৮৫ 


শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটিও আসে। 


সন্দেহের নিরাকরণ কর, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও, হৃদয়ে ধন্মাজ্য সংস্থাপিত হোক। 


্রত্রীপিতৃদেব__-ঠিক আছে? (ক্রীকণ্ঠদার দিকে তাকিয়ে) সন্দেহের নিরাকরণ কিভাবে হবে? 

ত্রীক্ঠদাকে নীরব দেখে তিনি বললেন- ঠাকুর বলেছেন, "শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই*। তারপর ঠাকুর বললেন, “বিশ্বাসের 
সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও’। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কোথায়? শ্রদ্ধা থাকলে কী হয়? 

শ্রীক্ঠদার কথা পরিষ্কার না হওয়াতে শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার তনুদাকে (নিখিল ঘটক) এ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। 
তনুদা_ বিশ্বাস না এলে ভক্তি আসতে পারে না। বিশ্বাস এলে ভক্তি আসে। 
্রীত্রীপিতৃদেব-__সে তো বুঝলাম। কিন্তু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কি ক'রে আসে? 

তনুদার আলোচনায় প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট না হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- শ্রদ্ধা মানে কী? 

উপস্থিত সবাই চুপচাপ। শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- শ্রধ্‌-ধাতু থেকে শ্রদ্ধা এসেছে, শ্রদ্ধা থেকেই বিশ্বাস ও ভক্তি হয়। 
অভিধান খুলে দেখা হ'ল ঠিক তাই। শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে ভক্তি, বিশ্বাস। 

এবার বাণীটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_ধর, কোন মহাপুরুষ-সম্বন্ধে কিছু শুনলাম। কাছে গেলাম। দর্শন 
করলাম। উপদেশ-আলোচনা শুনলাম। শ্রদ্ধা হ'ল। তার উপদেশমত চলতে-চলতে সুফল পেলাম, তাই বিশ্বাস এল। 
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Sincerely (নিষ্ঠাসহকারে) ক'রলে বিশ্বাস গভীর হয়। তারপর ভক্তি আসে। শ্রদ্ধা হ'ল, তাই তার (এ মহাপুরুবের) 
অনুশাসনগুলি পালন করতে লাগলাম। শ্রদ্ধা ক'রলাম, বিশ্বাস এল, ফলে ভক্তি হ'ল। তাই ঠাকুর বলেছেন, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
দুই ভাই'। শ্রদ্ধা হলেই বিশ্বাস আসে। 

শ্রীক্ঠদা-_“বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও'-_এর মানে কী? 

্রপ্রীপিতৃদেব পরমেশ্বরদা (পাল)-কে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ করলেন। পরমেশরদা কিছু বললেন, কিন্তু সকলের 
নিকট তা’ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'ল না। বসাওন সিংদা প্রশ্ন তুললেন-_ঠাকুর বলেছেন, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও'। 
তাহলে ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুও বসানো যায়? 

উপস্থিত কয়েকজন এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু-কিছু বললেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব সবশেষে বললেন-_হৃদয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে 


হ'লে ভক্তিকেই বসাতে হবে। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৩ ইং ] 
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সৎ-এ নিরবচ্ছিন সংলগ থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। 


শ্রীত্রীপিতৃদেব__সৎ মানে কী? 
শ্রীক্ঠদা__আজ্ঞে, এখানে সৎ বলতে ইষ্টকে বোঝান হচ্ছে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন- ইষ্টে অচ্যুত নিষ্ঠা থাকা চাই। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৩ ইং ] 


ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাচকজ্ঞান মাত্র। 


্রীশ্রীপিতৃদেব-_আজ দীপ্তসুন্দর আলোচনা কর। 

দীপ্তসুন্দর বাণীটি পুনরায় একবার পাঠ করতেই শ্রীশ্রীশিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_বাচক জ্ঞান কী? 

দীপ্তসুন্দর- হযে জ্ঞান ভাল জ্ঞান নয়। | 

্রীশ্রীপিতৃদেব তার আসনের এক কোণায় রাখা বাংলা অভিধান নিয়ে বাচক শব্দটির অর্থ দেখলেন, তারপর তিনি দীপ্তসুন্দরের 
দিকে তাকিয়ে বললেন-_101010121/ (অভিধান) দেখতে জান? 

দীপ্তসুন্দর__আজেে। ৮, 

খোলা অভিধানটি দীপ্তসুন্দরকে দেবার জন্য তিনি নিত্যানন্দদার (মণ্ডল) হাতে দিলেন। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__তোমার বাঁদিকের পাতার ডানদিকের কলামে আছে। খুঁজে দেখ। 
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দীপ্তসুন্দর- পেয়েছি। 

_কী আছে, পড়। 

দীপ্তসুন্দর পাঠ করল-_কথক, বোধক, পাঠক। 

৯ Hl la কথক। তাহ'লে বাচক জ্ঞান মানে কথার জ্ঞান, কাজের না। 

_ আজ্ঞে। 

্ীত্রীপিতৃদেব পুনরায় প্রশ্ন করেন-_ভক্তই জ্ঞানী। . 

রে প্রকৃত প্রকৃত মানে কী? 

__ভক্তিবিহীন জ্ঞান মানে কী? 

_যার ভক্তি নেই, অথচ জ্ঞান আছে। 

্রত্রীপিতৃদেব বুঝিয়ে বললেন- সেই জ্ঞান কীরকম?-_না বাচক জ্ঞান। বাচক জ্ঞান মানে কথার জ্ঞান। বাচক মানে কথক। 

কথক জ্ঞান মানে যে জ্ঞান শুধু কথায়-কথায়, অনুভবের মধ্যে নাই। অনুভব থাকলে তা” স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/ তাং-৩০/৬/৭৬ ইং ] 


্রীশ্রীপিতৃদেব বাচকজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে তোতাপুরী ও নিগমানন্দ সরস্বতীর ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন-_তোতাপুরীর 
যখন ভক্তি এল তখন প্রকৃত জ্ঞান হ’ল। নিগমানন্দের কাহিনীও পড়েছি। অনেকের কাছে গিয়েছেন, অনেক গুরু ধরেছেন। 
[25 (শেষের) গুরু বললেন, তুমি এবার ভক্তিসাধনা কর। ......... খুব বড় সাধক ছিলেন নিগমানন্দ সরস্বতী 
ভক্তির সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং২৭/১০/৭৩ ইং] 


তুমি সোংহংই বল আর ব্রহ্মাস্মিই বল, কিন্তু ভক্তি অবলম্বন কর, তবেই সেই ভাব তোমাকে 
অবলম্বন করবে; নতুবা কিছুতেই কিছু হবে না। 


বাণীটির আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনা শেষে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- এই বাণীগুলো কিন্তু আমার জন্য, এ-রকম 
ভাবতে হয়। ঠাকুর আমাকেই বলেছেন, আমার চিত্তশুদ্ধির জন্য! ঠাকুর বলেছেন__এ-রকম আমাদের প্রত্যেকেরই ভাবা 
উচিত। আমরা অনেক সময় সোইহং শুনেই বলি বাচকজ্ঞান, তা” নয়। এ-সব বিচার করা ঠিক নয়। ঠাকুর বাণী দিয়েছেন 
আমার জন্য, আমার চরিত্র গঠনের জন্য__এই আমি ভাবি! তোমরাও তাই ভাববে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৩ ইং] 
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বিশ্বাস যেমনতর, ভক্তি তেমনতরভাবে আসবে এবং জ্ঞানও তদনুষায়ী। 


বাণীটির আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন, বিশ্বাসের খাকতি থাকলে সব গোলমাল। ‘গভীর বিশ্বাসে সবই হ'তে 

পারে'__ ঠাকুর বলেছেন। 

ঠাকুর আমাদের বলেছেন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলতে। সব সময় তার স্বার্থ লক্ষ্য ক'রে আমাদের প্রত্যেকের চলা উচ্িত। 

সবই তার, এই ভাব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা-_এটাই সবচেয়ে বড় আত্মসমর্পণ। এর চেয়ে সঠিক বোধ আর কিছু নেই। বাইরে 

প্রচার করার এতে কিছু নেই। মনে-মনে বিশ্বাস করা চাই। 

উপস্থিত সবাই একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব ব'লে চলেছেন-__জীবাস্মা ও পরমাত্মার 

মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। একই নদীর শ্রোত বয়ে চলেছে। মাঝখানে একটা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে রাখলাম। বাঁশ দিয়ে একই 

স্রোতের মধ্যে প্রভেদ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, এ আলাদা ও আলাদা। এই বাশ বা কাঠের জন্যেই এ-রকম মনে হচ্ছে। 

বাশটাই বাধা। এই বাধাই মায়া। যিনি পরমাত্মা তিনিই জীবের মধ্যে জীবাত্মা। মায়ার জন্যেই আমরা বুঝতে পারি না। 

কিভাবে জীবের মায়া কেটে যায়-_শ্যামসুন্দর প্রশ্ন করল। 

্রীত্রীপিতৃদেব__আত্মসমর্পণ করলেই মায়া কেটে যায়। আবার মায়া কেটে যাওয়া মানেই আত্মসমর্পণ করা। 

_ কোন্টা আগে_ আত্মসমর্পণ করা, না মায়া কেটে যাওয়া? 

শরীশ্রীপিতৃদেব_ মায়া কেটে গেলেও আত্মসমর্পণ আসে। কিন্তু সেটা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক জন্ম লাগতে 

পারে। কিন্তু আত্মসমর্পণ তার জন্য, করলেই হয়। করতে-করতে আত্মসমর্পণ আসে। ইষ্টকর্ম করতে-করতে আসে। এটা 

যেমন সহজ তেমনি কঠিন। সহজ কেন?-_চোখ, কান, হাত, পা, ্তী,পুত্র-_কেউ আমার বশে নেই। সেজন্য, আমার সব_ 

এ-বোধ না রেখে, তারই সব-_এ-বোধ হ’লেই তার প্রতি আত্মসমর্পণ আসে। 

__আজ্ে, আত্মসমর্পণ কি ধীরে-ধীরে তার জন্য করার মধ্য-দিয়ে হয়, নাকি একবারেই হ'তে পারে? 

্রীত্রীপিতৃদেব__আত্মসমর্পণ একবারেই হ'তে পারে। সহজেই হ'তে পারে। তার জন্যই সব__এ-ভাব এলেই হতে পারে। 
| [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৩ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


আগে নিরহঙ্কার হ'তে চেষ্টা কর, পরে সোইহং বল, নচেৎ সোইহং তোমাকে আরও অধঃপাতে নিয়ে 
যেতে পারে। 


সতীশদা-_নিরহ্কার মানে? 

্রীশ্রীবড়দা-_আমি কর্তা না, তুমি কর্তা 

গুরুকিংকরদা-_-আগে তিনি হতে হবে তাহলে। 

সতীশদা--সোহহং মানে তো-_আমি”। ‘তিনি’ এলো কি করে? 

রীশ্রীবড়দা__তিনিই আমি। সোইহং ভাবলে-_ ভেতরে যে অহঙ্কার ভাব থাকে সেইটাই বাড়তে থাকে; সেইজন্য তাকেই সামনে 

রেখে এগোতে হয়। নিরহঙ্কার মানে__নিজে কর্তা না সাজা। “সকল গবর্ব দূর করি দিব; তোমার গবর্ব ছাড়িব না।” অহং 

যদি থাকে তবে তাকে নিয়েই। তিনিই আমার গর্ব্বের কেন্দ্র। এই ভেবে চলব। তাতে সো২হংই বল বা ব্রহ্মাম্মিই বল। 
[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৮/১২/৭২ইং] 
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তুমি যদি সৎ চিজায় সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা কর, তোমার চিন্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি উদার 
এবং সত্য হতে থাকবে; আর, সেই লক্ষণগুলিই ভক্তের । 


্রীশ্রীবড়দা__সৎচিস্তায় সংযুক্ত থাকলে কর্ম ও আচরণ সৎ হয়। অসৎ কথা মানে য৷ অভ্ীবনীয়, এমন কথা। তা কেউ বলল 
তুমি শুনে যাচ্ছ, শেষে চললে উল্টোপানে। মানুষের যদি কুপ্রবৃত্তি থাকে সেই কথায় মন অপবিত্র হয়। আর যদি মৌ-প্রবৃত্তি 
থাকে তাহলে যেখানে ইউস্বারথপ্রতিষ্ঠা হয় সেখানেই সে থাকে। তাই ভালোটাই বেছে নিতে হয়। খারাপ শুনতে-শুনতে খারাপ 
ভাব আসে। সেই শুনতে-শুনতে খারাপ কাজ করে, শেষ পর্যন্ত শুধুই অশাপ্তি। তাই “উযা নিশায় মন্ত্র সাধন/চলা ফেরায় 
জপ/যথা সময়ে ইঞ্টনিদেশ/মূর্তু করাই তপ।” কিছুদিন করে-ধরে নিতে পারলে $/91917-টাই তেমন হয়ে যায়। তখন না 
করলেই ভালো লাগে না। উষা নিশায় করতে হবে। যখন তখন নয়। প্রার্থনা, নাম-ধ্যানের সময় ঠিক করে নিয়েই অন্যান্য 
কাজ ৪0)951 করে নিতে হয়। 
ভবানী-_কাল এখানে প্রার্থনা হচ্ছিল, 1০0118101) হচ্ছিল আর এক জায়গায়। 
্রীত্রীবড়দা-_আমি হলে এ recitati০n-এর সময়ই প্রার্থনা করে নিতাম। এই রকম করতে-করতে সব ঠিক হয়ে যায়। 
রাস্তায় ঘাটে প্রার্থনা করতে দেখে ব্যঙ্গ করবে কেউ কেউ। সৎ-চিস্তায় থাকা মানে সব সময় জপ করে চলা, উষায় (৪র্থ 
প্রহরে) বসে নাম করা, আমাদের দেশে এই প্রথা। কিছুদিন করতে-করতে (শেষে একটা) অনুভূতি পেকে যায়। তখন ভজন 
করতে হয়। সেটা নিশায়। 
চলাফেরায় জপ . . . আমাদের এমন সুবিধা করে দেয় তা আর কওয়া যায় না। তুমি যে হারমোনিয়াম বাজাও, গান কর, 
চোখ বজে থাক-_কটা ইন্দ্রিয় কাজ করে? তুমি যে হাত দিয়ে বাজাও তা*কি টের পাও? অভ্যেস। নামটাও ওরকম। ঘরে 
বসে, পথে হাটতে হাটতে হয়। ঘুমের মধ্যেও দড়দড় করে হয়। 

'যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৮/১২/৭২ ইং] 


সৎ সৎ 2% সৎ সং 


সংকীণর্তার নিকটে গেলে মন সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে এবং বিতৃতির নিকটে গেলে মন বিতৃতি লাভ 
করে; তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয়, আর, যত উদারতা ততই শাভি। 


সুচিত্রা-_সংকীর্ণ মানে ছোট। 
্রীশ্রীবড়দা-_ছোট মানে কি বুঝিয়ে দে-_উদাহরণ দিয়ে। 
সুচিত্রা-_যদি একজন কারও নিন্দা করে বা আত্মস্বার্থের কথা বলে। 
্রীশ্রীবড়দা-_নিজের কথা বলে যে সে সংকীর্ণ কিসে? 
সুচিত্রা__তার কাছে গেলে মন ছোট হয়ে আসে। 
শ্ীশ্রীবড়দা-_ছোট হল কেমন করে? 

সুচিত্রা-_অহঙ্কার থেকে। 

্ীশ্রীবড়দা__-অহং তো সবারই আছে। 
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শিখা- ঠাকুরের কথা বলা উচিত। 

শ্রীত্রীবড়দা__তাতে কি হবে? 

শিখা-_বীচাবাড়া হবে। 

শরীত্রীবড়দা-_ঠাকুরের কথাই ভাল লাগবে কেন? 

শিখা__কারণ ঠাকুর সবাইকে ভালবাসেন। 

্রীত্রীবড়দা__ঠাকুরের কথা বলি, যাজন করি তাতে কি সবারই ভাল লাগে? 

সবিতা- ঠাকুরের কথা ভালই তো। 

্রী্রীবড়দা__তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি মঙ্গল। ঠাকুরের কথা বলতে সব্বার কাছে ভাল লাগবে। 

সবিতা__তিনি মঙ্গলময়। 

্রীত্রীবড়দা_-তাতে আমার বা তোমার লাভ হবে কি? আত্মেন্্িক যে নিজের সুখ সুবিধার কথা বলে। আত্ম্ার্থের কথা 
বলে, তা ভাল লাগে না। 

শ্যামাপদ__মনের দুটো গতি। একটা নিন্ন, একটা উদ্ধা। 

শ্রীত্রীবড়দা-_ছোট মন হল কেন? 

শ্যামাপদ___তাদের কোন আদর্শ ধরা নেই, ইষ্ট নেই। 

শ্রীত্রীবড়দা- ইষ্ট ধরলে কি হয়? 

শ্যামাপদ__আগে আদর্শ ধরে ছিলাম না। এখন ধরে উপলব্ধি করতে পারছি, মন বিস্তৃতির দিকে যাচ্ছে। 
্রীশ্রীবড়দা__আমরা পাঁচজনে বুঝতে চাই। 

_ শ্যামাপদ___আমি বিস্তৃতির দিকে যদি যাই, সেটা আমার আচার ব্যবহারে ফুটে বেরোবে। 

রত্রীবড়দা-_সেটা ঠিক, সকলেই একটা বিস্তৃতির দিকে যাবেই। কেউ অন্যকে মেরে বড় হতে চায়, কেউ ভালবাসা দিয়ে 
বড় হতে চায়। ভক্ত ইষ্টকেই ভালবাসে; তার ইষ্টকেন্দ্রিক ভালবাসা। যে ইন্টকে যত বেশি ভালবাসে তার বিস্তৃতিও তত। 
নদীর কাছে গেলে এপার ওপার দেখা যায়। আবার সমুদ্রের কাছে গেলে বিস্তার বেশি, পাড় দেখা যায় না। সংকীর্ণ ব্যক্তির 
কাছে গেলে সে নিজের ছেলেমেয়ের কথাই বলে। আবার বিস্তৃতির নিকট গেলে দেখা যায় সে সবাইকে ভালবাসে, সবাইকে 
নিয়েই ব্যস্ত এবং অন্যের কথাই বলে। উদার মানে বিস্তৃত__মঙ্গল। ভক্তের কাছে গেলে দেখি তার আচার আচরণ সবই 


সেই বিস্তারকে নিয়ে। 
"যামিনীকাস্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/১০/৭৮ ইং] 


সু % সং সং সং 
বিষয়ে মন সংলগ থাকাকে আসক্তি বলে, আর সৎ-এ সংলগ থাকাকে ভক্তি বলে। 


শ্ৰীত্রীপিতৃদেব_ঠিক আছে? 
সকলেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন-_পরেরটা পড়। ' 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৩ ইং ] 
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প্রেম ভক্তিরই ক্রমোমতি। ভক্তির গাঢতই রম 


অহঙ্কার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থা 
a পাতলা, ভক্তির স্বান সেখানে 


শ্রীত্রীপিতৃদেব সামনের সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 
সা int at Sdnnhlotabiloch করলেন-_ আলোচনা করার আছে? 
্রীত্রীপিতৃদেব__বল্‌। 
_-সৎএ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে।' এই সৎ-এ সংলগ্ন থাকা মানে কি ইষ্টে সংলগ্ন থাকা? 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, তাই। | 
_ ইষ্ট ছাড়া কি হ'তে পারে না? 
্রত্রীপিতৃদেব- ইষ্ট তো আছেনই, ইষ্ট ছাড়া হয় কি ক'রে? (একটু থেমে) জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন কোনটাই ইস্ট ছাড়া 
নয়। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। এর মধ্যেও ইষ্ট আছেন। তাকে বাদ দিয়ে বিশেষ জ্ঞান হয় নাকি? সাহিত্যের মধ্যেও হিত 
শব্দ আছে। তাই তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, দর্শনও হয় না। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/১০/৭৩ ইং ] 


3% > | সং সং পৃ 
ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে। 


্রীত্রীপিতৃদেব পূর্বকথার জের টেনে বললেন- ঈশ্বরকে বলে নিত্যবস্তু। (ভবানীদাকে) নিত্যবস্তু বলে কেন? 

ভবানীদা-_তিনি সবসময় আছেন, ছিলেন, থাকবেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা। (ক্ষণিক থেমে) লীলা মানে কী? 

পরমেশ্বরদা- আজ্ঞে, লীলা মানে আলিঙ্গন করা। | 

্রীত্রীপিতৃদেব__8108০6 মানে আলিঙ্গন, গ্রহণ। লীলা মানেও তাই। লীলা মানে আলিঙ্গন, গ্রহণ হ'ল কেন? নিত্যলীলা 

কথাটি শোনা যায়। লীলা মানে কী? 

উপস্থিত সবাইকে চুপচাপ দেখে ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_আমার মনে হয় 8090101৩, (অখণ্ড অর্থাৎ ঈশ্বর) যখন ক্রিয়াশীল 

নন তখন তিনি যা" হ'য়ে আছেন, তাই আছেন। সমুদ্র যখন নিশ্চল তখন ৭৮৪০/০, কিন্তু যখন ঢেউ উঠছে পড়ছে তখন 
ক্রিয়াশীল। সমুদ্রেরই হচ্ছে, আবার মিশে যাচ্ছে__তখন লীলা বা খেলা। জগৎ নিয়ে যখন তিন খেলছেন 

মু জিয়ানীল। সমু্েরই চে আছেন তখন তিনি অত, তিনি ৪১৪০০, ভক্তিমার্গ তো! লীলা ধ’রেই অথ 

রা জীরীপিতৃদেবের দিকে তাকিয়ে নম সুরে বললেন-আজ্ে, এই তীর নিত্য লীলা। এই খেলাটাই নিতয। 

ভগবান-ভক্তের এই যে খেলা এটাই নিত্য। এই জন্য জীবকে কখনও অনিত্য বলে না। তিনিও নিত্য, জীবও নিত্য। বিশিষ্ট 

অ্বৈতবাদে এ-রকম কথা আছে-_সমুদ্রের মধ্যে নীল ছিটিয়ে দিলে সে-নীল সমুদ্রে মিশে গেলেও থেকেই যায় সমুদ্রের 


মধ্যে। 
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্রীত্রীপিতৃদেব ঘাড় নেড়ে পরমেশ্বরদার কথায় সম্মতি জানালেন। 

জনৈক দাদা-_“ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে'। এখানে সিদ্ধি মানে কি? 

্রীত্রীপিতৃদেব-_আমার যে-সব প্রবৃত্তি আছে সেগুলো ০0110] (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারলে তাদের হাত থেকে আমি রেহাই 
পেলাম। তখনই সিদ্ধি, তখনই মুক্তি। 

ভক্তি মানে ইষ্টানুরক্তি। ইষ্টানুরক্তি হ'লে প্রেম হয়। তখন রিপুগুলোকে লাগাম দিয়ে আমি ঘোরাই; আগে রিপুগুলিই আমাকে 
ঘোরাত। আমার 0011019, (বৃক্তি-পরবৃত্তি)-গুলো যখন আমার ০01101-এ আসে তখনই মুক্তি। তাদের (০01101০/-গুলোর) 
বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হলাম। ঠাকুরের এ-রকম বলা আছে। 

অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়) পাশেই বসেছিলেন। বললেন-__আজ্জে, ঠাকুর বলেছেন মুক্তি মানে 00117119010 (অবলুপ্তি) নয়। 
সর্বগ্রহ্থি থেকে বন্ধন-মুক্ত হওয়াই মুক্তি। 

শ্ৰীভ্রীপিতৃদেব অজিতদার কথার সূত্র ধ'রে বললেন-_ইষ্টস্বার্থের জন্য যখন প্রবৃত্তিগুলো আমার ০০70001-এ নিয়ে আসি তখনই 
সর্বগ্র্থি মোচন হয়, নতুবা মায়ায় পেয়ে বসে। ভববন্ধন মানেও তাই- মায়ার দ্বারা পরিচালন। তখন ০01101০/-গুলো আমাকে 
পরিচালনা করে। 

শ্যামসুন্দর প্রশ্ন করল-_আজ্ে, নির্বাণ-প্রাপ্তির অবস্থা কি এরূপ? বৌদ্ধদর্শনের অনেক ভাষ্যকারের মতে নির্বাণ-প্রাপ্তি হ'লে 
আর জন্মাতে হয় না। আবার অনেকের মতে জন্ম-মৃত্যু এ নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। 

্ীপ্রীপিতৃদেব_ হা, তখন ইসষ্টসেবার জন্য আমি নিজের ইচ্ছামত জন্মাতে পারি। জন্মগ্রহণ তখন আমার হাতে। তখন আমার 
জন্ম নেওয়ার জন্য প্রয়োজন মত 5011 (ভূমি)-ও জুটে যায়। [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/১০/৭৩ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনি মূঢো হয় না। 


ভক্তিতে কোনও কালে কোনও রূপে দুব্বলিতা নেই। 


্রীশ্রীবড়দা- দুর্বলতা মানে কি? লোকে মনে করে অসুস্থ হলে যে অবস্থা, তাই। দুর্বলতা মানে, ইন্দ্রিয়-প্রবণতা, বিকেন্দ্রিয়তা 
থেকে সৃষ্টি হওয়া ভাব। 

অতীশদা-_ অৰ্জ্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। এটা কি ধরনের দুর্বলতা? 

্রীত্রীবড়দা-_ওটা মায়ার দু্ব্বলতা। আত্মীয়-স্বজন মরবে, এই মমতার দুর্বলতা । অর্জন ক্ষত্রিয়, ধর্মস্থাপনের জন্য যুদ্ধ করাই 
তার কুলকর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে চেষ্টা করলেন, ধর্ম্ম বিনা রক্তপাতে স্থাপনের জন্য (তা যখন সম্ভব হলো না, তখন যুদ্ধ করতেই 
হবে। সেই সময়কার দুর্বলতা অৰ্জ্জুন অতিক্রম করতে পারেননি। তারপরে সবর্বসংশয় মুক্ত হলেন, বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। 
অমন সর্ব্বসংশয় মুক্ত হলে এ দর্শন এখনও তুমি পেতে পারো। সংশয় মুক্ত হলে দুর্বলতা থাকেনা দুর্বলতা আসে আত্মকেন্দ্রিকতা 
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থেকে। একটু কথা বললেই ০৪০ তে লেগে যায়। অহং-এর আসনে ইষ্টকে বসাতে হয ওকে সবকিছু সমর্পণ করতে হয়। যারা 
এমন দিতে পারে, তারা সেবাপটু হয়, নিরলস হয়, নিরভিমান হয়। ভক্তি থাকলে শুদ্ধ তরু মুগ্তারিত হয়। 
[যামিনীকাস্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১১/১২/৭২ ইং] 


সং সং সঃ + সঃ 


ক্লীবত্ব, দুব্ব্লিতা অনেক সময় ভক্তির খোলস পরে দাঁড়ায়, তা’ হ'তে সাবধান হও। 


্রীত্রীবড়দা__-আমাদের দেশে ওই জাতীয় ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। ঠাকুরকে একজন ভক্ত শিখিয়েছিলেন- আমি দীন, আমি 
হীন, আমি অধম, এমনতর প্রার্থনা করতে হয়। ঠাকুর এ রকম ভাবে প্রার্থনা করতে-করতে অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হ'তে 
পুত্র, আমার দুর্বলতা নেই__এভাবে বলতে-বলতে তার মানসিক কষ্ট লাঘব হয়। বাচক বিনয় করা আর নির্ভর করা এক 
জিনিস নয়। সহ্য করা, দীনভাব আর নিজেকে হীন ভাবাও এক জিনিস নয়। ওসব দুর্বলতার অভিব্যক্তি। 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১১/১২/৭২ ইং] 


সং সং সঃ সং সং 


একটু কীদলেই বা হৃত্যগীতাদিতে উত্তেজিত হয়ে লন্ফ-বাম্পাদি করলেই যে ভক্তি হল তা 
নয়কো; সাময়িক ভাবোন্মততাদি ভক্তের লক্ষণ নয়কো। ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহঙ্কারের চিহ 
বিশ্বাসের চিহ, সৎ চিভার চিহ্ন, সন্যবহারের চিহ্ন এবং উদারতা ইত্যাদির চি কিছু-না-কিছু 
থাকবেই থাকবে, নতুবা ভক্তি আসে নাই। 


সং সং সৎ সৎ সং 


বিশ্বাস না এলে নিষ্ঠা আসে না, আর, নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি থাকতে পারে না। 


আলোচনা হ'চ্ছে_-অনেকে এখানে আসে, থাকে, ভাল লাগে খুব, নাম-টাম বেশ কিছু দিন ক'রে চলে - শেষে টিমেতেতালা 
মারে। শুনলে মন খারাপ লাগে। 
্রীশ্রীবড়দা-__বিশ্বাসের খাঁকতির জন্য এমনতর হয়। নিষ্ঠা 21০০০ না করলে হয় না। আমার খেয়াল মত কোন দিন সকালে 


কোনদিন দুপুরে করি, তাতে হয় না। ঠাকুরের ছড়া আছে__“যেথায় থাকিস্‌ হ*স্না বেহুস্‌ / করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা / হ’বিই 
তা'তে কর্ম্মনিপুণ/শক্তি পাবে বর্ধনা।” তার মানে নিষ্ঠা Practi০৫ ক'রতে-ক'রতে ভক্তি হয়। অবসাদ আসে না। অবসাদ 
এলেও তা'তে কিছু ক'রতে পারে না। ধর, রাত ৩/৪টায় উঠে Practice ক'রে যাচ্ছ। শেষে একদিন তুমি ইচ্ছা করলে 
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একটু দেরী ক'রে করবে। কিন্তু তোমার অভ্যাস একদম ঠেলে তোমাকে তুলে দেবে। এভাবে সত্তাসপর্দাণী হয়। তোমার টিলেমি 
থাকলেও তোমাকে ঠেলে তুলে দিচ্ছে। জপটাও এভাবে 7010০ ক'রে নিতে হয়। খেয়ালমাফিক ক'রলে শেষে বললে 
এত বছর করলাম। কিছু হলো না। ঠাকুরের কাছে লক্ষ লক্ষ জনম বসে থাকলে শেষে কিছুই পেলে না। কারণ, ঠাকুর যা' 


বলেন তা করলে না, তার ইচ্ছামত চললে না। 
[*যামিনীকাস্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১২/১২/৭২ ইং] 


সং সং সং সং সং 


লক্ষণও নাই। 


্রশ্ন__ভাবোন্মত্ততা কি? 

শ্ীশ্রীবড়দা-__আমি কৰ্ত্তা ভাব। আমি ছাড়া আর কোথায় কি আছে? 

নিত্য-_ভাবপ্রবণ মানে সেই ভাব। 

্রীশ্রীবড়দা__তা'কেন? নাও হ'তে পারে । আমি কর্তা মেনে আছি সে ভাবে ভাবান্বিত । কি, তুই বুঝেছিস? ‘Love without 
active service is always sterile” ঠাকুর বলেছেন।তা’তো হ’লো, কিন্তু ভাবপ্রবণতাটা কি? 
অরুণ-_একটা লোক কীদছে, নাচছে__ভগবানের জন্য। 

্রীত্রীবড়দা-_তা' হবে কেন? নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নেই রামায়ণ হচ্ছে হঠাৎ সীতার বনে যাওয়া শুনে হা হা ক'রে কেঁদে 
উঠল। ঠাকুর বলেন যা’ যা’ সে পালন করে। তা’ না ক'রে শুধু কেঁদেই শেষ করে না। নিষ্ঠা আছে_ভক্তি আছে, দুর্বলতা নেই, 
ভাব আছে, হঠাৎ উন্মত্ততা নেই__ সেখানেই ভক্তির লক্ষণ। ঠা 
"যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৪/১১/৭৩ ইং] 


সং সু *% সং সৎ 


যার হৃদয়ে ভক্তি আছে সে বুঝতে পারে না যে, সে ভক্ত; আর দুব্বর্ল, নিষ্ঠাহীন, শুধু ভাবপ্রবণ, 
গাঢ়-অহ্ং-যুক্ত হৃদয় ভাবে_ আমি খুব ভক্ত। 


সঃ * সৎ সৎ সং 
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অশ্রচ পুলক, স্বেদ, কম্পন হ'লেই যে সেখানে ভক্তি এসেছে তা" নয়কো, ভক্তির এগুলির সঙ্গে 
তার স্বধর্ম-চরিত্রগত লক্ষণ থাকবেই থাকবে। | 


দুর্গেশদা__ভক্তির চর্চ্চাতে স্বেদটা আসে কেমন করে? 
্রত্রীবড়দা-_এরকমভাবে করে দেখ। আনন্দ কি বোঝায়ে দেওয়া যায়? 
নিত্যানন্দদা- সাময়িক ভাব। 
্রীত্রীবড়দা__ওটা 1981-ও হতে পারে তো। 
নিত্যানন্দদা-_অশ্র, স্বেদ, কেমন করে হয় যামিনীদা? 
যামিনী-_ওটা একটা ভাব, যা ০০1৩ করে nerve $y$5em-কে, 99891. হবার দরুণ থাম আসে, আর Lachrynal gland- 
কে ০%০119 ক'রে অশ্রু আসে। 
্রীত্রীবড়দা_ মহাপ্রভুর যেমন বিষ্ণুপদ দেখে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, পড়ছে,. . . একদম পড়েই চলেছে। আমাদের তা হয় কই! 
পুলক জিনিসটা হোল শিহরণের পূর্ব লক্ষণ-_ঘাম, অশ্রু সবই তাই। ঠাকুর সম্বন্ধে একটা গল্প শুনে অনেকের চোখ দিয়ে জল 
পড়ল। কিন্তু একজনের কান্না এল, শেষে কীদতে-কীদতে শুধু জল! যে কীদছে সে হয়তো কাদার মত লোক নয়, খুব পণ্তিত। নাম 
করতে-করতে ঠাকুরের পরশ পায়, চোখ দিয়ে জল আসে, শরীরে একটা 0111 হয়। ভাবাবেগ হলেই হবে না। তার সঙ্গে 
চারিত্রিক লক্ষণ থাকবে। ভেতরের আলোড়ন বা 93895) এলে ঘাম সৃষ্টি হয়। অনেকে পেচ্ছাপ করে ফেলে। কিন্তু ভক্তিতে 
পায়খানা পেচ্ছাপ হয় না। 

[ যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১২/১২/৭২ ইং] 


সং সং সং সৎ সৎ 


নিত্য-_অশ্রু, পুলক ইষ্টকে নিয়েও হতে পারে; নিজের বিষয় নিয়েও হতে পারে। 

্ীশ্রীবড়দা-_নিজের বিষয় কেমন? 

নিত্য-_একটা গান হচ্ছে-_তার এ ভাব হচ্ছে। অনেক রকম হতে পারে। 

্রীশ্রীবড়দা-_অনেক রকম মানে খুব রাগ হলো। কিন্তু কিছু করতে পারছে না__কীদে-কুদে, কেঁপে অস্থির হয়ে যায়। ভয় 

পেলেও ওরকম হয়। এই রকম নানা ভাব হয়। 

নিত্য-_ভক্তির লক্ষণ বিশ্বাস, উদারতা এইসব। এই ভাবের সঙ্গে যদি অশ্রু পুলক ইত্যাদি থাকে? 

্রশ্রীবড়দা-_স্বেদ পুলক থাকবার সঙ্গে যদি এইগুলি থাকে তবে বুঝতে হবে. সেটা সাত্বিক ভাবের লক্ষণ। 
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ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে যদি এ ভাবের লক্ষণঙলি প্রকাশ পায়, তবেই তা' সাড়িক-ভাবের 
লক্ষণ | 


নিত্যানন্দদা-_সাত্বিক ভাবটা কি? 

পণ্ডিতদাঁ-ইষ্টের ভাব পোষণ হয় যাতে। 

ব্রজদা- সত্তার ভাবটা একটু বুঝিয়ে দিলে হয়। 

যামিনীদা__সত্তার প্রতীক ইষ্ট। সৎ মানে অস্তিত্ব, যে ভাব অস্তিত্বকে পুষ্ট করে। “রজঃ" = রজ ধাতু-_রং করা অর্থে 

অহংকার, দ্বেষ, ইচ্ছা প্রভৃতির কারণ। ‘তমঃ’ মানে গ্লানি, মলিন হওয়া। . 

শ্ীভরীবড়দা__দুঃখ-কষ্টের দ্বারা গ্লানি হয়েছে। কি বুঝলে বল (ব্রজদাকে বলছেন)। জৈব-ধর্ম্ম সব মানুষের মধ্যে আছে; যাদের 

বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-ভক্তি ছাড়াও আছে অহংকার, দ্বেষ-_তারা রজোগুণী। তমোগুণীদের কামভাব Prominent, অন্যদের 

কাম যে নেই তা নয়; তবে রজোগুণীরা ইস্টার্থে প্রয়োগ করে। তমোগুণীরা যেখানেই যায় মেয়েলোক-ঘটিত আলোচনা করে 

এবং মেয়েদের দলে ভিড়ে পরে-_আদিরসাত্মক ভাব। সাত্বিকদের আদিরসাত্মক ভাব নেই তা নয়, খুব ?7০ শিহরণ থাকে। 

যেমন- চণ্তীদাসের প্রেমে কাম গন্ধ নেই। 

ব্রজদা__অনেকে বলে সাত্বিক আহার করলে রাগ-টাগগুলো কমে, যা আমরা করি। 

শ্রীতরীবড়দা__সাত্বিক ভাব মানে রাগের মধ্যেও সাত্বিক, কামের মধ্যেও সাত্বিক; আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মধ্যেও সাত্তিক। 

সাত্বিকরা প্রেম দিয়ে জয় করতে চায়, কিন্তু রজোগুণীরা শক্তির দ্বারা জয় করতে চায়। 

ডঃ হালদারদা- সত্গুণের সাথে তফাৎ ঠিক কি? 

শ্রীশ্রীবড়দা__সাত্বিকদের কথাই আলাদা- হঠাৎ তাদের বিছানার কাছে গেলে চন্দনের সুবাস পাওয়া যায়। সাত্তিকদের ঘামে 

গন্ধ হবে না, 11)0-ই ওরকম 5ecretion দেবে না। সাত্বিকদের শরীর থেকে পাতলা (light) মধুর মত গন্ধ বেরোয়। 
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জাল-ভক্তি মোটা-অহংকার-যুক্ত, আসল ভক্তি অহঙ্কার-মুক্ত অখার্ৎ খুব পাতলা-অহঙ্কার- 
যুক্ত। 


জাল-ভক্তি ও আসল-ভক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্ীত্রীপিতৃদেব আসামের মহাপুরুষ শংকরদেবের এক কাহিনী ব্যক্ত করলেন। 
শংকরদেবের এক ভক্ত ছিল। নিজের খাওয়া-পরার পিছনে খুব কম ব্যয় করত। সবাই তাকে কৃপণ বলে জানত। শংকরদেব 
একবার তীর্থ ভ্রমণে যাবেন! অনেক টাকা দরকার। স্থির করলেন এ ভক্তের কাছে চাইবেন। তার বাড়ি গেলেন শংকরদেব।সে 
তো ভাবতেই পারেনি প্রভু এই কুঁড়েঘরে আসবেন। প্রভু তার আসার উদ্দেশ্য খুলে বললেন। অবগত হয়ে সেই ভক্ত কিছু সময় 
চেয়ে নিয়ে তার বিষয় সম্পত্তি সব বন্ধক দিয়ে অর্থের এক পুটলি প্রভুর চরণে নিবেদন করল। __ প্রভু, আপনার জিনিস, দয়া 


করে ৮৮০ প্রয়োজনমত কিছু অর্থ নিয়ে প্রভু তার সংসারের ব্যয় নিবাহের জন্য বাকী সমস্তই ফেরৎ দিলেন। এই হ’ল 
আসল ভক্তি। 
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আর একজন শংকরদেবের ভক্ত নামে বেশ পরিচিত ছিল। গে প্রায়ই বলে বেড়াত 'এ সবই প্রভুর জিনিস'। ধনাঢ্য ব্যকি। দালান 
ঘর। সুন্দর ঘরবাড়ি ও বাগান। বাগানে নানারকমের সুন্দর সুন্দর গছ। একদিন গুরু এলেন দেখতে। সে গুরুকে আদর-আপ্যায়ণ 
করে বসার ভাল আসন দিল। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন-_কেমন আছ? বিনয় দেখিয়ে ভক্ত উত্তর দেয়__আপনার দয়ায় ভালই 
আছি প্রভু! গুরু বললেন-_চল তোমার বাগান দেখে আসি। শিষ্য গুরুর আগে আগে চলল বাগান দেখাতে। বাগানে সুন্দর সুন্দর 
দেশী-বিদেশী গাছ। গুরু জানতে চাইলেন-_এ গাছগুলো কার? শিষ্য বলে__ প্রভু, এসবই 'আপনার। একটা সুন্দর গাছ দেখিয়ে 
গুরু বললেন__এ গাছটা আমার প্রয়োজন। এ গাছটা এখনই কাট। শিষ্য তো ভাবতেই পারেনি প্রভু এভাবে চেয়ে বসবেন। 
গাছের পিছনে পরিশ্রম সে কম করেনি। ভীষণ মায়া বসে গেছে গাছের প্রতি। তাই বলে উঠল-_না-না, এটা চাইবেন না। এটা 
বাদ দিয়ে অন্য কিছু যদি চান--! গুরু বললেন__এ সবই তো আমার বললে। সে ইতত্ততঃ ক'রে বলে-_ হ্যা, আপনারই ; তবে 
এ গাছ কাটতে বলবেন না। এটা ছাড়া অন্য কিছু হলে দিতে পারি। গুরু বুঝলেন তার ভক্তির জোর। এই হচ্ছে জাল-ভন্তির 
উদাহরণ । 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/৭/৭৬ ইং ] 


জাল-ভক্তি-যুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না, উপদেষ্টা রূপে উপদেশ দিতেই পারে; তাই কেউ উপদেশ 
দিলে মুখে চটার লক্ষণ, বিরক্তির লক্ষণ, সঙ্গ-পরিহারের চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়। 


প্রশ্ন_আসল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন নিতে কেন গররাজি? 

নিত্য নেবে কেন? তার কর্তা যে আছে, তাই কর্তা সাজতে চায় না। 

শ্রশ্রীবড়দা_ কর্তী সাজতে চায় না কেন? 

নিত্য-_তার কর্তী আছে ব'লে। 

শ্রীশ্রীবড়দা-__“আসন' নেওয়া মানে কি? 

অরুণ-_উপদেষ্টা সাজা। 

্রীত্রীবড়দা-_যেমন “সত্যানুসরণ' ঠাকুর লিখেছেন। অতুলবাবু বললেন-__এতদিন এখানে থাকলাম, কত কি মহামূল্য কথা 
শুনলাম-_কত দিন আবার এমন সব কথা শুনতে পাব না-_শেষে ঠাকুর লিখে দিলেন। আবার তোমার সঙ্গে জিতেনের দেখা; 
দেখামাত্রই উপদেশ ছাড়তে লাগলে- শেষ পৰ্যন্ত তোমার কাছে উপদেশ শুনতে আর আসে না। 
জনৈক-_যাজন ক’রতে যে উপদেশ দিতে হয়। 

্রীত্রীবড়দা-_যাজন করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণবীর্তন ক'রতে হয়। যদি উপদেশ দেয়, শেষ পর্যস্ত মানুষ তাদের কাছে এসে চিমটি- 
ইদেয়। 

আমার প্রয়োজন হ’লেই তো উপদেশ দি'ই__উপদেশ দেবার কিছুই নেই। যাজন ক'রতে যদি উপদেশ দিতে শুরু কর, তবে কেউ 
শুনবে না তোমার কথা। বিনয়ের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে, মমতার সঙ্গে যারা উপদেশ দেয়, তারা বুঝতেই দেবে না__সুযোগ 


পেলেই তারা ঠিক জিনিসটা ধরিয়ে দেয়। 
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লিক উপোর আসল নিত একেবারেই গরজ। বি উপদেশ গা তার 
মুখে আনন্দের চিহ ফুটে বেরোয়। 


সং সং সং সং সং 


অবিশ্বাসী ও বহুনৈর্ঠিকের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না| 


শ্রীত্রীবড়দা-_একবার শিব দেবতাকে, একবার কালী দেবতাকে প্রণাম তো অনেকেই করে, বেশ ভক্তি ক'রেই করে। এতে 
ভক্তির কি অসুবিধা? 

নিত্যানন্দদা-_ভক্তির ভেতর থাকে নিষ্কাম-কর্ম্ম। ভক্তি মানে তো সেবা। ওখানে নিষ্ঠা আসতে পারে না। 
শ্রশ্রীবড়দা-_ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। দুর্গেশ, বুঝেছিস না কি? 

দুর্গেশদা- না। 

নিত্যানন্দদা-_নিষ্ঠা মানে লেগে থাকা। বহুনিষ্ঠা মানে তো-_বহুতে লেগে থাকা। 

শ্রীত্রীবড়দা- হিন্দুদের দেখি তো, বারো মাসে তেরো পাব্্বন_ লক্ষ্মী, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক কত কি? সে সম্বন্ধে আলোকপাত 
করতে পার না? এগুলোকে কি তুলে দিতে হবে? তুমি উদাত্তকঠে ব'লে দেবে আর তাই আমরা বুঝে নেব? 
নিত্যানন্দদা__আমি সবাইকে পূজা করি-_তা হবে কেন? 

শ্ীশ্রীবড়দা-_কেন? সকালবেলা উঠেই আমি ঠাকুর প্রণাম করি, মা-বাবাকে প্রণাম করি . . . এগুলো বাদ দিতে হবে? বারো 
মাসেই তেরো পার্ব্বন করি, ও বলতে সাহস পাচ্ছে না, এগুলো বাদ দিতে হবে কি না। অনেকের মুখে শুনি ঠাকুর ছাড়া 
আর কাউকে বুঝি না। পূজা করি তো ঠাকুর ছাড়া আর কাউকে করব না। . 

নিত্যানন্দদা-_একজনকে ভালোবাসলে, অন্যকে দরকার হবে না। 

শ্রীশরীবড়দা__অবিশ্বাসী ও বহনৈষ্ঠিকের বিষয়টা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও। 

নিত্যানন্দদা__ব'লতে পারছি না। 

শ্রীশ্রীবড়দা--‘আসতেই পারে না'__001০০ দিয়ে বলছেন ঠাকুর। তার আগের বাণীটা কি আছে? 
নিত্যানন্দদা-_“আসল-ভক্তি-যুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন নিতে একেবারেই গররাজি” __- তার আগে-_“সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন 
থাকাটাই ভক্তি” 

্রীশ্রীবড়দা-_এ-টা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।............. 

_ (সব নিরুত্তর), কই বল। 

নিত্যানন্দদা__আমি যখন ইষ্টকে ভালোবাসি, তার নির্দেশ পরিপালন করি, তখন তার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ব'লে- সবাইকে 
ভালোবাসি। 

শ্রীশ্রীবড়দা-__ প্রথমে ভক্তিটা আরম্ভ হ’লো কেমন ক'রে-__সেইটা বল। 
নিত্যানন্দদা-_ প্রথমেই পিতা-মাতার ওপরে ভক্তি। 

শশ্রীবড়দা__ প্রথমেই, জ্ঞান হ'তে না হতেই নিঃস্বার্থভাবে আমাকে যিনি পালন করেন সেখানেই সাধারণ টান-_তারপর 
বাবা, শেষে দেখি ঠাকুমা, সব এমনি ক'রে একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ০%10159 হয়। শেষে-_কালী, দুর্গা-_সবকে শ্রদ্ধা ক'রতে 
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বোঝানো হয়। আবার, এমনও হয় নানারকম ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা করছি, সরস্বতী করছি, এখানে ওখানে মানত করছি-_ 
এদিকে ঠাকুরের ফটোটা ধুলোয় পড়ে আছে। বে নিষ্ঠা ঠিক রাখতে চায় তাকে আগে ঠাকুরের হতে হবে। 
বসাওনদা--সকলের জন্য করি, সকলের জন্য মন কাদে, সেটা বহনৈঠিকতা নয়। 
জিতেনদা--তারা তার মূর্ত প্রতীক। 
শ্রত্রীবড়দা__দেব-দেবী যা কিছু আমার ভক্তি-প্রীতি বাড়িয়ে দেবার জন্য। অনেক সৎস্গী শিবমন্দির দেখে, কেউ প্রণাম করে। 
প্রণাম করে আর ভাবে, তার সৃষ্ট সবাইকে শ্রদ্ধা করা লাগবে। যারা ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে থাকে, তার ঘরে হয়ত বীশু, কালী, 
দুর্গার ছবি আছে। তার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে থাকে ভক্তিতে। হয়ত সবাইকে আলাদা-আলাদা পূজা করে না। আমাদের বাড়ীতে 
ঠাকুরমা ইষ্টদেবতার পূজা করতেন, প্রথা অনুযায়ী অন্যান্য বিগ্রহকে পূজা করতেন। ঠাকুরকে একদিন একজন বললে 
ইস্ট পেয়েছি, এখন গোপাল, কালী-_এদের কি গঙ্গায় ফেলে দেব? ঠাকুর লাফায়ে উঠে বললেন-__বলিস কি? সে কি কথা! 
যামিনী-_দুর্গাপূজা ইত্যাদি অনেকের বংশের প্রথা বা পুজা- নষ্ট করতে চায় না ব'লে অনেকে করে। 
শ্রত্রীবড়দা__-আবার ইষ্টকে ধ'রে, কেমন ক'রে তা চ’লে যায় বুঝতে পারে না__এরকমও আছে। 
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ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালবাসে। 


নিত্যদা-_আমি গুরুকে ভালবাসি, এজন্য সবাইকে ভালবাসি। একজনকে ভালবাসার ভাব থেকে সবাইকে ভালবাসা। যেমন 

স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসতে গিয়ে তার আপনজন যা”রা, তা”দের ভালবাসে। 

শ্রীশ্রীবড়দাঁ-তা কেন? কারণ, তিনি খুশী হন সবাইকে ভালবাসলে। 

নিত্যদা--বহুর জন্য এককে ভালবাসায় থাকে আসক্তি। 

শ্রীশ্রীবড়দা--বহুর জন্য এককে ভালবাসায় থাকে চাওয়া, পাওয়া, কামনা। আসক্তির রূপই হচ্ছে বহু কিছুর জন্য একক্ডে 

ভালবাসা। 

ভবানীদা-_মনে করে ছেলেটা যেন ভাল থাকে, মেয়ের ভাল বিয়ে হয়ে যায়-_এরকম। স্তরী-পুত্রের স্বার্থে ইস্টকে ভালবাসা। 

শ্ীশ্রীবড়দা-_ভক্তিতে তার জন্যই তাকে ভালবাসা। যেম বোষ্টমীর ভালবাসা। 

দ্যুতিময়দা__তার ভক্তকে ভালবাসলে তাকেই ভালবাসা হয়। 

শ্রীশ্রীবড়দা___ঈশ্বরকে তো পাচ্ছিনা। তার ভক্তকে ভালবাসতে থাকি। ভক্তি হ’লো স্বামীকে যে ভালবাসে; সে তার মা বাপ 

সবাইকে ভালবাসে । আসক্তি হ'লো- টাকা'না পওয়া গেলে বাড়ি গাড়ি করা যাচ্ছে না, কামনা-বাসনা পূরণ হচ্ছে না। 
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আসকিতে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, আর ভক্তিতে পরাথে আত্মতুষ্টি। 
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ভক্তির অনুরক্তি সৎ-এ, আর আসক্তির নেশা স্বাথে, অহং-এ। 


সং সং সং সং সং 


আসক্তি কামের পড়ী, আর ভক্তি প্রেমের ছোট ভগিনী 


আগের বাণী পাঠ হ'লে শ্রীশ্রীবড়দা ব'ললেন-_ ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে। এরপর পরের বাণী পাঠ হ'লে, আলোচনা শুরু 

হ'ল। 

দুর্গেশদা__আসক্তি কামের পত্রী। 

নিত্যদা-_আসক্তি হ’লো নিম্নমুখী টান। পত্রীকে যেমন পতি ভালবাসে তেমন। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_প্রত্যেকবার নিত্য বলছে কেন? 

দুর্গেশদা- পত্রী না বলে, মা বল্লে তো হতো। আর কেউ নেই? 

নিত্যদা- কামের সাথে মানে, কামনার সাথে সম্পর্কই হ’লো আসক্তি। 

অরুণদা__কাম যদি একটি পুরুষ হ'ন, তার পত্নী হলেন আসক্তি। শুধু সহধর্মিনী নন। একটা চাহিদা থেকে আর একটা চাহিদা, 

এর ভেতর দিয়ে বাড়ছে অনস্ত চাহিদা। 

শ্ীশ্রীবড়দা__পত্রীর মত হ'য়ে আসক্তি যেই আসছে, অমনি নানা কামনা বাসনার মধ্যে দিয়ে অন্যায্য কর্ম্মের জালে জড়িয়ে 

পড়তে হয়। ভক্তি আসে ইঞ্টের সাথে যোগযুক্ত হয়ে চ’লে, তীর প্রতি অনুরাগের মধ্যে দিয়ে। ভক্তি প্রেমকে আবাহন করে। 
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অনুভুতির দ্বারা যা’ জানা যায় তাই জ্ঞান। 


নিত্যগোপালদা-_যা শোনা, ভাবা, দেখা, করা হয়-__তাই জ্ঞান। 
শ্রীশ্রীবড়দা--আমি শুনলাম-_পাখিটা ঠিক সাদা রং নয়, ছাই ছাই রং-এর দেখলাম। দক্ষিণ আমেরিকা দেখলাম না, শুনলাম। 
এতে কি অনুভূতি হ'ল? 
ননীদা__রসগোল্লার কথা শুনলে, দেখলে-_রসগোল্পার বর্ণনা দিতে যেয়ে বললে গুড়ের থেকেও মিষ্টি। 
্ীশ্রীবড়দা-_যতটুকু করলে ততটুকু জ্ঞান হলো। 
পবিত্র মাইতিদা- ইন্দ্িয়ের দ্বারা অনুভব না করলে জ্ঞান হয় না। 
শ্রশ্রীবড়দা__ শুনলাম, পরে যখন দেখলাম-__তখন হ’ল প্রত্যক্ষ । আফ্রিকার কথা শুনলাম। যেয়ে যখন দেখলাম, তখন হ’ল 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান; বাণীর সঙ্গে যখন অনুভূতি হবে-_সেটাহি প্রত্যক্ষ 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৪/৭২ইং] 


২৩০ 





Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


জানাকেই বেদ বলে, আর বেদ অখও 


শ্রীক্ঠদা--যখন অনুভূতির দ্বাবা কোন কিছু সম্পূর্ণ জানলাম-_তখন সেইটা হচ্ছে বেদ। 

অরুণদা__কাক সম্বন্ধে ননীদার কাছে শুনলাম-_সাদা কাক আছে। সেই কি অখণ্ড? 

্রফুল্নদা__আমার কাছে যতটুকু প্রতিভাত হবে, ততটুকু আমার কাছে অখণ্ড । 

রিনার Taste করে দেখে ব'লল নোনা । এতে সমুদ্র সম্বন্ধে জ্ঞান না হ’লেও, জল সম্বন্ধে 
জ্ঞান হলো। 
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যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদাবিৎ। 
জ্ঞান ধাঁধাকে ধ্বংস ক'রে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব দীগ সিং-কে আলোচনা করতে বললেন। 

দীপ সিং__ঠাকুরকে যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিৎ__ঠাকুরকে জানলেই মানুষের জ্ঞান হয়। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব ননীদার দিকে তাকিয়ে বললেন,__তার মানে ও বলছে, ঈশ্বরকে যে যতটুক জানে সে ততটুকু বেদবিৎ।... 
(দীপ সিং-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে) ঠাকুর কী? 

দীপ সিং_ঠাকুর ঈশ্বর, ভগবান। ঠাকুরকে জানলে সব জানা হয়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_ ঠাকুরকে জানলে সব জানা হবে কেন? 

দীপ সিং__ঠাকুরই সব। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ ঈশ্বর মানে অধিপতি । এই জগৎ তারই সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টির ওপর তার আধিপত্য আছে। সেই ঈশ্বরকে যে 
যতটুকু জানে ততটুকু তার জানা হয়। জ্ঞান মানে কী? _ দীপ্তি বল। 

দীপ্তি__জ্ঞান মানে জানা। 

ধাঁধা মানে? 

_ সন্দেহ। 

র্রীপিতৃদেব-_ধর, ঠাকুরবাড়ী আসছ, ভাবছ এপথে যাব, না ওপথে যাব; দূরে একটা প্রাণী দৌড়ে যাচ্ছে, ভাবছ ওটা কুকুর 
না শেয়াল; কিংবা রাস্তায় কী একটা প'ড়ে রয়েছে, ওটা সাপ না দড়ি বুঝতে পারছ না। __এগুলো হ’ল ধীধা। তারপর কী 
আছে? 

দীপ্তি__জ্ঞান ধাধাকে ধ্বংস ক'রে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে। 

_ অগপ্রা বল, জ্ঞান ধীধাকে ধ্বংস করে কেমন করে? 

অপ্পা__আমার জ্ঞান হ’লে আমি বুঝতে পারব, তখন ধাঁধা চ'লে যাবে। 

_ জ্ঞান কী করে? সাপ না দড়ি__এই যে ধাঁধা তা’ দূর করে। ধাধা ধ্বংস হ'লে দড়িকে দড়ি ব'লে জানবে, সাপকে সাপ ব'লে 
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জানতে পারবে। ভাল না মন্দ, করা উচিত না অনুচিত বুঝতে পারবে। ‘প্রকৃত চক্ষু দান করে' মানে কী মিনতি বল। 
মিনতি-_জ্ঞান ভালটা জানিয়ে দেয়। 

মিনতির কথায় সম্মতি জানিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন--তার মানে কোন্‌ রাস্তায় গেলে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া যায়, কোন্‌ 
রাস্তায় গেলে যাওয়া যায় না-_এই জিনিসটা জানিয়ে দেয়। আমি যখন জানতে পারি, এই রাস্তাটা ঈশরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, 
তখন আমি তো সেই পথেই যাব। প্রকৃত চক্ষু পেলে এটা জানা সম্ভব হয়। জানতে গেলে অনুরাগ থাকা দরকার- ঈশরের 
প্রতি টান থাকা দরকার । 

্ীত্রীপিতৃদেব প্রশ্ন তুললেন-_বাবা বলছেন স্কুলে যা, মা বলছেন পাঁচফোড়ন আনতে যা--তখন কী ক'রবে? 

সকলকে নিরুত্তর দেখে তিনি নিজেই উত্তর দেন-__বাবার ওপর টান থাকলে, তখন বই বগলে নিয়ে পাঁচটা পয়সা পকেটে রেখে 


দোকান থেকে পাচফোড়ন কিনে এনে মা-কে দিয়ে স্কুলে চ'লে যাবে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৭/৭৬ ইং ] 
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জ্ঞান বর স্বরূপকে নিদেশি করে; আর বর যে-ভাব জানলে জানা বাকি থাকে না, তাই তার 
সবরাপ। 


ভক্তি চিত্তকে সৎ-এ সংলগ করতে চেষ্টা করে, আর তা’ হতে যেরূপ উপলব্ধি হয় তাই 
ত্ঞান। 


দুগেশদা_ অনেক জ্ঞানী লোক ভক্তিটাকে অস্বীকার করে। 
ননীদা-_-ভক্তি না থাকলে জ্ঞান হয় না। 
শ্রশ্রাবড়দা-_জ্ঞান অন্বেষণ করবে না। তাই জ্ঞান লাভও করবে না। 
ননীদা__-আমরা বুঝবো, ইষ্ট ছাড়া বেশি আপন আর কিছু নেই। তা’তে সংলগ্ন থাকার ভেতর দিয়ে জ্ঞান পাচ্ছি। 
শ্ীশ্রীবড়দা__ভন্তি থাকলে সেবা থাকে, পূজা থাকে। ইষ্টকে সেবা করে গেলে তার সাথে সংলগ্ন থাকা হয়। তার সাথে 
এভাবে নিত্য সংলগ্ন থাকতে-থাকতে যে অনুভূতি হয়, যেমন উপলব্ধি হয়__তাই প্রকৃত জ্ঞান। 

[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২১/৪/৭২ইং] 
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এ সিন নিন জ্ঞান মানুষকে শাভ করে। অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ, আর জ্ঞানই 
/ 


্রশ্রীবড়দা_ মানুষ প্রকৃতপক্ষে শাস্ত প্রকৃতির; কিন্তু অজ্ঞানতাই তাকে উদ্বিগ্ন করছে। ধর, আমি এখানে পঁচিশ বছর ধ'রে 
আছি, তুমি একবছর আছ। আমি তো এতদিন আছি; ধর, ঠাকুর চাচ্ছেন জল, আমি সুপারি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিশেষ নজর 
দিয়ে আছ, তাই তোমার জানাই ঠিক। 

বসাওন সিংদা__ব্যবহারিক জগতে জ্ঞানের যারা ধার ধারে না, খাচ্ছে-দাচ্ছে তারাই তো শান্তিতে আছে। 
শ্রীশ্রীবড়দা--তা’তে আমরা যখন নিবদ্ধ হই, তীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে তাকে যত ভালোবাসি, সেখানেই জ্ঞানের মূল। বসাওন 
বলছে__সাধারণ মানুষ থেকে ঈশ্বরকে ধ'রে যারা চলে তারাই বেশী অশাস্ত। অশান্ত কি দিয়ে বুঝব? 
নবকুমারদা-__গীতায় আছে সব সুখের আশ্রয় তিনি। 

্রত্রীবড়দা- ঈশ্বরকে ধ'রে যে চলে, সে যদি অশাস্তি ও দুঃখ পেত, তবে ও-পথ ছেড়ে দিত। মানুষ চায় সুখ, শাস্তি ও আনন্দ। 
আমার দৃষ্টিতে আমি দেখছি সে দুঃখে আছে; কিন্তু ও শাস্তিতেই আছে। কারণ, ঈশ্বর আনন্দময়। যে কোনো কারণে উদ্বিগ্ন 
হ’লেই জানবে, ওটা না জানা হ'তে আসে। 

বসাওনদা-__আমি যদি শুনলাম- ঠাকুরের অসুখ; তাতে উদ্বিগ্ন হলাম। 

নবকুমারদা-_ও উদ্বিগ্নতা তাকে সুস্থ করাবার। 

্রীশ্রীবড়দা- হ্যা, তিনি কিসে সুস্থ হবেন, তাই জানার জন্য আকুপীকু করে মন। ধর, আমি একটা ফরসা গেঞ্জি ও কাপড় 
প'রে আছি, তুমি একটা গরদের পাঞ্জাবি ও ধুতি প’রলে। সবাই দেখল, তুমি বেশ পয়সা নিয়ে সুখে আছ, গরদের জামা 
পরেছ। কিন্তু ভিতরে একটা গেঞ্জি আছে তা কাচা হয় না মাস-খানেক। শেষে দেখা গেল একদিন ঘামে সব 5০13 নিয়ে 
infected হ'য়ে অসুস্থ হ’য়ে পড়লে । আমি যদি ইষ্টে যুক্ত না হই, তাতে শ্রীতিবদ্ধ না হ'য়ে উঠি তবে শাস্তিও আসবে না, 
আনন্দও আসবে না। ইষ্টের জন্য দুঃখ আর প্রবৃত্তিজগতের দুঃখ এই দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। 

সতীশদা_ কেউ মারা গেল, তাতে যে দুঃখ? 


্রীশ্রীবড়দা__দুঃখের কারণটা যদি দেখতে পারি, তবে ততটা অস্বস্তি হয় না। 
['যামিনীকান্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১০/৯/৭১ ইং] 
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থাকবার ক্ষমতাও তেমনতর। 


গুরুদেবন-_কোন বিষয়ে আমার জানা যতটা হবে, আমি ভাল ক'রে জানলে ঠিকভাবে চলতে পারব। সুবিধা হবে। 


শ্রীশ্রীবড়দা- জ্ঞান মানে? 
গুরুদেবন-_জানা। 
 শ্রীশ্রীবড়দা__কি জানা? 
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গুরুদেবন-_-গরু ভেড়া গাছ এইসব সম্বন্ধে। 
্রীত্রীবড়দা-_দুর! দুনিয়ায় এতো কি জানা যায়? বল্‌, আমরা পরিবেশ নিয়ে থাকি। এই পরিবেশ সম্বন্ধে আমি যতটা জানতে 


পারবো, ততটাই আমি নির্বিঘ্নে চলতে পারবো। নিশ্চিস্ততা বাড়বে । মন তখন অশান্ত হবে না। তাই স্বচছন্দে থাকবার ক্ষমতাও 


বাড়বে। 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৫/১১/৭৯ ইং] 
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অহংকার যত ঘন, অজ্ঞানতা তত বেশী; আর অহং যত পাতলা, জ্ঞান তত উত্তল / 


ধৃতিদীপা- এখানে আমি কর্ত্তা ভাব। 

শ্রীত্রীবড়দা__তার মানে কি? 

ধৃতিদীপা-_আমাকে সব সময় বড় মনে করি। 

শ্রীশ্রীবড়দা__বড় মনে করা, আর কর্তা ভাব কি এক? কর্তা ভাব, তাতে হবে কি করে? আমি সব কিছু জানলে কি কর্তা 
ভাব হয়? কর্তা ভাব মানে কি? কর্তা মানে কি? 

নবদীপ্তি__পরিবারের ভেতর সব চাইতে বড় যিনি। 

্রীশ্রীবড়দা_ কর্তা ভাব মানে-_আমি কর্তা, সবার চেয়ে বড়। আমার কথা সবাইকে শুনতে হবে, আমি কারও কথা শুনবো 
না। এমন মানুষের ধারণা তারা সবজাত্তা। তাদের শেখার কিছু নেই। তাই তারা জানতেও পারে না। শিখতেও পারে না। 
যে ভাবে, এর কাছে এটা শিখতে হবে, ওর কাছে ওটা শিখতে হবে, ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে,_সে জানতেও পারে 
বেশি, অহংকারও তার পাতলা থাকে। অহংকার যত ঘন হয়, তত মানুষ নিজের বাইরে আর কিছুতেই চোখ দেয় না। তাই 


জ্ঞানের উজ্জ্বলতা থেকে বঞ্চিত হয়। 
[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৬/১১/৭৮ইং] 
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সন্দেহ অবিশ্বাসের দূত, আর অবিশ্থাসই অজ্ঞানতার আশয়। 


তপন-_সন্দেহ মানে বিশ্বাস বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত। বিরুদ্ধ ভাব ছারা আক্রান্ত হলাম মানে, ঠাকুরের উপর 
অবিশ্বাস এল, তখন তার ভেতর যে জ্ঞান__-তা আর বলতে পারলাম না। 
শ্রীশ্রীবড়দা--জ্ঞান ছিল, এখন অজ্ঞান হয়ে গেলি? 

তপন-__আমার যখন অবিশ্বাস এল তখন বলতে চাইছি না-_তার ভেতর জ্ঞান কতখানি। 

ীশ্রীবড়দা-ঠাকুরকে নিয়ে টানাটানি করছিস্‌ কেন? সাধারণ কথা বল। চণ্ডীদাস, বি্মঙ্গল এদের কিছু হয়নি? মা বাবাকে 
ভালবাসলে কিছু হয় না? আমি পণ্ডিতের কাছে শুনলাম দেওঘরের রাস্তা অনেক বড়। তক্ষুণি হরিপদ এসে বললে-_না, 
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আল ও রকম।" রে যাবেন কেন? শেষে গেলাম না। তাই রাস্তা সন্বদ্ধে কোন জ্ঞান হল না। ইষ্টের প্রতি অবিশ্বাস 
রকম। 


[যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/১১/৭৯ ইং] 


সং সু + ¥ 4৫ 


সন্দেহ আসলে তৎক্ষণাৎ তা" নিরাকরণের চেষ্টা কর, আর সৎ-টিভায় নিমগ হও-_জ্ঞানের 
অধিকারী হবে, আর, আনন্দ পাবে। 


গীতা সাহা__কোন বিষয়ে আমি জানতে পারছি না, মানে তা*তে আমার অবিশ্বাস আছে। সেই অবিশ্বাস আমি দূর করে 
দেবার চেষ্টা করবো। আর ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্ন থাকবো। 
জিতেন দলুইদা- _সন্দেহটা কিসের উপর? 
গীতা সাহা- বিশ্বাস আক্ৰান্ত হলে সন্দেহ আসে। 
্ীশ্রীবড়দা__তারপরে কি করবে। আমি তাকে বিশ্বাস করি। তার অনুশাসনবাদ মেনে চলি। উষানিশায় মন্ত্রসাধন করি। এতে 
আমার মঙ্গল হয়। কিন্তু আমি চলতে পারবো কি পারবো না, ভেবে আমার কি হবে? পারবোই, এইভাব নিজের মধ্যে 
আনতে হবে। আর, তার অনুশাসনবাদ অকপটভাবে মানতে হবে। এভাবে যত চলবো, তত মন ইষ্টময় হয়ে উঠবে, সন্দেহ 
দূরে যাবে। মন আনন্দময় হয়ে উঠবে। 

[ যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৮/১১/৭৯ ইং] 


স্ব সং সং *% সং 
অসৎ-চিভায় কুজ্ঞান বা অজ্ঞান বা মোহ জন্মে, তা’ পরিহার কর, দুঃখ হতে রক্ষা পাবে। 


মহেন্দ্র_অসৎ-চিত্তা মানে জীবন-বৃদ্ধির বিরোধী চিত্তা। এমন চিন্তা থাকলে কুজ্ঞান আসবে। 

্রীত্রীবড়দা__অসৎ-চিত্তা থাকলে খারাপ কাজ করবার ধান্দা থাকবে। ভাল কিছু না জানতে চেয়ে খারাপ জিনিস জানার প্রবণতা 
হবে। মোহ মানে ওই খারাপের উপরে টান। ঠাকুর বলছেন, অসৎ-চিস্তা করলে কুজ্ঞানের দরুণ সৃষ্ট দুঃখ হতে রক্ষা পাব 
না। অসৎ-চিন্তা ত্যাগ করলে কুজ্ঞান হয় না। সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করা যায়। মোহ সৃষ্টি হয় না। তাই দুঃখও সৃষ্টি হয় 


না। 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/১১/৭৮ ইং ] 


২৩৫ 
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তুমি অসৎ-এ যতই আসক্ত হবে ততই স্বাথরুদ্ধিসম্পন হবে, আর ততই কুজ্ঞান বা মোহে আচ্ছয় 
হয়ে পড়বে; আর রোগ, শোক, দারি্য, মৃত্যু ইত্যাদি যন্ত্রণা তোমার উপর ততই আধিপত্য 


করবে, ইহা নিশ্চয় । 


সং সং সং সঃ 4৫ 


অহঙ্কার আসক্তি এনে দেয়; আসক্তি এনে দেয় স্বাথরুদ্ধি; স্বাথবুদ্ধি আনে কাম; কাম হ তেই ক্রোধের 
উৎপত্তি; আর, ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা । 


সং সং সং সঃ সঃ 


ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান; জ্ঞানেই সব্বর্ভীতে আত্মবোধ হয়, সববর্ভতে আত্মবোধ হ'লেই আসে 
অহিংসা; আর, অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যেকোন একটির আধিকারী হবে, ততটুকু 
সমভগুলির অধিকারী হবে। 


্রীত্ীপিতৃদেব কৃতিকে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 

কৃতি__সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন লেগে থাকার নাম ভক্তি। আমি ইস্টে যতটুকু লেগে থাকব তীর সম্বন্ধে ততটুকু জানতে পারব, 
জ্ঞানও ততটুকু হবে। এ থেকেই বোঝা যাবে আমার ভক্তি কতটা। জ্ঞানে সর্বভূতে আত্মবোধ হয়। 
ীতীপিতৃদেব-_সর্বভূতে আত্মবোধ হয় কেমন ক'রে? আত্মবোধ মানে কী? ধৃতিদীপী বল। 

ধৃতিদীী__কারও ব্যথাতে আমারও ব্যথা লাগবে, কারও কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হবে। 

সতীশদা পোল)__সব প্রাণীকে আপন মনে হয়। | 

্রীশ্রীপিতৃদেব--আর গাছপালা হবে না? 

সতীশদা-_আজ্ঞে হবে। 

শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব_পরমপিতাই তো সব হয়ে আছেন। 

এরপর সপ্তর্ধিকে জিজ্ঞাসা করলেন-_প্রেম কাকে বলে? 


সপ্তর্ধি__ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব-_তাহ’লে শুরু হ'ল ভক্তি থেকে। গাঢ় ভক্তি মানে 908 (শক্তিশালী) ভক্তি, জমাট বাঁধা ভক্তি। দুধে জ্বাল 


দিতে-দিতে যেমন গাঢ় হয়ে ক্ষীর হয়, তেমনি ভক্তিও গাঢ় হ'য়ে উঠলে প্রেম আসে। তাহলে আগে ভক্তি, তারপর? 
সপ্তর্ধি-_তারপর জ্ঞান। 

_ তারপর? 

_ আত্মবোধ। 

_ তারপর? 

_ অহিংসা। 
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্রীশ্রীপিতৃদেব__-আমার নিজের ওপরে হিংসা হয় কি?__হয় না। তেমনি সব্বাইকে যদি আপন মনে করি, কারো ব্যথা দেখে 

যদি আমি ব্যথিত হই তাহ'লে হিংসা কী- -ক'রে আসবে? তখন অপরের সুখে আমি সুখী হব, অপরের আনন্দে আমার আনন্দ 

হবে। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার ননীদার দিকে তাকিয়ে বললেন-_বেশ বলল তো! বেশ সহজ ক'রে বলল। 

ননীদা-_আজ্ঞে, বেশ সুন্দর বলেছে। 

্রশ্রীপিতৃদেব এবার মায়েদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন-_ধীরা বল দেখি যতটুকু ততটুকু কী? 

ধীরা__যতটুকু যে-কোন একটির অধিকারী হব, মানে যতটুকু যে-কোন একটি লাভ করব ততটুকু সমস্তগুলিই লাভ করব। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/৮/৭৬ ইং ] 


সং সং সং সঃ সং 


অহঙ্কার থেকেই আসক্তি আসে; আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা আসে; আর, অঙ্ঞানতাই দুঃখ। 


আদেশক্রমে দীপ্তিশোভা আলোচনা শুরু করল। __অহঙ্কার মানে আমি কর্তা। আসক্তি মানে টান। আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা 
আসছে। অজ্ঞানতাই দুঃখ। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_ দুঃখ কার? ' 
দীপ্তিশোভা-_যার জ্ঞান নাই। যার অজ্ঞানতা আছে। 
রীশ্রীপিতদেব__অহঙ্কার থেকে কেমন করে আসক্তি আসে? অহঙ্কার থাকলে মনে হয় সবই আমার, তাই বিবকের উপর 
টান আসে। আমি কর্তা হলে সবই আমার মনে হয়-_আসক্তি আসে। এরকমই বলতে চাইছ তো? 
দীপ্তিশোভা__আজ্ঞে। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__আমি কর্তা হলে ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব আমার ভাব আসে। বিষয়ের প্রতি টান সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা 
থেকে অজ্ঞানতা এল কেমন করে? 
প্রশ্নটি শ্রীশ্রীপিতৃদেব যথাক্রমে দীণ্তিশোভা ও শুভাশিসকে করলেন। তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে নিজেই বললেন 
অহঙ্কার হচ্ছে আমি কর্তা ভাব। কিন্তু সবই যে পরমপিতার, তিনিই যে আসল কর্তা যার এই বোধ নেই সে অজ্ঞান। আমি 
কর্তা হলে বাড়িঘর, ছেলে-মেয়ে, কুকুর, গাড়ি, বাড়ি সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করতে যাই। এই বিষয়গুলি যে-যে গণ্ডীর মধ্যে 
সেই-সেই গণ্ডীর মধ্যে আমি কর্তা-ভাব prominent হয়ে থাকে। আসক্তি থেকেই তা হয়। আসক্তি থেকে কী হয়? (শুভাশিসকে 
প্রশ্ন করলেন) 
শুভাশিস-__অজ্ঞানতা। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_ প্রকৃত জ্ঞান কী? সবই ইষ্টের, সবই ঈশ্বরের এইটা জানতে পারলে প্রকৃত জ্ঞান হয়। সবকিছুরই মালিক 
যে তিনি এটা যে জানতে পারে না, বোধ করতে পারে না সে-ই অজ্ঞান। প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি__আমার ছেলে’ ‘আমার 
ছেলে’ বলি, কিন্তু ছেলের অসুখ হলে কিছু করতে পারি না। আমি কর্তা হলে আমার কথা তো শুনত। 
যে বুঝেছে সবকিছুরই মালিক তিনি, সবকিছুরই মালিক ঠাকুর, সে পাতলা-অহং-এর অধিকারী। সে ঠাকুরের সেবক হয়ে 
থাকে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/৮/৭৬ ইং] 
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সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে; আর, অবিশ্বাসই জড়ত। 


পাঠের পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- সন্দেহ, অবিশ্বাস আর জড়ত্ব এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সন্দেহ 
কী? অবিশ্বাস কী? আর জড়ত্ব কী? বিজন আলোচনা কর। 
বিজন__একজন বলল, ঠাকুর ভগবান; তার পথে চললে লাভ হয়। কিন্তু আমার সন্দেহ__সত্যিই ঠাকুর ভগবান কি-না। 
তাই ঠাকুর যত ভাল কথা বলেছেন, সেসব শুনেও আমার কোন লাভ হল না। 
্রীত্রীঠাকুর-_ঠিকই বলছ, কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই উদাহরণ দিলেন। 
_ সংসারী জীব আমরা। ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে থাকি। ছেলে, মেয়ে, বাবা, মা সবারই কর্তব্য আছে। প্রত্যেকের কাজ 
আছে সংসারের নানান দিকে। বাবা ছেলেকে সন্দেহ করে- বেশি খরচ করে ফেলছে। কোন ক্ষেত্রে ছেলে হয়ত প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশি খরচ করেও ফেলে। ছেলে যা’ করে না, তাও সে মনে করে। এইভাবে সন্দেহ স্ত্রীর ওপরও এসে পড়ে, যখন 
স্ত্রী ছেলেকে সমর্থন করে। সন্দেহের 1819 বাড়তে থাকে। ছেলেকে হয়ত সামনাসামনি বলেই দিল সন্দেহাত্মক কিছু কথা। 
অবিশ্বাস করতে থাকে। তা থেকে অজ্ঞানতা এসে পড়ে। জড় বস্তুর যেমন চৈতন্য কম-_বোধ নেই, কিছু বুঝতে পারে না, 
চলতে ফিরতে পারে না, দেখতে পায় না। অবিশ্বাসের ফলে সেরকম হয়। কারো কাছ থেকে নিতে পারে না। অবিশ্বাসের 
দরুন পরমপিতাকেও বিশ্বাস করতে পারে না। ছেলেপেলে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। অবিশ্বাস করার ফলে সংসারে 
ঘোর অশান্তি লেগে থাকে। তা থেকে অবিশ্বাসী জড়তৃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরমপিতাকেও বিশ্বাস করতে পারে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১১/৮/৭৬ ইং ] 


আলস্য থেকেই মুঢ্তা আসে; আর, মুঢ়তাই অজ্ঞানতা! 


শরীশ্রীপিতৃদেব-_দীপদ্যোতক আলোচনা করুক। 

দীপদ্যোতক বাণীটি আরেকবার পাঠ করল। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__আলস্য মানে কী? 

দীপদ্যোতক-__কাজ করতে চায় না, শুধু বসে থাকে। 

শ্রীত্রীপিতদেব__যে কাজ করতে চায় না, শুধু বসে থাকে তাকে অলস বলে। অলসের ভাব হচ্ছে আলস্য । আর মূঢ়তা মানে? 
মূঢ় মানে অজ্ঞ, মূর্খ, জড়। যার চলাফেরার ক্ষমতা নাই সে জড়। আলস্য থেকে কী আসে? 
দীপদ্যোতক-_মুঢ়তা আসে। 

্ীশ্রীপিতৃদেক___অক্রতী, মূর্খতা, জড়ত্ব আসে। আলস্য থেকে মূঢ়তা আসে কেমন করে? তোমার বাবা তোমাকে একটা কাজ 
করতে বললেন। তুমি করলে না। বসে আছ তো বসেই আছ। তোমার দিদি কাজটা করে ফেলল। যখনই বলা হয় তুমি 
কর না। চুপ করে বসে থাক। তাহলে কী হবে? কাজ করার মধ্য দিয়ে জানা হয়, জ্ঞান হয়। যেমন দোকান থেকে তোমার 
বাবা মুগ ডাল আনতে বললেন। তুমি যদি যেতে দোকানদারের সাথে কথা হত, মুগ ডালের দর জানতে পারতে। শরীরেরও 
কাজ হয়। নড়াচড়ার ফলে শরীর ভাল থাকে । তোমার বাবারও ভাল লাগত। তুমি কাজ করতে চাও না বলে তোমাকে আর 
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কোন কাজ বলতে চান না। তোমার দিদিকে বলেন বা নিজেই করেন। এতে তোমারই ক্ষতি হচ্ছে। শরীরের নড়াচড়ার কাজ 
হচ্ছে না। কাজ না করার ফলে অনেক কাজই না-জানা থেকে যায়। অজানা থেকে যায়। 

পড়ার উদাহরণও দেওয়া যায়। তোমাকে বই পড়তে বললাম। পড়লে না। আলসেমি করে পড়লে না। বইয়ে কী লেখা আছে 
জানতেও পারলে না। পড়লে জ্ঞান হয়। অজ্ঞানতা চলে যায়। মূঢ় মানে অজ্ঞ, মূর্খ ৷ 

একইভাবে শ্রীত্রীপিতৃদেব যথাক্রমে কৃতিদেবতা চৌধুরীকে ও জয়ত্তী বিশ্বাসকে প্রশ্ন করে তাদের দিয়ে ব্যাখ্যা করালেন। 


[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১২/৮/৭৬ ইং ] 


বাধাএাও কামই ক্রোধ; আর, ক্রোধই হিংসার বন্ধ 


্রীত্রীপিতৃদেব মীরাকে (মণ্ডল) বাণীটি আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 
আকাম মানে কামনা। তার ফাছে একটা বই আছে। বইটা আমি চাইলাম ওর কাছে। ও দিল না। তখন আনার কোব হন 
ওর ডপর। 
্ীশ্রীপিতৃদেব__ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি চাইলেই গীতা তোমাকে দেবে কেন? ওর হয়ত দরকার তাই দিল না। ওর দরকার যে 
বইটা সেটা চাওয়া তো বোকামি। 
অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- বাস্তব জগতে অনেক জিনিস চোখে পড়ে। তুমি (রামনন্দন প্রসাদের দিকে তাকিয়ে) একটা 
জমি কিনতে চাচ্ছ; সতীশ জানতে পেরে গেছে জমিটা কিনে নিতে পারলে ভবিষ্যতে ছেলেপুলেদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। 
তাই রাতারাতি বিক্রেতার বাড়ি গিয়ে টাকা ধরিয়ে পরদিন রেজিস্ট্রি করে চলে এল। রামনন্দন খবরটা পেয়ে সতীশের উপর 
ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। রামনন্দন যে রেগে গেছে সতীশের কানেও খবর চলে গেছে। উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা নষ্ট হয়ে 
গেল। রামনন্দন সতীশের উপর হিংসাভাব রেখে চলতে থাকল। | 
পাবনায় থাকতে মাছের বাজারে প্রায়ই গণ্ডগোল হ’ত। মাছ বিক্রেতার কাছ থেকে একটা মাছ একজন কিনবে স্থির করেছে। 
বিক্রেতাকে বলেও রেখেছে। আরেকজন ক্রেতা দোকানদারের কাছে আরও বেশি দাম দিয়ে কিনতে চাইছে দেখে পূর্বের ক্রেতা 
ধমকের সুরে বলল-__মশায় ওটায় হাত দেবেন না। দ্বিতীয় ক্রেতা বলল-_ কেন মশায়, ওটায় কি আপনার নাম লেখা আছে? 
গরু নিয়ে, মাছ নিয়ে, জমি নিয়ে গণ্ডগোল চোখে পড়ত। 
একটা ছেলে একটা মেয়ের বাড়ি যায়। মেয়ের পাড়ার কোন লোক হয়ত মেজাজ দেখিয়ে বলল-_এ বাড়ি আসা চলবে না। 
এমনি কত ঘটনা রোজই ঘটছে। প্রথমে ক্রোধভাব সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকে আসছে হিংসাভাব। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৩/৮/৭৬ইং] 
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স্বাথবুদ্ধির আত্মতষ্টির অভিপ্রায়ই লোভ; আর, এই লোভই আসক্তি। যে নিলোর্ভ সেই অনাসক্ত। 


্ীত্রীপিতৃদেব দ্যুতিপ্রভাকে (চক্রবর্তী) আলোচনা করতে আদেশ করলেন। 

দৃতিপ্রভা-_নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে। নিজের স্বার্থকেই বড় ভাবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধ হলে তুষ্ট থাকে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__এরকম লোককে কী বলা যাবে? 

দ্যুতিপ্রভা- -্বার্থপর বা লোভী। 

্ীশ্রীপিতদেব-_অভিপ্রায় মানে কী? 

দ্যুতিপ্রভা_ ইচ্ছা। 

্ীত্রীপিতিদেব- স্বার্থবদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায় বা ইচ্ছাই হল লোভ। আসক্তি মানে? 


দ্যুতিপ্রভা- টান। 
শ্রত্রীপিতৃদেব- স্বার্থবদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায় নেই যার সেই অনাসক্ত । যার স্বার্থবুদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায় নেই সে চাইবে 
ইন্টের জন্য, অন্যের জন্য। অন্যের সুবিধা করে দেয়। নিজের সুবিধা না দেখে অপরের সুবিধা দেখে। এরকম লোককে সবাই 
পছন্দ করে, দেখে সবাই আনন্দ পায়। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয়, অন্যের জ্বালা-যন্ত্রণায় নিজের জ্বালা অনুভব করে। অপরের 
দুঃখ, জ্বালা নিরাকরণ যাতে হয় সেজন্য চেষ্টাও করে। সেজন্য লোকে তাকে দেখে ভরসা পায়। 

[ইস্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৪/৮/৭৬ ইং] 


শ্যামাপদদা- স্থার্থবুদ্ধি মানে নিজের ভুঁড়িটা কি করে মোটা করা যায়, বাড়ানো যায় কি করে। 

্রত্রীবড়দা__ুঁড়ি কথাটা কেন? আত্মতুষ্টি কেমন সেটা বল? ভুঁড়ি অনেকের বড় আছে। অনেক সাধু আছেন, ভুঁড়ি বড়। 

শ্যামাপদদা-_এখানে কেউ নিস্বার্থভাবে কাজ করে, আবার কেউ শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখে। এই লোভটাই আসক্তি। 

্রীত্রীবড়দা-_ঠাকুরের দীক্ষা নিলে কাটবে না? ঠিক বলছিস লোভই আসক্তি। নিজে খাব পরব কেমন করে সেইটাই লোভ। যে 

নিঃস্বার্থ সে অপরের জন্য ক'রে তৃপ্তি পায়। বাবা মার জন্য ক'রে তৃপ্তি পায়। কোন ভাল কিছু খেলে বা দেখলে বাবা মার কথা 

মনে পড়ে। | 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৭/১২/৭৮ ইং] 


সং সঃ 4 সং সং 


সরল সাধূতার মত আর চতুরতা নেই;__যে যেমনই হোক না কেন, এ ফাঁদে ধরা প ড়বেই পড়বে। 
Honesty is the best policy (সরল সাধৃতাই চরম কৌশল) । 


সতীশদা--সাধু মানে তো ত্যাগী প্রেমী; এর ভেতর আবার সরল কথা কেন? 

শ্ৰীশ্ৰীবড়দা-কথাটা হচ্ছে সরল আর অসরল নিয়ে। অসরল মানে বক্র। সরল বিশ্বাসে ইষ্টের প্রতি অনুরাগে মানুষের যে 
চারিত্রিক বিকাশ হয়, তা’ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে, মানুষের চরিত্র গঠন করে। গোটা পরিবেশ তার চারিত্রিক বিচ্ছুরণে 
আর ভালবাসায় ০7012০0 হয়। মানুষ মাত্রেই তার ভালবাসা ও প্রেমে আকৃষ্ট হয়। 


২৪০ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 


সতীশদা- সাধু মানে? 
বঞ্চিমদা- নিম্পন্নকারী। 
সতীশদা-_কি কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে? 
ব্কিমদা__ইষ্টকাজ। সরল সাধুর মনে হিসেব-নিকাশ নেই। তিনি বলেছেন, আমি করবো। অন্য কোনও Consideration থাকে 
না। 
্রত্রীবড়দা__একজনের এক কাজ করতে-করতে অনেক দিন লেগে গেল। অন্য একজন সাথে-সাথে 1) করে সেই কাজ 
ফয়সালা করলো । Passion 0017)1)1010)1511) ভালোবাসা থাকলে কখনও ঠাকুরের কাজ করে, আবার কখনও প্রকৃতির 
পাল্লায় পড়ে 0010157017150 করে। এই 00171507199 করা মানেই ইঞ্টকে 5801109 করা। ওর থেকে passionate love 
অনেক ভাল। আপাতঃ দৃষ্টিতে 08551010819 বললেও ওর ভেতর মূলধন আছে। ওই 1০০ ইষ্টের দিকে গেলেই গতি হয়। তখন 
ওটা হয় passion pervading love | বিশ্বমঙ্গল, তুলসীদাসের 73855101789 1০Ve ছিলো। কিন্তু ওরা আসল lover । Whole 
৪৪৮৫৭! ভালোবাসে। তাই মন যখনই ইসষ্টমুখী হ’ল, চিন্তামণিতে বিদ্বমঙ্গলের মন আটকে থাকলো না। জীবন ইষ্টময় হয়ে 
উঠলো। 

[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩১/১০/৭৪ ইং] 


সং সং সঃ সং সং 


বিনয়ের মত সন্মোহনকারক আর কিছুই নেই। 


রামগোপাল-__বিনয় মানে নম্রতা । সম্মোহন মানে সম্যক ভাবে মোহিত করা। 
্রীশ্রীবড়দা-_ মোহিত করা কি? কথাটা কি? 
রামগোপাল-__বিনয়ই হচ্ছে সম্যকভাবে মোহিত করা। 
সুখেন- নম্রতার মত বিনয়েব দ্বারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করা। 
্রীত্রীবড়দা__মোহিত মানে কি? 
সুখেন_ -আকর্ষণ করা। 
শ্রীত্রীবড়দা- নন্ত্রতাই চিত্ত জয় করবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। | 

+ [“যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-০৯/১২/৭৮ ইং] 


২৪১ 


TEE টিটি 


শী 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
প্রেমের মত আকষণকারীই বা আর কে? 


আদেশত্রমে ধৃতিবল্নভ আলোচনা শুরু করল। 
ধৃতিবল্পভ-_ভক্তির গাঢ়ত্রই প্রেম। আকর্ষণ মানে টান। যে কোন কিছু টানে, তাকে আকর্ষণকারী বলে। 
্রত্রীপিতৃদেব-_তাহলে বাণী থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? 
ধৃতিবল্লভ-_ঠাকুর সবাইকে ভালবাসেন। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__তাতে তোমার কী? ঠাকুর তো সবাইকে ভালবাসেনই। এখানে বাণীতে কী বলা হচ্ছে? 
্ীত্রীপিতৃদেব প্রদীপকে আদেশ দিলেন বাণীটি ব্যাখ্যার জন্য। 
প্রদীপ-_যার প্রেম আছে সে-ই আকর্ষণ করে। 
্রীত্রীপিতিদেব__সে তো বুঝেছি। “বা আর কে'__একথার মানে কী? 
কৃষ্ণনন্দ__ প্রেমের মত আকর্ষণকারী আর কেউ নেই। 
_ তার মানে কী? 
__ভক্তি যখন গাঢ় হয় তখন প্রেম হয়। 
_ এটা দুধ না-কি যে গাঢ় হবে! 
_ ঠাকুরকে আমরা ভক্তি করি। ভক্তি করতে করতে যখন খুব গাঢ় হবে . . .। 
_ সেটা কী ক'রে বুঝব? 
কারো উত্তর বেশ পরিষ্কার হচ্ছে না দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- ঠাকুরের প্রতি ভক্তি করতে-করতে এক সময় মনে হবে, 
সবই ঠাকুরের। তারপর এক সময় মনে হবে, ঠাকুরই সব। তিনিই সবার মধ্যে বিরাজমান। জীবজন্তু, গাছপালা সবার মধ্যে 
তিনি। এরকম যখন মনে হয় তখন কি আর তাকে কেউ টানতে পারে? তখন আর অন্য কিছু টেনে রাখতে পারে না। সব বাধন 
আলগা হয়ে যায়। এটা কেমন ক'রে হয়? আসলে ভালবাসাই পেতে চাই আমরা সকলে। তার চেয়ে বেশি ভালবাসার আর কেউ 
থাকে না, আর তাই তার চেয়ে বেশি আকর্ষণকারী আর কে-ই বা থাকতে পারে। এটা আমরা বোধ করতে পারি যখন আমরা তার 
প্রতি অনুরক্ত হই__তীকে সর্বসত্তা দিয়ে ভালবাসি। তখনই আমরা তীকে বুঝতে পারি, তার ভালবাসার স্বাদ পাই। তখন বাঘ, 
ভালুক-_হিংস্র জন্ত-জানোয়ারের মধ্যেও তার প্রেম খুঁজে পাই। তারাও তাই হিংসা ভুলে যায়__একান্ত আপনজনের মতই 
আদর করে, সোহাগ করে। এসবের গোড়ার কথা হ'ল ইষ্টকে ভালবাসা, মন-প্রাণ দিয়ে সর্বাস্তকরণে তাকে ভালবাসা__তাকে 
আপন ক'রে নেওয়া। প্রেম জাগে কিভাবে? ইষ্টকে ভালবাসার ফলেই। সমগ্র সত্তা দিয়ে তাকে ভালবাসলেই। 
ভালবাসার প্রথম স্টেজে মনে হবে, সবই ঠাকুরের । রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী__সব ঠাকুরের। বিশ্বদুনিয়ায় যা-কিছু আছে সবই 
তার। তারপর এই ভাব পেকে যায় যখন, তখন মনে হয় ঠাকুরই সব হ'য়ে আছেন। তখন ঠাকুরকে ভালবাসি ব'লে তার 
দুনিয়াকেও ভালবাসি। রাম, শ্যাম, যদু, পশুপক্ষী, গাছপালা-_সবাইকে ভালবাসি। অযথা কারো সাথে খোচাখুচি হয় না। সে 
রকম প্রবৃত্তিই আসে না। প্রেমময়কে ভালবাসার ফলে মানুষ প্রেমের অধিকারী হয়। এ এক প্রেমের টানে আর সব তুচ্ছ মনে 
হয়__জাগতিক সব বন্ধন আলগা হয়ে পড়ে। তাই ঠাকুর বলেছেন, প্রেমের মত আকর্ষণকারীই বা আর কে! অর্থাৎ প্রেমের মত 
আকর্ষণকারী আর কিছু নেই। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/১০/৭৭ ইং] 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
বিশ্বাসের মত আর সিদ্ধি নেই। 


তনুদা (নিখিল ঘটক)--অভিভূত বা আহত যদি না হই, তবে আমাদের সংশয় আসে না। ঠাকুর আমার প্রভু। তিনি দীন-দুনিয়ার 
মালিক। আমার জীবনবৃদ্ধি__এমনতর ভাব যদি আমার ভেতর থাকে, তবে অবাধ হ'য়ে সকলকে আপন ক'রে চলতে পারি। 
্রীত্রীবড়দা__তাকে প্রভু বললে কেন? দীন-দুনিয়ার মালিকই বা বললে কি জন্য? 

তনুদা__যখন দীক্ষা নিলাম... 

শরশ্রীবড়দা-_তাই বা নিলাম কেন? 

তনুদা-_আমার বৃত্তি-প্রবৃত্তি, .. 

্রীশ্রীবড়দা-_সে তো সবার মধ্যে আছে। 

তনুদা-_আমাদের জীবনে চলার জন্য আদর্শ চাই-ই। 

্রীত্রীবড়দা__সহজভাবে আলোচনা কর। দীন-দুনিয়ার মালিক কে_তা তাকে দেখে চট্‌ করে বুঝিয়ে দিতে পারিস? 
তনুদা-_আমার বিশ্বাস যদি থাকে... 

্রীশ্রীবড়দা-_বিশ্বাসটা কি? যেমন বিশ্বাস করলাম, গুরুকিংকরের কাছে যদি গান শিখি, তবে গানে সিদ্ধ হব। ওনার কাছে 
অনেকে শিখেছে। গায়ক হবার ইচ্ছে থাকলে ওস্তাদের উপরে বিশ্বাস থাকা চাই। যেমন একলব্য। 

গুরুকিংকরদা-_গুরুর প্রতি এত বিশ্বাস যে, গুরুর মূর্তি তৈরি করে সিদ্ধি করায়ত্ত করে ফেলল। 
্রীত্রীবড়দা-_আমাদের কাছে মূর্তি, কিন্ত একলব্যের কাছে জীবন্ত । ইষ্টের উপর বিশ্বাস করলে সর্ব বিষয়ে সর্বার্থ-সিদ্ধ হওয়া 
যায়। 


['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৬/৭/৭৫ ইং] 


জ্ঞানের মত আর দৃষ্টি নেই। 


রত্্রীপিতৃদেব- দৃষ্টি দু'প্রকার। এক, বহিঃৃষ্টি, অপরটি অস্তরদৃষ্টি। সাধারণভাবে আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি তাকে বহিঃদৃষ্টি 
বলা যায়। আর যা তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানের সাথে দেখতে পাই তাই অস্তরদৃষ্টি। 
্রীশ্ল/পিতৃদেব জিতেনদাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে বল্লেন। 
জিংতনদা-_শীতের রকমারি ফুল ফুটেছে বাগানে, দেখতে বড় ভাল লাগছে। ডালিয়া ফুল বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা 
দোলিয়া ফুল তুলতে ইচ্ছা হ'ল কিন্তু ছিড়তে গিয়েও কোথায় যেন বাধা পেলাম। আর তোলা হল না। বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা মনে 
হল, তোলা ঠিক নয়। নিজের সাময়িক আনন্দের জন্য যে ফুলটা পনেরো দিন ফুটে শোভা বর্ধন করতে পারে, তাকে এভাবে 
নষ্ট করাটা ঠিক হবে না। এ ছাড়া গাছটা ব্যথা পাবে। এই যে জ্ঞানরূপ দৃষ্টি আমাকে অন্তর থেকে বাধা দিল, এটাই ঠিক, ফুল 
তুলতে আর পারলুম না। তাই ঠাকুর বলছেন-_জ্ঞানের মত আর দৃষ্টি নেই। 

| [ তার সান্নিধ্যে/তাং-১৩/৪/৭৭ ইং] 
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আজরিক দীনতার মত অহঙ্কারকে জব্দ করার আর কিছুই নেই। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব কৃতিদ্যুতিকে আলোচনা করতে বললেন। 

কৃতিদ্যুতি__অহঙ্কার মানে ‘আমি কর্তা'-ভাব। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_আর আস্তরিক মানে? 

_মনের মধ্যে। 

_ দীনতা মানে? 

_ মানে গরীব। 

__গরীবের ভাব। কিন্তু, খুব টাকা-পয়সা আছে, ধন-দৌলত আছে, তখন গরীবের ভাব থাকবে? 

কৃতিদ্যুতি-_তখনও থাকবে। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব- টাকা-পয়সা ধন-দৌলত আছে, তবু কিছুই নাই সে-ভাব থাকবে কী-ক'রে? আমি যদি ভাবি, তার দয়ায় এসব 
হয়েছে, তিনিই দয়া ক'রে দিয়েছেন, তখন নত্রভাব আসবে, বিনয়ের ভাব আসবে; “আমি কর্তা"-ভাব থাকবে না। দীনতা 
বলতে বিনয় ও নভ্রভাবের কথাই বলা হচ্ছে। এবার শুভাশিস বল, অহঙ্কারকে জব্দ করতে হ’লে কী করতে হবে? 
শুঁভাশিস-_আমার ভেতর দীনতার ভাব থাকলে অহঙ্কার জব্দ হ'য়ে যাবে। 

_ অহঙ্কার মানে কী? 

শুভাশিস-_আমি কর্তা'-ভাব। 

__এই ভাবটা ভাল, না খারাপ? 

_ আজ্ঞে, খারাপ। 

__ভাল নয় ব'লেই ঠাকুর জব্দ ক'রতে বলেছেন। 


. এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব পবন, জ্যোতিষ, দীপ্তিশোভা ও দীপালীকে একে-একে জিজ্ঞাসা করলেন-_অহঙ্কার কাকে বলে এবং 


তাকে জব্দ করা যায় কীভাবে। প্রত্যেকেই ঠিক-ঠিক উত্তর দিল। 
দীপ্তিশোভাকে বললেন- তুমি ভাল নাচ জান; যদি মনে কর আমার মত কেউ জানে না, তাহলে অহঙ্কার আসে, তখন আর 
শেখা হয় না। 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২০/৮/৭৬ ইং ] 
সং সং সং সং মং 
সদৃগুরুর আদেশ পালনের মত আর মন্ত্র কী আছে? 
্রীশ্রীপিতৃদেব দীপদ্যোতককে আলোচনা করতে বললেন। 
দীপদ্যোতক-__সদ্গুরুর মানে ইঞন্টের। আদেশ মানে গুরু যা’ বলেন। মন্ত্র মানে__। 
দীপদ্যোতককে চুপ থাকতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_যা” মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায়, মন শাস্ত হয়, দুঃখ-কষ্ট থেকে 


পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা-ই মন্ত্র। আর তৃষ্ণা মানে? প্রীতম বল। 
প্রীতম__পিপাসা। 
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_ তোমার তৃষগ পায়? 
_হ্যা। 
্ীশ্রীপিতৃদেব এবার দীপদ্যোতককে জিজ্ঞাসা করলেন-_যদি বলি জলের মত তৃষগ নিবারক আর কী আছে, তাহ'লে কী 
বোঝা যায়? 
অনেক বিলম্বে দীপদ্যোতক উত্তর দেয়-_জলের মত তৃষগ নিবারক আর নাই। 
্ীত্রীপিতদেব-_ হ্যা, আর নাই বোঝা যায়। তাহ'লে সদ্গুরুর আদেশ পালনের মত আর মন্ত্র কী আছে বললে কী বোঝা 
যাবে? 
দীপদ্যোতক- _সদ্গুরুর আদেশ পালনের মত মন্ত্র আর নাই। 
্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, মন্ত্র অনেক থাকতে পারে, মনকে শাস্ত করার ঢের উপায় থাকতে পারে, কিন্তু সদ্গুরুর আদেশ পালনের 
মত আর কিছুই নেই। তরল পদার্থ অনেক আছে_ সমুদ্রের জল, ডাবের জল, দুধ, ঘি, আরো কত কি! কিন্তু সমুদের জলে 
তৃষগ নিবারিত হয় না, ডাবের জল খেলে একটু পরেই তৃষণ পাবে, দুধ খেলেও তৃষা মেটে না। (একটু থেমে) তরল পদার্থ 
মানে কী, দীপদ্যোতক? 
দীপদ্যোতক-_তরল পদার্থ মানে তরল জিনিস। 
্রশ্রীপিতৃদেব-_সবটা গুছায়ে বল। | 
দীপদ্যোতককে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন-__দুধ, ঘি, তেল__সবই তরল পদার্থ। এরকম অনেক তরল পদার্থ থাকলেও 
তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে জলের মত আর কিছু নাই। তেমনি মন্ত্র অনেক আছে, কিন্তু সদ্গুরুর আদেশ পালন করলে মন 
যেরকম শান্ত হয়, অন্য কোন জিনিসে তা’ হয় না। 
সতীশদা (পাল)-__ঠাকুরের একটা ছড়া আছে। 
শরীত্রীপিতৃদেব-_ কী ছড়া, বল্‌ না! 
সতীশদা-_“মন্ত্রকারে কয়? 
যে তুক্‌ ধ'রে সয়ে বয়ে 
হয় জীবনে জয়।” 

্রীত্রীপিতিদেবের আদেশে দীপদ্যোতক ছড়াটি বলল। 
সোহাগভরে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-__আমি বলব, “মন্ত্র কারে কয়?” আর তুমি সাথে-সাথে বলবে “যে তুক্‌ ধ'রে সয়ে বয়ে 
হয় জীবনে জয়।” | 
এইমত তিনি “মন্ত্র কারে কয়?” বলার সাথে-সাথে দীপদ্যোতক আবৃত্তি করল পরের অংশটি। | 
এরপর তিনি বাণীটি প্রীতম, ্বস্তিরপ্রন, নমোদীপ্তি, মুন্নি ও জয়স্তীকে বলতে বললেন। তারা প্রত্যেকেই একবার ক'রে আবৃত্তি 
করল। . 
গ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব দৌপদ্যোতককে)-_ুখস্থ হয়েছে নাকি? ঠিকমত মুখস্থ হওয়া চাই। কখন ধরব ঠিক নাই, যখন-তখন ধরব। 
সতীশদা-__আজ্জে, একটা পয়েন্ট বাদ পণড়ে গেছে। সদ্গুরু বলতে কী বুঝব? 
্র্রীপিতৃদেব-__-বল্‌ না! প্রীতম বল। 
কেউ কিছু বলছে না দেখে তিনি বললেন-_জন্মজন্মাত্তরের তপস্যায় যিনি ইষ্টকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসতে পেরেছেন, যার 
ভিতর দিয়ে স্বতঃই জীবজগতের কল্যাণ সাধিত হয়, সহজভাবে তাকেই সদ্গুরু বলা হয়। 

র [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২১/৮/৭৬ ইং] 
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চল, এগিয়ে যাও, রাতা ভেবেই কাভ হয়ে পড় না, তাহলে আর যাওয়া হবে না| 


আদেশত্রমে শ্রীমতী লক্ষ্মী দাশশুপ্তা বাণীটি পুনরায় পাঠ করে কিছু বলল- প্রত্যহ সকালে প্রার্থনায় আসতে পারি নাঃ মনে 
হয় এতখানি রাস্তা হেটে যেতে হবে! 
্রীত্রীপিতৃদেব- ঠাকুর এই বাণীটা দিয়েছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য তো? ঠাকুরবাড়ি আসার জন্যই কি? অন্য কোন ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য কি-না চিন্তা করতে হয়। একটু ভাবলেই দেখা যাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাণীটি প্রযোজ্য । 
অতঃপর শ্রীস্রীপিতদেব বললেন-_এতবড় ঘর ঝীট দিতে হবে, ওরে বাপ্‌-রে! কিংবা ‘ভিক্টোরিয়া মেডিকেল হল’ থেকে 
ওষুধ নিয়ে আসতে হবে! তুমি ভাবলে যাব কি করে রে বাবা! দোকান যাব, ওষুধ নেব, তারপর ফিরে আসব। এত হাঙ্গামা 
করা যাবে না। কাঠিয়াবাবাজী, বালানন্দ স্বামী__এইসব মহাপুরুষগণ কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। ঠাকুর আমাদের 
উষানিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ ইত্যাদি নিত্য অভ্যাস করার নির্দেশদান করেছেন। নামধ্যান করা খুব জটিল কাজ মনে 
করে যদি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি তাহলে হবে না। জোর করে লাগতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে তার দেওয়া বিধান পরিপালন 
করতে হয়। নামে মন বসার জন্য পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করতে হয়। রস লেগে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে, 
টেরই পাবে না। নাম করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দরকার। এর জন্য অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দরকার হয় পূর্বজন্মের সুকৃতি। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২২/৮/৭৬ইং] 
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যে আগে ঝাঁপ দিয়েছে, আগে পথ দেখিয়েছে, সেই নেতা; নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া 
যায়? 


্রীত্রীপিতৃদেব দিলীপকে (চক্রবর্তী) আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 

্রত্রীপিতৃদেব সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন__-আগে ঝাপ দিয়েছে", ‘আগে পথ দেখিয়েছে” আলোচনা করা দরকার তো! আগে ঝাপ 
দিয়েছে কিসে? কোথায় ঝাপটা দিল? 

দিলীপ কিছু বলল। শ্রীশ্রীপিতৃদেব একটা উদাহরণ দিতে বললেন। 

দিলীপ ইষ্টের কাজে ঝাপ দেওয়া উদাহরণ দিচ্ছিল। সেই সূত্র ধরে শ্রীশ্রীপিতদেব বললেন- ইঞ্টের কাজে ঝীপ দিল মানে 
কী? মানে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করল। সে বুঝেছে এই কাজে দেশের দশের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে__ 
সর্বকল্যাণকর কাজ। এই কাজই সর্বোৎকৃষ্ট। ঝাপ দেওয়া কথাটা এল কি করে? লোকে জলে ঝাপ দেয়। অথৈ জল, তাতে 
ঝাপ দিল। সেখানে ঝাপ দিতে গেলে সাঁতার ভালভাবে জানতে হয়। জলের মধ্যে তো হাঁটা যায় না। তাই সাতার শিখতে 
হয়। জলকে আশ্রয় করে থাকতে হয়। ইঞ্টকাজে ঝাপ দিলে ইষ্টকে আশ্রয় করে চলতে হয়। পিছনের দিকে আর খেয়াল 
থাকে না। বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেই ঝাপ দেয়। ইষ্টকাজে যারা ঝাপ দিচ্ছে তারা ঘর-সংসার সব তুচ্ছ করে ঝাপ দেয়। 
ইষ্টকাজকে যে মুখ্য করে সে ইষ্টকে ভালবাসে। ইষ্টকে ভালবাসলে সবাইকে ভালবাসবে । সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক 
তৈরি হয়। আবার ইস্ট কী চান, নিজের চলা, বলা, করা সেই মাফিক নিয়ন্ত্রণ করে চলবে। তা ভিন্ন ইষ্টকাজ করব বলছি, 
আর সকলের সাথে তর্কাতর্কি, ঝগড়া-ঝাটি হতে থাকবে। যে ইষ্টকাজে ঝাপ দেয় তার সহা-ধৈর্য্যও বেশি। অথৈ জলে যে 
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ঝাপ দেয় সে সীতার জানে, কোন্‌ অবস্থায় কিভাবে সাতার দিতে হবে, কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে সে জানে। জলের 
সাথে প্রীতির সম্পর্ক হলে তা সম্তব। শ্রীতির বন্ধন যখন হয় তখন ঝাপ দিতে পারে। যে ব্যক্তি ইষ্টদ্বার্থপ্রতিষ্ঠায় ঝাপ দিচ্ছে 
সে হয়ত আগে বড় চাকরি, কিংবা ভাল ব্যবসা করত। তারপর যখন এইকাজে ঝাপ দিল তখন তো মাসে মাসে হাতে টাকা 
আসে না; তথাপি তার কিছু মনেই হচ্ছে না, হয়ত একবেলা না খেয়েই কেটে গেল-_মহৎ কাজ করতে গিয়ে এই অবস্থাও 
তার কাছে পরম তৃত্তির। 

দেশ তখন বৃটিশের অধীন। স্বাধীনতা আন্দোলনে কত বড় বড় মানুষ দেশের কাজে ঝাপ দিয়েছিলেন। দেশবদ্ু চিন্তরগ্রন 
দাশের তখনকার মাসে চল্লিশ হাজার টাকা আয়। সেই আয় ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশের কাজে ব্রতী হলেন। দেশের মানুষের 
উপর নির্ভর করে চলতে থাকেন) ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কাজে ঝাপ দিতে গেলে ইঞ্টের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে হবে। তিনি যা চান 
সেই মাফিক নিজেকে তৈরি করে অগ্রসর হতে হবে। ইঞ্টের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। 

কোন ব্যক্তি যখন প্রথমে ঝীপ দেয় তাকে দেখে লোকে অনুভব করে তাহলে এমনি করে ঝাপ দেওয়া যায়। সে তখন উদাহরণ 
হয়, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে। পিছনে যারা আসছে তাদের নিয়ে যায় তাই সে নেতা। পিছনের লোকেরা তার 
অনুসরণ করে। দেশবন্ধু আয়-উপার্জন ছেড়ে দিলেন, নিজের বাড়ি-সম্পত্তি সব দেশের জন্য দিয়ে দিলেন। তা দেখে বহু যুবক 
দেশের কাজে ঝীপ দিয়েছে, স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। তাই দেশবন্ধু নেতা। তেমনি সবক্ষেত্রেই এরকম উদাহরণ 


দেওয়া যায়। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৩/৮/৭৬ ইং ] 


শ্বীক্ঠদা__কোন নীতির দ্বারা নীত হ’লে হবে না__কোন জীবস্ত আদর্শের কাছে নীত হ'তে হবে। আগে নীত না হ'লে নিয়ে 
যাবে কি ক'রে? 

শ্রীশ্রীবড়দা__“নী” মানে প্রাপন। 

সতীশদা-_পাওয়ানোর জন্য যে নিয়ে যাচ্ছে। 
অমূল্যদা__যারা নেতা তারা আদর্শ পুরুষকে নিয়ে যান। 

পণ্ডিতদা-_-পথ না পেলে আর একজনকে নেবে কি করে? 

ব্ৰজ গুরুদা__আগে ঝাপ দিয়েছে মানে নিজে 5urrender করেছে, তারপর নিয়ে যাচ্ছে। 
্রীত্রীবড়দা__নিজে ঠিক ম’তো না হ'য়ে উঠলে নিয়ে যাবে কি ক'রে? 
ননীদা__ঝাপ দেবে কোথায়? আদর্শে । 

হরিপদদা-_আগে না গেলে পথ দেখাবে কি ক'রে? 

্রীত্রীবড়দা-_জলে ঝাপ দিল। সে কি ডুবে মরবার জন্য দিল? 

হরিপদদা__না। 

প্রীশ্রীবড়দা-__তবে? 

হরিপদদা-_সীতার জানা আছে নিশ্চয়ই। 

্রীত্রীবড়দা_ হ্যা, আগে সীতার শেখে, তারপর ঝাপ দেয়। 


পরেশ-_আজকাল নেতা কি তেমন আছে? 
রী্রীবড়দা-_ তোমার কতখানা বই পড়া আছে? নেতাজী, মা-বাপের ধর্ম পালন ক'রতেন-_ ধর্ম্মের ওপর সাংঘাতিক বিশ্বাস 


ছিল। বিবেকানন্দের বই প’ড়ে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করলেন। সি. আর. দাশকে মাথায় নিয়ে চলেছিলেন। কোহিমায় যখন 
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এসেছেন, ওঁর (নেতাজীর) মার কাছে কেউ যেয়ে বলল-_এদেশে এসেছে, দেশের রাজা হবে। ওর মা তখন বললেন 
“ও কথা মোটেই মনে আনতে নেই। এদেশে এলে সে একজন সাধারণ সেবক হবে 
['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-০১/৪/৭৫ ইং] 


নং সং 4 bg % 


আগে অন্যের জন্য যথাসববর্ধ ঢেলে দাও, দশের পায়ে মাথা বিক্রয় কর, আর, কারো দোষ ব'লে 
দোষ দেখা ভুলে যাও, সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। 
নতুবা ও-সব কেবল মুখে-মুখে হয় না। 


শ্রীক্ঠদা-_যথাসব্র্বস্ব ঢালব কেমন ক'রে? | 
সতীশদা-__পাওয়ার নেশা নেই; দেহ, অর্থ, মন, সহানুভূতি যা কিছু আছে নিজের, তা দিতে হবে। 
শ্রীত্রীবড়দা-_ওর প্রশ্ন তা নয়। 

সতীশদা- চিত্তরপ্রন যেমন করলেন, বাড়িটাই দিয়ে দিলেন। 

শরীপ্রীবড়দা-_আগেই তিনি কি 79215 ক'রে দিলেন? 

 সতীশদা- দেশবন্ধু দেশের জন্য এত কিছু করলেন, তবেই নেতা হলেন। 

পরেশদা-_117501101161% আগে করেছেন। 

্রীত্রীবড়দা__কচ্ছিস্‌ ঠিকই; মিলায়ে দে। 

আশুতোষ গাঙ্গুলীদা-__যখন এসবগুলো করেছিলেন, তার জন্য তিনি নেতা হবেন-_এসব ভাব কিচ্ছু ছিল না উনার। 
্রীশ্রীবড়দা- দশের জন্য মাথা দান করাটা কি? 

সতীশদা-_সকলের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা। ৃ 
্রীত্রীবড়দা___মিলায়ে দে। দাতা তো অনেক আছেন; ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না 

আশুতোষ গাঙ্গুলীদা-_পাবনাতে আপনার ওখানে বহুলোক যেত, তার জন্য আপনার খুব কষ্ট হ'ত। 
্রীত্রীবড়দা-_কিছুই না, যা কিছু কল্যাণীর মা করত। অন্যের জন্য যথাসবর্বষ্থ ঢেলে দেওয়াটা কেমন ক'রে বোঝা যাবে? 
লালদা__নিজের জন্য ভাবে না। 

্রীপ্রীবড়দা__দেশ পরে হোক, আগে অন্যের জন্য। সবাই ঠিক ক'চ্ছে__কিন্ত, Pin মতো হচ্ছে না। 
লালদা-_তনু-মন-ধন দিয়ে। (সব চুপ, ঠিক বলতে পারছে না)। 
্রীত্রীবড়দা-_দেশবন্ধু বাড়ি 1০215 ক'রে দিলেন, তার মানে সেই বাড়ি ছেড়ে দিলেন। (নিজের) বাড়িতে রাতদিন লোকে- 
লোকারণ্য, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই। কেউ খেতে চাইছে, কেউ পরামর্শ চাইছে, কেউ রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু বাড়িটা ছেড়ে 
দিলেই হ’ল দশের বাড়ি। আগে বাড়িটায় নিজেও থাকতেন, দশও থাকত। কিন্তু [০8151 ক'রে দিলেন সবার জন্য। দেশের 
কাজের জন্য একজন কোটিপতির কাছে যখন গেলেন, সে মাত্র ১০ টাকা দিলে তিনি তার দোষই দিতেন না। বলতেন, দিতে 
হয়, দেওয়া ভাল। অন্যেরা সব চ’টে যেত। কিন্তু, সবাই মনে করত দাশ সাহেব আমাদেরই লোক। দশের পায়ে মাথা বিক্রী 
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ক রে দেওয়া মানে, নিজের কোনো €80-ই নেই, দশই মুখ্য, দশই 710111011 ওদের নিজেদের মধ্যে গরমিল ছিল। তিনি 
সব সহ্য করতেন, একসঙ্গে মিলিয়ে চলতেন। 


[ যামিনীকাস্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩০/৭/৭৫ ইং] 


সৎ সং সং সং + 


যদি নেতা হ্‌তৈ চাও, তবে নেতৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ কর, আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের 
হিতে যথাসববর্ষ পণ কর, আর যা’ মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই ক'রে দেখাও, আর, সকলকে প্রেমের 
সহিত বল; দেখবে হাজার-হাজার লোক তোমার অনুসরণ ক'রবে। 


শাশ্বতী চ্যাটাজী-_আমি যদি নেতা হতে চাই তবে নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ করতে হবে। 

্রশ্রীবড়দা-_-অহংকার মানে কর্তা ভাব। আমি নেতা, আমাকে মানতে হবে, আমার কথা শুনতে হবে,__এই রকম। এসব 

না ক'রে, নিজের গুণের কথা না বলে সবার কথা শুনতে হবে। যেখানে যা গ্রহণীয়, তা নিতে হবে। মানুষের গুণগ্রাহী হতে 

হবে। অন্যের যাতে দুঃখ-কষ্ট মোচন হয়, মানুষের সমস্যার যে ভাবে সমাধান করা যায়, তাই করতে হবে_ যাতে কল্যাণ 

হয় সকলের। এসব করলে লোকে খুশী হয়ে সাথে চলবে, কারণ আনন্দময় জীবন সকলেই পেতে চায়। নিজের কথা না 

বলে সবার কল্যাণের কথা বলতে হবে। তার মানে, নিজের কথা না বলে ইষ্টের কথা বললে তাতেই সবার কল্যাণ হবে। 
[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/১২/৭৮ইং] 


সং সং সং ৯ নং 


নির্ভর কর, আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও, লক্ষ্য রেখো, তোমা হ'তে 
তোমার নিজের ও অন্যের কোনওরাপ অমঙ্গল না আসে । দেখবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমার ঘরে 
বাঁধা থাকবে। 


হরিপদদা- নির্ভর করা মানে__ নিঃশেষে ভরণ করা। 
শ্রীশ্রীবড়দা__কার উপর? 

উত্তর- ইঞষ্টের উপর। 

দুর্গেশদা__এমনি তো কথা আছে, নির্ভর করা মানে depend করা। 
শ্রীশ্রীবড়দা__তুই আলোচনা কর। 

বসাওনদা-_-ভরণ করব ইষ্টকে__ সে কি রকম? 


হরিপদদা-_তার নীতিবিধি অনুশাসনবাদ মেনে চলা। 
পরমেশ্বরদা__আমার কাজই হচ্ছে তাকে পালন-পোষণ-পৃরণ করা। তাকে আশ্রয় করে এইগুলো করা। 
্রীত্রীবড়দা__শোন, শোন এ যে বলছে ইষ্টকে ধরলে 'পরে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। ‘তস্মিনতুষ্টে জগৎ তুষ্ট'। এক 
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পিপড়েকেও বাদ দেওয়া যায় না। দুনিয়ায় সবেরই মালিক তিনি। তাই কাকে বাদ দেব? যেমন ঠাকুরের জিনিস-- এখানে 
কোনটা বাদ দেব? সবটাই ঠাকুরের জিনিস। আমার বলতে যা’ বুঝি আমার পরী, পুত্র, টাঝা পয়সা, অহং, বৃত্তি, প্রবৃণ্ডি সবক 
দিয়েই ভরণ করলাম। ঠাকুরকে ভরণ করলে এই ঠাকুরবাংলার সবটুবুই বিশ হ'য়ে যেতে পারে। তাকে আশ্রয় করে নিয়ে 
চলা, মানে-- তাকে নিঃশেষে ভরণ করা। এটা সোজা ব্যাপার নয়, হনুমানই পারে। বিদ্যে, বুদ্ধি, আন থাকলেও তাকে যদি 
বাদ দিই, তাতে কি হবে? ঠাকুরেরই বলা-_ নির্ভর করা মানে নিঃশেষে ভরণ করা। অলস হয়ে শুয়ে থাকাকে নির্ভর করা 
বলে না। আমি যা ক'চ্ছি- না বুঝে হাঁ হাঁ ক'রে যাস্নে। 

পণ্ডিত__আজে, বোঝা যাচ্ছে। 

শরশ্রীবড়দা-_“আশ্রয়' মানে কি? 

পরমেশ্বর-_আবাসহ্থল। 

্রীত্রীবড়দা-_তাকে আশ্রয় করা ছাড়া কি কিছু চলতে পারে? 

পরমেশ্বর__তাহ'লে কুকর্ম-অকর্ম হবে। 

শ্ীশ্রীবড়দা- শ্রীরামচন্দ্র অত্রান্ত ব্রিকালজ্ঞ, এই বিশ্বাস ক'রে- হনুমান ‘জয় রাম’ ব'লে লাফ দিয়ে যায়। 

আধার অনুযায়ী কারও একদিনে, কারও দশ দিনে। নির্ভর করা মানে শিশু যেমন মা বাবাকে নির্ভর করে-_শেষে মা বাবাও 


তার উপর নির্ভর করে। তার দয়ায় কি না হয়। 
[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/১২/৭৩ ইং] 


কথায় আছে “বাঁরভোগ্যা বসুন্ধরা”! তা’ ঠিক; বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনাটিই বীরত্বের 
লক্ষণ । 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব বাণীটি আলোচনা শুরু করতে বললেন। 

্রীকণ্ঠদা প্রশ্ন করলেন-_আত্মত্যাগ কী? 

সুধীরদা রোয়চৌধুরী)__আত্মত্যাগ মানে নিজেকে উৎসর্গ করা। 

শ্রীকষ্ঠদা-_কিন্তু কোথায় উৎসর্গ করা? 

সুধীরদা_ ইষ্টের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_সেটা কি রকম? 

সুধীরদা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু বক্তব্য পরিষ্কার না হওয়ায় শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_-আত্মত্যাগ মানে নিজের যা-কিছু সব 
ইষ্টের চরণে সমর্পণ করা- ইষ্ট ছাড়া আলাদা আমার কিছু নেই। সবই তার দয়ায় হচ্ছে, সুতরাং সবই তার-_এ-ভাব। এবার 
বিশ্বাস আর নির্ভরতা কা'কে বলে আলোচনা কর্‌ 

শ্রীকণ্ঠদা__তিনি (ইষ্ট) যা” বলেন তা’ ঠিক-_এ-ভাব হ'ল বিশ্বাসের ভাব। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-__আর নির্ভরতা মানে? 

সুধীরদা__তিনি আছেন; সুতরাং আমার কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই__এইভাব মনে-প্রাণে পোষণ করাই হ’ল নির্ভরতা। 
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শ্রীশ্রীপিতদেব-_শ্রীকঠ কী বলে? 
শ্রীঠদা-_সব তার, এটা আমি বিশ্বাস করি।সব-কিছু নিয়ে তার (ইষ্টের) সেবা করা, তাকে ভরণ করা-_এটাই নির্ভরতা। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_সে তো বুঝলাম। আরও সহজ ক'রে কিভাবে বুঝব? ঠারই সব-_এটা যদি আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, 
তাহলে নির্ভরতা আসে কিভাবে? 

নিত্যানন্দদা (মন্ডল)__নির্ভরতা মানে তার (ইষ্টের) উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকা নয়-_তার জন্য করা। তিনি যা’ বলেন তা' 
ঠিক,তা' সত্য-_এটা আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস থেকেই তার নির্দেশ পালন করার ইচ্ছা জাগে, তার কাজ করার প্রেরণা 
পাই। তীর প্রতি বিশ্বাস রেখে প্রতি মুহূর্তে তার জন্য করার যে ভাব তাই নির্ভরতা । 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার হরিপদদাকে (দাস) কিছু বলার নির্দেশ দিলেন। 

হরিপদদা-_তিনি যা’ বলেন তা’ আমার মঙ্গলের জন্য বলেন। এ-ভাব নিয়ে তার পথে এগিয়ে চলাই হ'ল নির্ভরতা। 
আলোচনার সূত্র ধ'রে সুধীরদা (রায়চৌধুরী) বলতে শুরু করলেন- ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম__কী করব? আমার তখন 
খাওয়াই জোটে না; একটা কারখানায় দিনমজুরীতে কাজ করি। ঠাকুর আমাকে দেখে বললেন-__কারখানা করা লাগে । ঠাকুরের 
কথা শুনে অবাক্‌ হলাম। কি করব ভেবে পাই না। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সুতরাং হবেই__এও ভাবছি। তারপর আস্তে-আস্তে 
টাকা-পয়সা জোগাড় হয়ে গেল___10ঞ) (ঝণ) পেয়ে গেলাম। কারিগর জুটে গেল। কিছুই ছিল না-_কারখানা ক'রে ফেললাম। 
0100.আসতে লাগল। তার (ঠাকুরের) কথা বিশ্বাস করেছিলাম, তার উপর নির্ভর করেছিলাম, আর তাই সব হ'য়ে গেল। 
কোথা দিয়ে কিভাবে হ'ল ভাবতেও অবাক লাগে। 

্রীত্রীপিতদেব__এর মধ্যে আবার কথা আছে। তার অনুশাসনবাদ যদি না মেনে চলি তাহলে তার আশীর্বাদ পেয়েও তা’ 
পাওয়া হবে না। কিন্তু তাকে যদি বিশ্বাস করি, তার অনুশাসনবাদ মেনে চলি তাহলে আর সবই ঠিক-ঠিক হয়। 

নির্ভরতা প্রসঙ্গে পরমেশ্বরদা (পাল) প্রশ্ন তুললেন- _বানরের বাচ্চা তার মা-কে ধরে থাকে, কিন্তু বিড়ালের বাচ্চাকে তার মা 
নিজেই ধ'রে থাকে। এ দু*য়ের মধ্যে কোন্টা আমাদের অনুসরণীয়। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ঠিক-ঠিক অনুরাগী হ’লে বানরের বাচ্চা আর বিড়ালের বাচ্চার মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই__এ বোধ হয়। 
বানরের বাচ্চা মা-কে ধ'রে থাকে। বিড়ালের বাচ্চাও মা-কে ধ'রে থাকে সূক্ষ্মভাবে। এই যে বানরের বাচ্চা__মনে হচ্ছে, খুব 
ধ'রে আছে কিন্তু হাত ছেড়ে দিলেই ব্যস, প’ড়ে যায়। তার শক্তিতেই আমি তাকে ধ'রে আছি। তার দয়াতেই যা'-কিছু সব 
করছি। এই ভাব prominent (মুখ্য) হ’লেই বিড়ালের বাচ্চার ভাব এসে পড়ে । আবার যখন ভাবি তিনি আমার আশ্রয়দাতা, 
তিনি আমাকে আগলে রেখেছেন তখন তাকে খুশি না ক'রে অন্য কিছু করার কথা ভাবতেই পারি না। তিনি ছাড়া আমি 
চলতেই পারি না। তাই যা*-যা” ক'রলে তিনি তৃপ্ত হ'ন তা’ করার অভ্যাস আমাকে পেয়ে বসে। এই ভাবটাই বানর-ছানার 
ভাব। 

শুধু ধরার ব্যাপার । তাকে কেমনভাবে ধরব সেটাই দেখার। শুধু ০০০৪1০০ (গ্রহণ)-এর ব্যাপার। কোন্টা বড়, কোন্টা ছোট 
এ-রকম বিচার করা ঠিক না। যে যে-ভাব নিয়েই চলুক, গন্তব্য সেই এক। 

কথা-প্রসঙ্গে অর্জুনের কথা উঠল। শ্রীকণ্ঠদা জিজ্ঞাসা করলেন-_ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, তবু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে 
বিষাদে মুহামান হলেন কেন? 

রীশ্রীপিতৃদেব__বিষাদ করছেন মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তা’ তার মহানুভবতা। কিন্তু এটাও একটা ০০111) বোধা)। 
এটাকেও ভেদ করা লাগে। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্যই বললেন, (যুদ্ধক্ষেত্রে) মারার তুমি কে? সব আমি ক'রেই রেখেছি। আবার দেখ 
শিখণ্ডীকে দেখে ভীম্ম অন্ত্রধারণ করেননি। এটাও একটা বাধা। কিন্তু ইহ্টস্বার্থ পরিপূরণে সৎ ও অসৎ-এ কোন বাধা থাকে না। 
সৎ-অসৎ-এর উধের্ব ওঠাই হ'ল চরম গতি। 
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আবার দেখ, অর্জন এতখানি তৈরী হয়েছিলেন যে শেষ গর্যপ্ত শ্রীকৃষ্ণ তাকে দিবাচগ্চু দিয়ে বিশবরাপ দেখালেন। তখন তার ভাবই 
আলাদা। ঠাকুর যখন সৃ্টিতত্ব নিয়ে কথা বলতেন তখন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হ'ত যে, তা' বর্ণনা করা যায় না। তখন 
বাইরে থেকে লোক ঢোকা বন্ধ হ'য়ে যেত। ভেতরে (ঘরের ভেতরে) তখন খুব কম লোকই থাকত। একের পর এক কত কথা 
হ'ত__কত অনুভূতির কথা। এমনিই কেউ যদি অনুরাগের সাথে ঠাকুরের কাছে প্রেম-ভক্তির কথা বলত, ঠাকুর যেন লাফিয়ে 
উঠতেন। 


[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/১১/৭৩ ইং ] 


সং সং X সং সং 


নাম-যশ আত্বোময়নের ঘোর অভরায়। 

তোমার একটু উন্নতি হ'লেই দেখবে কেউ তোমাকে ঠাকুর বানিয়ে বসেছে, কেউ মহাপুরত্য বলছে, 
কেউ অবতার, কেউ সদৃওর ইত্যাদি বলছে; আবার, কেউ শয়তান, বদ্মায়েস, কেউ ব্যবসাদার 
ইত্যাদিও বলছে; সাবধান! তুমি এদের কারো দিকে নজর দিও না। তোমার পক্ষে এরা সবাই ভূত, 


নজর দিলেই ঘাড়ে চেপে ব সবে, তা" ছড়ানও নহা রুদরিল। চুদে তোনার সত কারা'করে যাও যা’ 
ইচ্ছা তাই হোক। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বিজন মণ্ডল বলল-_আমার সামনে যদি বহুলোক আমার প্রশংসা করে, তাহলে 
সেটা আমার পক্ষে ভালো নয়। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কেন ভাল নয়? 

বিজন- আত্মোন্নয়ন হবে না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__ এখানে কী উন্নতির কথা বলেছেন? 

সুবীর বিশ্বাস__আত্মোন্নয়ন মানে নিজের উন্নতি। 


শ্রীত্রীপিতৃদেব_তার মানে টাকা পয়সা বেশি হ'ল, ঘরবাড়ি সবকিছু হ'ল এসব নাকি? শাস্বতী তুমি বল এখানে কী উন্নতির 
কথা বলেছেন। 


শাম্বতী__আর্থিক উন্নতি। 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_বক্সী বল, কি উন্নতির কথা? 

ধৃতিদীপি বক্সী--উচ্চে আনতি। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কি বলতে চাইছ? দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের অনুশাসনবাদ মেনে চলে যে উন্নতি হয়, সেই উন্নতি? 
ধৃতিদীপি-_আজ্ে হ্যা। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ ইষ্ট গ্রহণ করে, ঠাকুরের অনুশাসনবাদ মেনে চললাম। ‘তাকে’ ভালো লাগছে, সবাইকে ভালো লাগছে; 
জীবজন্তু, রামশ্যাম, সবাইকে ভালবাসতে লাগলাম। তা’ দেখে অনেকে ভালোবাসতে লাগল, শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে লাগল, 
অনেকে গুরু বলে ভাবতে লাগল। আবার কেউ কেউ ভণ্ড, শয়তান, বদমায়েস ইত্যাদিও বলতে লাগল । ঠাকুর বলছেন তুমি 
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ঠিকমত চল, ঈশ্বর লাভের পথে চল। নিয়ম মত ইষ্টের অনুশাসনবাদ মেনে চললে তোমার আয্রোয়য়ন অবধারিত। উচ্ছে 
আনতি মানেও তাই-_ইষ্টকে গ্রহণ করে ‘ভার’ অনুশাসনবাদ মেনে চলা । ইষ্টকে যার ভাল লাগে সেই ভাললাগা তার থেকে 
বিচ্ছুরিত হয়ে সবার মধ্যে পড়ে। ইতর প্রাণী কাদের বলে? গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। এই ইতর প্রাণীরাও তখন তাকে 
ভালোবাসে। তারাও অনুভব করে সেই ভালোবাসা। তারাও আকৃষ্ট হয়। আত্বোননয়ন হলে গোবরগণেশ থেকে পণ্ডিত পর্যন্ত 
সবাই ভালোবাসে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন তোমাকে অবতারই বলুক বা ভণ্ডই বলুক তুমি কারও দিকে নজর দিও না; এরা সবাই 
তোমার কাছে ভূত। নজর দিলে এরা ঘাড়ে চেপে বসবে, মানে তুমি এদের ছারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এদের কারও দ্বারা তুমি 


প্রভাবিত হয়ো না। 
[ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/৮/৭৬ ইং ] 
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নাম-যশ ইত্যাদির আশায় যদি তোমার মন ভক্তের আচরণ করে, তাহ'লে তো মনে কপটতা লুকিয়ে 
রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে বের ক'রে দাও। তবেই মঙ্গল, নতুবা সবই পণ্ড হবে। 


্রীত্রীপিতৃদেব বাণীটি মুরলীকে (সাউ) আলোচনা করতে বললেন। 

মুরলী-_আমি ঠাকুরবাড়ি আসি, ভাবি লোকে ভাববে ঠাকুরের ভক্ত, বড়দা ভালবাসবে, নাম হবে__এরকমভাবে চলা 
কপটতা। এভাবে চললে সব পণ্ড হয়ে যাবে। | | 
্রীশ্রীপিতদেব- ক্যান্‌, সব পণ্ড হবে ক্যান্‌? 

মুরলী- আমি তো প্রকৃত ভক্ত নই। | 

্ীত্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_ঠিক বলেছ__আমি তো লোকদেখানোর জন্য করছি। যে-রকম করলে প্রকৃত উন্নতি 
হয় সেরকম করছি না। একদিন লোকে ধরে ফেলবে ভগ্ডামি। ঠাকুরের অনুশাসনবাদ মেনে চললে কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়__ 
জীবনবৃদ্ধির পথে আগাতে থাকে। আর লোকদেখানি ব্যাপার থাকলে, ভণ্ডামি করে চললে জীবনবৃদ্ধি হয় না। | 
্রীত্রীপিতৃদেব এবার বোধিব্যাসকে (ভট্টাচার্য) বাণীটি আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 
বোধিব্যাস-_কিছু পাওয়ার আশা করে করছি। 

্রীত্রীপিতৃদেব___পাওয়ার আশা করে কী করছ? 

বোধিব্যাস__ভক্তের আচরণ করছি। 

্ীত্রীপিতদেব__কী কী করলে ভক্তের আচরণ হয়? সপ্তর্ধি বল ভক্তের আচরণ কথাটার মানে কী? 

সপ্তর্ি_ ঠাকুর যা'-যা” বলেছেন সেইমত আচরণ করা। 

্রীত্রীপিতদেব__ভক্ত যা করে সেই ভাব দেখান। 

‘ভক্তের আচরণ কাকে বলে?’ এই প্রশ্নের উত্তরে তীর্য বলল- নাম, ধ্যান, কীর্তন, প্রার্থনা এইসব করা। 
্ীত্রীপিতৃদেব-_ভক্তেরা মনপ্রাণ দিয়ে করে, আর কপটরা লোকদেখানোর জন্য করে। ভক্তেরা নির্জনে করে, আর কপটরা 
(লোকদেখানোর জন্য প্রকাশ্যে করে। ভক্তেরা যজন করে, যাজন করে, ঠাকুরের গুণ-কীর্তন করে। যাজনের মধ্যে কি ভণ্ডামি 
করা যায়? নিজের স্বার্থ যেখানে ভণ্ড সেখানে যাজন করে। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য করে না। যাজনের মধ্যেও কপটতার আচরণ 
করে। তলে-তলে ইচ্ছা থাকে লোকে জানবে, নাম হবে। যারা প্রকৃত ভক্ত তারা প্রসাদ কণিকামাত্র নেয়; যারা প্রকৃত নয় তারা 
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বলে “আরেকটু দেন’ ‘আরেকটু দেন'। এরই নাম কপটতা। 
এই কপটতা নিয়ে ভণ্ডামি নিয়ে যদি চলতে থাকি তাহলে জীবনবৃদ্ধি হবে না। তাই কপটতাকে রাখা চলবে না, প্রকৃত ভক্ত 
হতে হবে__জীবনবৃদ্ধির পথ ধরে চলতে গেলে । কপটতা নিয়ে চললে জীবনবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৮/৭৬ ইং] 
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ঠাকুর, অবতার কিংবা ভগবান্‌ ইত্যাদি হবার সাধ গেলেই তুমি নিশ্চয় ভণ্ড হয়ে পড়বে, আর 
তাতে মুখে হাজার বললেও কাজে কিছুই করতে পারবে না। যদি ওরাপ ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে 
এখনি ত্যাগ কর, নতুবা অমঙ্গল নিশ্চয়। 


্রীশ্রীপিতৃদেব প্রদীপকে (পাল) আলোচনা করতে বললেন। প্রদীপ নিরুত্তর থাকায় ধৃতিবল্পভকে বলতে নির্দেশ দিলেন। 
ধৃতিবল্লভ-_ঠাকুর বলছেন তোমার যদি অবতার, ভগবান ইত্যাদি হবার ইচ্ছা জাগে__ 
শরীশ্রীপিতৃদেব- ইচ্ছা হবে কেন? কারণটা বলবে তো! শুধু-শুধু ঠাকুর, অবতার হতে যাবে কেন? তার কাছে বহু লোক 
আসছে__কেউ রোগমুক্তির জন্য আসছে, কেউ দুঃখকষ্টের কথা জানাতে আসছে। এইসব দেখে তার মনে জাগছে ঠাকুর 
বা অবতার বলে প্রচার পাবে__ 
সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল-_নামযশের জন্য | 
শরীশ্রীপিতৃদেব-__ঠিক। কিন্তু নামযশের জন্য অন্য উপায়ও তো আছে। কেমন করে ঠাকুর হওয়া যায়, ভগবান হওয়া যায়__ 
সবাই ঠাকুর বলে ডাকবে, কেউ বা অবতার জ্ঞান করবে সেই আচরণ করছে। 
সুন্দরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল- ঠাকুরের আচরণগুলো আমার মধ্যে নেই, উপর-উপর সেই আচরণ করছি, 
তখন সবাই ভণ্ড বলবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ শুধু ভণ্ড নয়, ক্ষ্যাপাবে। ক্ষ্যাপায়ে পাগল করে তুলবে। সে যা বলে তা মেলে না। 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব এক কাহিনী ব্যক্ত করলেন- _সম্রাট আকবরের দরবারে বীরবল নামে এক সভাসদ ছিলেন। বড় পণ্ডিত 
ছিলেন তিনি। একবার বীরবলের সাথে একজন লোক এসে দেখা করল-_বলল, আমায় লোকে যাতে পণ্ডিত বলে সেই 
ব্যবস্থা করে দিতে হবে। লোকটির পড়াশুনা কিছুই ছিল না। বীরবল বললেন- আপনি লেখাপড়া শিখলে সবাই পণ্ডিত বলবে; 
লেখাপড়া শিখে নিন। সে বলল লেখাপড়া শেখা আমার হবে না। আর যদি লেখাপড়া শিখে নিতে পারতাম তাহলে আপনার 
কাছে আসব কেন? বীরবল তখন তাকে বললেন-_আজ থাক, কয়েকদিন পর আসুন। যথারীতি লোকটি কয়েকদিন পর 
বীরবলের কাছে এসেছে। তাকে দেখেই বীরবল ধমক দিলেন-__যান মশায়, বিদ্যে নেই, লেখাপড়া নাই তবু পণ্ডিত বলতে 
হবে__যান এখান থেকে। তার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। এদিকে বীরবল রাস্তায় ছেলেদের শিখিয়ে রেখেছিলেন-_রাস্তা দিয়ে 
গেলেই “পণ্ডিত পণ্ডিত' বলবে। ছেলেরা তা-ই বলতে শুরু করল পেছন থেকে। ছেলেরা খেলা করছিল। লোকটিকে দেখতে 
পেয়ে খেলা ছেড়ে ‘পণ্ডিত’ বলা শুরু করে দিল। বলা শুনে লোকটি তেড়ে এল। তার আর পণ্ডিত হওয়ার বাসনা রইল 
না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/৮/৭৬ ইং ] 
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তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমার তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবেন এবং নিজের ভিতরে 
তেমন অধিকারও দেবেন; ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করছ; তবে আর চাইবে কি? প্রাণপণে প্রকৃত হ'তে 
চেষ্টা কর। পড়ে না পাশ করলে কি ইউনিভাগিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে? 


দুর্গেশদা- প্রশ্ন হচ্ছে-প্রকৃত কি করে হবে? 

প্রভাত চক্রবতীদা বের্ধমান)__ প্রকৃত মানে খাঁটি, এর ভেতর কোন ভেজাল থাকলে চলবে না; ও সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের 
অনুশীসনবাদ মানলেই ঠিক হবে। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_ প্রকৃত মানে কি? প্রকৃষ্ট রূপে জাত। প্রভাত বলছে-_ শুধু বল্‌লে হবে না, করতে হবে। এ জাতীয় প্রকৃত 
হ'তে বলছে__ যাতে ভাল-চিন্তা, বলা ও করা; সৎ-চিন্তা, সং-কথন ও সৎ-কর্ম-এইগুলো যখন প্রকৃতিগত হয়, তখন আমি 
প্রকৃত হব। 

দুর্গেশদা-_খাঁটি বললে বোঝা কঠিন। 

শ্রীশ্ীবড়দা-_খাঁটি খুনি, খাঁটি চোর। খুন করতে করতে খাঁটি খুনি হ*লাম, চুরি করতে-করতে খাঁটি চোর হ'লাম; সেই রকম 
প্রকৃত ইষ্ট-সেবা ক'রে ক'রে প্রকৃত সেবক হ'লাম। যে রকম হ'তে চাই, তদনুপাতিক ক'রে___হওয়া চাই। এ রকম করতে- 
করতে একদিন খাঁটি হওয়া যায়। ['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/১১/৭৩ ইং ] 
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ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা নিজেকে প্রচার করতে কাউকে অনুরোধ ক'র না__ 
তাহলে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে আর তোমা হতে দূরে সরে যাবে। 


জিতেন দলুইদা__নিজেকে প্রচার করা বলতে ....... 
্রীশ্রীবড়দা__ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের পদগুলি বললেন) 
“আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার 
চরণ ধুলার তলে, 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে। 
নিজেরে করিতে গৌরবদান, 
নিজেরে কেবলই. করি অপমান .. .” 
নিজের যত প্রচার করা যায় তত নিজেকে অপমান করা হয়। 
লালদা-_-অনেক সাজা সাধু আছে, যার চেলারা লোক ধরে নিয়ে আসে। শেষে বখ্রা নিয়ে ঝামেলা। . 
পরমেশ্বরদা___নিজের চরিত্রে যদি কারও ভাল হয়, তাহলে প্রচার করব কি না। 
্রীশ্রীবড়দা-_-বলা আছে, যদি লোকের কল্যাণ হয় তবে প্রয়োজনে নিজের কথা বলা যায়। তন সেটা যত কম বলা হয়, 
ততই ভাল। ['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৯/১১/৭৩ ইং ] 
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তুমি যদি কোনও সত্য জেনে থাক আর তা’ যদি মঙগ্গলপ্রদ ব'লে জান প্রাণপণে তারই বিষয় 
বল এবং সব্বাইকে জানতে অনুরোধ কর; বুঝতে পারলে সব্বাই তোমার কথা শুনবে এবং তোমার 
অনুসরণ ক:রবে। 


প্শ্ন__কিভাবে সত্যের অনুসরণ করব? 
্ীত্রীবড়দা-_একজন বললেন, মাছ খাওয়া ভাল; তুমি যদি জান মাছ খাওয়া ভাল নয়-__ তবে বললে “না'। 
পরমেম্বরদা__সত্য ব'লতে গিয়ে চড় খেতে হ'তে পারে। 
শ্ীশ্রীবড়দা-_সে তো তা’ বলছে না। 
শ্রীক্ঠ__সত্য বলে যে যেটা জানে। 
চত্রপাণিদা-__সত্যের খাতিরে বলা আর এমনি বলা। 
হরিপদ দাসদা_ লোককে ব'লে বেড়াচ্ছি-_ দীক্ষা নিলে ভাল হয়। 
গুরুকিংকরদা__আপনি জেনেছেন, ঠিক তাই বলছেন। 
শ্রীশ্রীবড়দা-_জেনে থাকলে, ঠিকমত তা’ বলবে। দীক্ষা নাও__ এরকম উপদেশ দিতে কি ঠাকুর বলেছেন? 
বসাওনদা-_]0 do 19 to be, to be 19 to know. 
শ্রীত্রীবড়দা--বুঝতে পারলে, তোমাকে অনুসরণ করবে। 
পরমেশ্বরদা-_যা" বুঝতে পারছেন__ বলবেন। 
গুরুকিংকরদা-_আমি উপলব্ধি করছি-_ মাছ খেয়ে শরীর ভাল হয়, সে কথা বললাম। কিন্তু আমার কথা শুনে কেউ দেখল 
অস্তিত্ব বিদ্বিত হ’চ্ছে_ তখন ০0110 আসবেই । Tru (সত্য) জিনিসটা relative | 
্রীশ্রীবড়দা__সত্য পালন ক'রতে হলেই, সেটা যেখানে মূর্ত হয়েছে, অর্থাৎ ঠাকুরের ভেতর, তীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। 
এমনও হস্তে পারে-_ সিদ্ধ পুরুষ, তিনি মাছ খেতেন। 
চত্রপাণিদা__বামা খ্যাপা তো শ্মশান থেকে মাংস কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতেন। 
শ্ীশ্রীবড়দা__শুনলাম, মাছ খাওয়া ভাল কিন্তু এটা যে নিত্য সত্য বুঝব কেমন ক'রে? প্রকৃত সত্য-_ সব্র্বজীবের সব্বকালের 
জন্য ও সবার কল্যাণের জন্য-_ পশুপক্ষী, গাছ সবারই জন্য। সেই আপুরয়মান পুরুষোত্তমই-_প্রকৃত সত্য। পুরুযোত্তম 
মানে- সব্রবপরিপূরণকারী, তা’ যে কোন 98৮)০০৫-এ যাও। যতখানি জীব গ্রহণ করতে পারে-__ তার চরমে তিনি যেতে 
পারেন। 

[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩০/১১/৭৩ ইং] 
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তুমি যদি সত্য দেখে থাক, বুঝে থাক, তবে তোমার কায়মনোবাক্ে তা’ ফুটে বেরুবেই বেরুবে। 


তুমি তাতে হারিয়ে না-যাওয়া পভ ই a 
সপ কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না; সৃমার্কে কি অন্ধকারে ঢেকে 


পা উট লাউ 

কমলা-মা-_এখানে ঠাকুর বলেছেন যে তোমার যদি ঠাকুরের প্রতি নিঠঠা-ভক্তি ৫ গলেতাহ ই 
চলা-বলা, তোমার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তা ৯৯ কারান EI 
্ীত্রীপিতৃদেব__তুমি যদি সত্য দেখে থাক’_ এখানে সত্য মানে কী? 

যা মঙ্গল তা-ই সত্য। 

_ তাহ'লে কী হ’ল? 

কাস বুঝে থাকি, দেখে থাকি অর্থাৎ ই্ের প্রতি যদি আমার নিষ্া-ভক্তি থাকে তাহ'লে তা' আমার চাল-চলনে 
প্রকাশ | 

্ীত্রীপিতৃদেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন- ইইস্টের প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি কেন? 

কমলা-মা__ কেননা, ইস্টই মঙ্গল। তিনি মঙ্গলের প্রতীক। 

_ কেন? কাদের নিকট মঙ্গল? 

_ সকলের নিকট মঙ্গল। 

_ কেন তিনি সকলের নিকট মঙ্গল? ইষ্ট সকলের নিকট মঙ্গল হবেন কেমন ক'রে? 

_ কেননা, তিনি জীবন-বৃদ্ধির সহায়ক। 

কমলা-মার উত্তর শুনে শ্রীশ্রীপিতৃদেব খুশি হ'য়ে বললেন- হ্যা, এইজন্যই ইস্টের প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি থাকলে তা প্রকাশ পাবে। 
ইষ্ট জীবন-বৃদ্ধির সহায়ক। তাই তাকে ধ'রে মানুষ জীবন-বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। জীবন-বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চললে চাল- 
চলন, কথাবার্তা, হাব-ভাবে তার প্রকাশ থাকেই। 

সতীশদা- আজে, ‘সত্য’ কথার অর্থ পরিষ্কার হ'ল না। 

্রীশ্রীপিতৃদেক-_ হ্যা, বল্‌ না কী অর্থ। 

সতীশদা-_“সত্য” শব্দ এসেছে “অস্‌” ধাতু থেকে । “অস্” ধাতুর অর্থ বিদ্যমানতা। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__অস্‌ + শতৃ-সৎ। সৎ মানে বিদ্যমানতা। যিনি বিদ্যমানতার মূর্ত প্রতীক তিনি হ'লেন ইষ্ট। তিনি বিদ্যমানতার 
মূর্ত প্রতীক ব'লে তাকে ধ’রে যারা চলে তাদের বিদ্যমানতা অটুট থাকে-_তারা বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে । এজন্যই বলা হয় 
ইষ্ট মঙ্গলময়- ইষ্ট মঙ্গলের মূর্ত প্রতীক। 

্রীশ্রীপিতদেব এবার শিপ্রা-মাকে বাণীটির বাকি অংশ আলোচনা করতে বললেন। 

আলোচনা-শেষে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__তার মানে, তুমি তাতে অর্থাৎ সত্যে তন্ময় না-হওয়া পর্যস্ত কিছুতেই স্থির থাকতে 
পারবে না। সত্যরাপ সূর্যকে কি অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার ঢেকে রাখতে পারে? 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৮/৭৬ ইং] 
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তোমার চরিত্রে, তোমার মনে, তোমার বাক্যে তার জ্যোতি কিছুতেই ফুটবে না; সুয্য যদি না থাকে, 
তবে বহু আলোও অন্ধকারকে একদম তাড়িয়ে দিতে পারে না| 


নিত্যগোপালদা__আমরা যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে বাহ্যিক কোনপ্রকার অভিব্যক্তি দেখতে না পাই তবে বুঝব কি ক'রে? আমরা 
তো একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ! 
্রীশ্রীবড়দা__কোন কোন লোক দেখেছি সৎসঙ্গী না হয়েও সত্যানুসরণ প'ড়ে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। 
অরূপ প্রধান__বাক্য এবং ব্যবহারকে কি সত্য বলা যায়? 
জনৈক দাদা- সত্য মানে reality । 
্রীশ্রীবড়দা__তাই। সদা সত্য কথা বলবে। যেটা 7981 আমি যা’, তা” আমার আচার-ব্যবহারে ফুটে বেরোয়। সেটাই সত্য। যদি 
সাধু হই, সেক্ষেত্রেও তাই। সবাইকে ভাল ভাল কথা উপদেশ দিচ্ছি আমার আচার-ব্যবহারে সেটা যদি ফুটে বেরোয়, তবে সেটা 
সত্য। ইষ্ট হচ্ছেন জীবন্ত বিগ্রহ। তাকে যদি ভালবাসি, তাহলে তা” আমার চরিত্রে-চলনে ফুটে উঠবেই। তখনই মাত্র সত্য কি 
তা বুঝতে পারবো। এখানে সত্য মানে সদণুরু । ব্রহ্ম বলতে তিনিই। তাকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করলে তীর অনুশাসন-বাদ আমার 
আচার-আচরণে ফুটে উঠবেই। এ না হলে আর যাই করি, তাতে কিছু হবে না। তিনিই ব্রন্ম। তিনি কল্যাণময়। এখানে 
সত্যানুসরণের কথা হচ্ছে মানে তাকে অনুসরণের কথাই বলা হচ্ছে। 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১/১/৭৩ ইং] 
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যে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আপন মহড়ের গল্প করে এবং সব সময় আপনাকে নিয়েই ব্য, 
ঝলকে অহঙ্কার ফুটে বেরুচ্ছে, যার প্রেমে অহঙ্কার, কথায় অহঙ্কার, দীনতায় অহঙ্কার, বিশ্বাসে, 
জ্ঞানে, ভক্তিতে, নিভর্রিতায় অহঙ্কার,_সে হাজার পণ্ডিত হোক, আর সে যতই জ্ঞান-ভক্তির কথা 
বলুক না কেন, নিশ্চয় জেনো সে ভণ্ড; তার কাছ থেকে বহুদূরে সরে যাও, শুনো না তার কথা; 
কিছুতেই তার হৃদয়ে সত্য নেই; মনে সত্য না থাকলে ভাব কি ক'রে আসবে! 


সতীশদা- প্রেমে অহংকার, দীনতায় অহংকার কি করে হয়? 
শ্ীশ্রীবড়দা-_কে আলোচনা করবে? 
শ্রীকণ্ঠ__আমি মানুষের সেবা করছি। কিন্তু আমাকে না ডাকলে যাই না। 


শ্রীশ্রীবড়দা__ওতে অহংকার কিছুই বোঝা গেল না। সত্য প্রচার করা মানে ঠাকুরের বিষয় বলতে যেয়ে আপন মহত্বের কথা 
বলছে। মনি বল না? 


মনি কর-_কুলই পাচ্ছি না। 
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পণ্ডিতদা__কারও কাছে ঠাকুর টাকা চাইলেন না__আমার কাছেই চাইলেন। 


্রীত্রীবড়দা-_এও বুঝতে পারলাম না। প্রেমটা কার সঙ্গে করেন 
: র সঙ্গে হচ্ছে? এতে ঠাকুর আমাকে * 
| | + বুঝলাম ঠাকুর আমাকে খুব বিশাস করেন। 


শ্ৰীশ্রীবড়দা-_এতে বোঝা গেল কি করে? কে বলবে এবার? 

তত অহা যখন খারাপ তখন বেকায়দায় পড়ে যা়। 

শ্রীশ্রীবড়দা--ওটা করার অহংকার। আমরা প্রেমী বলে কা'দের কা'দের চিনি। রা প্রেমকে ্‌ 
সতীশদা__ভক্ত হরিদাসের প্রেম__গৌরাঙ্গকে পাবার ব্যাকুলতা রা পি গণ করেছেন 
শ্রীশ্রীবড়দা-_হয়ত ভক্ত হরিদাস বা যীশুর কথাই বলে, কিন্তু তার মধ্যে অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে; হরিদাস তো পথে পথে 
মহাপ্রভুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছেন, দু'এক বার চাবুক-টাবুকও খেয়েছেন, হরিদাস তো খাবার-টাবার কিছু পেয়েছে। কিন্তু আমি 
কি করলাম দেখ, মানুষের রোগ-শোকের মাঝখানে সব সুন্দর ক'রে তুললাম, চারপাশের ময়লা দুর্গন্ধ সব পরিষ্কার করে 
ফেললাম, নীচ, চণ্ডাল সবাইকে অপবিত্র মনে না করে জড়িয়ে ধরলাম, নাম দিলাম। কাউকে পর মনে করতাম না, সবাইকে ভাই 
মনে করতাম। আরও বলে, আমি যদি না যেতাম তবে মানুষগুলোর গতি হ'ত না, সব শেষ হ'য়ে যেত। পরমপিতার দয়ায় যে 
বেঁচে উঠল সেকথা বলে না। প্রেমের কথা বলে, আর আমি আমি করে। মহাপুরুষের মত নিজেকে তুলে ধরে। প্রেম মানে 
নিজের মনে করে সবাইকে ভালবাসা। সে ভালবাসায় কোন খাদ থাকে না। 


_[যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৮/১১/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


প্রচারের অহঙ্কার প্রকৃত-প্রচারের অততুরায় । সে-ই প্রকৃত পরচারক- যে আপন মহতের কথা ভুলেও 
মুখে আনে না, আর, শরীর ছারা সত্যের আচরণ করে, মনে সত্য-চিভায় মুখী থাকে এবং মুখে 
মনের ভাবানুযায়ী সত্যের বিষয় বলে। | 


্রীশ্রীপিতৃদেব প্রথমে সুবীরকে আলোচনা করতে বললেন। সুবীর কিছু না বলায় তিনি ভবেশকে আলোচনা করার আদেশ 
দিলেন। 

ভবেশ-_ প্রচার মানে নাম প্রচার, ঠাকুরের নাম প্রচার। কেউ যদি বলে আমি ঠাকুরের কাজ করি, ঠাকুরের কথা বলি, আমি 
এত যাজন করেছি, দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়েছি__এসব হ'ল প্রচারের অহঙ্কার। 

্রত্রীপিতৃদেব__এতো ঠিক অহঙ্কার না, এটা হ'ল নিজের প্রচার। এখানে অহঙ্কার হ’ল কোন্‌ জায়গায় (গোরাকে প্রশ্ন 
করলেন? | 

গোরা-_যদি বলি আমিই সব করছি, আমার জন্যই এসব হচ্ছে, তাহ'লে অহঙ্কার এসে পড়ে। 
্রীত্রীপিতৃদেব-__হ্যা, “আমি কর্তা'-ভাবই হ'ল অহঙ্কার। আমার মত প্রচারক আর নেই, আমি না থাকলে কাজই হ’ত না,কে 
করবে এসব, _এই ভাব এলে অহঙ্কার এসে পড়ে। অস্তরায় মানে কি? 

গোরাকে নিরুত্তর দেখে নিজেই উত্তর দেন তিনি-_অস্তরায় মানে বাধা। তাহ'লে কী দাড়াল? 

গোরা- অহঙ্কার প্রকৃত-প্রচারে বাধা হয়ে দাড়ায়। লোকে তাকে (অহঙ্কারী প্রচারককে) পছন্দ করে না। লোকে চায় মঙ্গলের 
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কথা শুনতে, সত্যের কথা শুনতে। 
গোরার কথায় সম্মতি জানিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব এবার স্বপ্নাকে বলতে বললেন-_ প্রকৃত প্রচারক কাকে বলে। 
স্বপ্না__যে সংকেই চিন্তা করে, সৎ-এরই যাজন করে-সে-ই প্রকৃত প্রচারক। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__সৎকী? ইষ্টই সৎ। জীবনবৃদ্ধির মূর্ত প্রতীক তিনিই। প্রকৃত প্রচারক নিজের কথা বলে না। সে ইষ্টের প্রচার 
করে, আদর্শের প্রচার করে-_এ তো বোঝা গেল। কিন্তু শরীর দ্বারা সত্যের আচরণ কেমন? শাশ্বতী বল দেখি। 
শাম্বতী- শরীরকে টিকিয়ে রাখার আচরণ করা। 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_তাহ*লে বল, সদাচার পালন করা । কী-কী করলে সদাচার পালন করা হয়? 
শাশ্বতী-_ পুষ্টিকর খাবার খেলে 
্ীশ্রীপিতৃদেব-_দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে যা’ করলে-_ পুষ্টিকর লঘুপাচ্য খাবার খেলে, যা’ শরীরের অনিষ্ট করে 
তা’ না খেলে, নাম-ধ্যান, যজন-যাজন করলে, মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবা দিলে-_এককথায় যা-যা করলে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা হয় 
তা-ই শরীর দ্বারা আচরণ করা। এসব ঠিক-ঠিক করতে হয়__লোক-দেখানোর ব্যাপার নয়। 
এরপর বাণীর পরের অংশটুকু “মনে সত্য চিন্তায় মুগ্ধ থাকে” রানীকে ব্যাখ্যা করতে বললেন। . 
রানী-_প্রকৃত প্রচারক যে সে বোঝে ইস্টই মঙ্গল, ইস্ট ছাড়া সে কিছু বোঝে না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- ইষ্ট ছাড়া কিছু বোঝে না কেন? বুদ্ধি কম-_এজন্য? 
রানী- ইষ্টচিন্তা ক'রে সে আনন্দ পায়। 
্ীশ্রীপিতৃদেব- ইষ্টচিস্তা কী? না-__যা-যা করলে ইষ্ট খুশি হ'ন, যা তিনি পছন্দ করেন সেইসব ভাবা, বলা, আচরণ ক'রে 
চরিত্রগত করা। 
রানীর কথার সূত্র ধ'রে বললেন-_আনন্দ পায় বলেই করে ঠিকই,__আনন্দের একটা 91919559101 (প্রকাশ) আছে তো! 

চোখে-মুখে তা’ প্রকাশ পায়। তখন চোখ-মুখ সব সুন্দর হ'য়ে ওঠে। আবার পরনিন্দা পরচর্চা করতে-করতে সুন্দর মুখও 
খারাপ হ'য়ে যায়। সৎ-চিস্তা যে করে তার মুখ দিয়ে তা’ প্রকাশ পায়। শরীর দ্বারা যে সত্যের আচরণ করে তার মনের ভাব 
আপনিই আচরণে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। 
্রীশ্রীপিতৃদেবের নির্দেশমত রানী এবার গোটা বাণীটি পাঠ ক'রে তার অর্থ বুঝিয়ে বলল। 

| [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৬/৯/৭৬ইং ] 
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যেখানে দেখবে, কেউ বিশ্বাসের গবের্র সহিত সত্যের বিষয় ব'লছে, দয়ার কথা ব লতে-ব লতে 
আনন্দে এবং দীনতায় অধীর হ'য়ে প ডছে, প্রেমের সহিত আবেগভার সব্বাইকে ডাকছে, আলিঙ্গন 
করছে, আর যে-মুহূর্তে তার মহড়ের কথা কেউ ব'লছে, তা” স্বীকার ক'রছে না, বরং দীন এবং মান 
হয়ে বুকভাঙ্গা মত হয়ে প ডছে-__খুবই ঠিক, তার কাছে উদ্ভ্বল সত্য আছেই আছে, আর, তার 
সাধারণ চরিত্রেও দেখতে পাবে, সত্য ফুটে বেরচচ্ছে। 


প্রশ্ন করলেন হরিপদদা (দাস) (সতীশদাকে)--বিশ্বাসের গর্বের সহিত সত্যের বিষয় বলতে কী বুঝব? 
ীত্ীপিতদেব- বিশ্বাসের গর্ব পরে হবে। সত্য কী? সত্য বলতে ঠাকুর কী বোঝাচ্ছেন, সেটা হোক আগে | 
হরিপদদা আবার বাণীটি পড়লেন। 


শ্রীত্রীপিতৃদেবের এ একই প্রম্ম_সত্য কী? 
হরিপদদা-_যখন কেউ শুধু তার ইষ্টকে নিয়েই থাকে তখন তার আচারে ব্যবহারে এ ভাব (ইষ্টের ভাব) ফুটে বেরোয়। তখন 


তাকে দেখেই তার ইষ্টকে বোঝা যায়। তখনই বুঝতে হবে তার মধ্যে সত্য আছেই। উজ্জ্বল সত্য মানে সত্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে 
বেরুচ্ছে। 
শ্রীত্ীপিতৃদেব_তার কাছে উজ্জ্বল সত্য আছে এবং তা’ ফুটে বেরুচ্ছে বলতে কী বুঝব? 
বঙহ্কিমদা মেগুল)__তার মানে এক জনের প্রশংসা যখন কেউ করছে, তখন সে (যার প্রশংসা করা হচ্ছে) সংকুচিত হ'য়ে 
পড়ছে__এ-রকম হ’লে বুঝতে হবে যার প্রশংসা করা হচ্ছে তার মধ্যে উজ্জ্বল সত্য আছেই। 
আলোচনা চলতে-চলতে ননীদা চেক্রবতী) এসে বসলেন) শ্রীশ্রীপিতৃদেব সম্মুখস্থ দাদাদের আবার প্রশ্ন করলেন- উজ্জ্বল 
সত্যটা কী? 
বন্ধিমদা (মণ্ডল)_ যিনি মঙ্গলময় তার প্রতি ভক্তের ভক্তি, নিষ্ঠা ইত্যাদির প্রকাশ__এটাই উজ্জ্বল সত্য। 
_ শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_উজ্জ্বল সত্য থাকলেই তো ও-সব ভক্তি-নিষ্ঠা থাকে। তাহ'লে উজ্জ্বল সত্য কী? 
বন্ধিমদা-_ইষ্ট মঙগলময়-_এই বোধই উজ্জ্বল সত্য। 
্ীত্রীপিতৃদেব-__এটা কী ক'রে ফুটে বেরুবে? 
বহ্িমদা- ইষ্টের ভাবে তটস্থ হ'য়ে থাকলে তখন সেটা আচারে-ব্যবহারে ফুটে বেরোয়। 
্রীত্রীপিতিদেব-__তটস্থ মানে কী? তটস্থ মানে কি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা? হয়তো গাছে উঠেছি। মনে হচ্ছে এই প’ড়ে গেলাম, এই 
প’ড়ে গেলাম-_এ-রকম ভাব? 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেবের কথা শুনে উপস্থিত সকলে মৃদু হেসে উঠলেন। 
পণ্ডিতদা-আল্দে না। সে-রকম না। কিশোরীদা (দাস) যেমন ঠাকুরের কথা বলতে-বলতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ য়ে পড়তেন। 
তখন শুধু তার মুখ থেকে শোনা যেত-_“এই সেই” ‘এই সেই; । 
্ীপিডদের পণিতদার কথায় সন্মতি জানিয়ে বললেন- হা, এখানে সম্মানসূচক কথা বলা হচ্ছে না। ইনি তিনি একথা 
নয়। ‘এই সেই”_এ-কথার মধ্যে কত মহান সম্মান, কত গভীর বিশ্বাস. ..... 
পণ্তিতদা__কিশোরীদার রকমই ছিল, Think not for words but for fact and thought. 
্ৰীশরীপিতৃদেব_ ঠাকুরের কথা উঠলেই কিশোরীকাকা দু'এক মিনিট ব’লেই আর বলতে পারতেন না। চোখ-মুখের ভাবই 


বদলে যেত। উপস্থিত সকলেও তখন সে’ভাবে ভাবিত হ'ত। 
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কথা ব'লতে-ব'লতে পিতৃদেবের চোখ-মুখ ভাব-গণ্ভীর হয়ে এল। সবাই নির্বাক। 

বঞ্চিমদা আবার প্রশ্ন করলেন-_তাহ'লে উজ্জ্বল সত্য হচ্ছে তার প্রতি বিশ্বাস? 

শ্রীত্রীপিতদেব-_ইষ্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসটাই সত্য, উজ্জ্বল? তিনি সত্য না হ'য়ে তার পরত বিশ্বাসটাই সত্য? তিনি আছেন 
ব'লেই তো তার প্রতি বিশ্বাস। 

ননীদা__তিনি আছেন, এটাই সত্য। 

শ্রত্রীপিতদেব_'এই সেই’, ‘এই সেই'-_যার মধ্যে এ বোধ আছে, তার কাছে উজ্জ্বল সত্য আছে আর তা" ফুটে বেরুচ্ছে। 
যে তাকে (ইষ্টকে) এভাবে বিশ্বাস করে, তার আর যা'-যা' গুণ, সে সেই-সেই গুণে ভূষিত হয়। তার প্রেম, তার ভালবাসা, তার 
বিনয়, এগুলো তারই হষ্টের) আলো। এগুলো আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। যেমন, সূর্য আর সূর্যের আলো। সূর্যেরই 
আলো। কিন্তু আলো বাদ দিয়ে সূর্য হয় না। ঠিক ও-রকম। 

পণ্ডিতদা-_বিরাটকে প্রকাশ করতে গেলে সে নিজেও (যে প্রকাশ করতে চায়) প্রকাশিত হয়। 

্ীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। সেই আলো তারই আলো। বিনয়, দীনতা, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম-__সব তারই প্রকাশ। আমি তো ও-রকম 
বুঝি। তাকে বাদ দিয়ে ওগুলোর কিছু মানে হবে না। ওগুলো 0192-ই পেরিক্কারই) হবে না। 

‘এই সেই’, ‘এই সেই'। ইনি তিনি'__নয়। এর চেয়ে আর বিশ্বাস নেই। আর এই বোধ যার মধ্যে জাগ্রত তার শরীরে এ- 
ভাবের প্রকাশ হয় চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে। শুধু প্রকাশই হয় না, তার ভাব শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তখন তার প্রেমময়ী 
ভাষণে সবাই প্রেমিক হ'য়ে ওঠে। জ্বালাময়ী ভাষণ যেমন মানুষকে উত্তেজিত ক'রে তোলে সে"রূপ বিশ্বাসীর প্রেমময়ী ভাষণ 
মানুষকে প্রেমিক ক'রে তোলে। 
| [ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/।তাং-১০/১১/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


তুমি ভক্তিরূপ তেলে জ্ঞানরূপ প 'লতে ভিজিয়ে সত্যরাপ আলো জ্বালাও, দেখবে কত ফড়িং, কত 
পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ তোমাকে কেমন করে ঘিরে ধরেছে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব ধৃতিবল্লভকে আলোচনা করতে বললেন। 

ধৃতিবল্লভ-_ভক্তিরূপ মানে ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে, জ্ঞানরূপ পলতে ভিজিয়ে সত্যরূপ আলো .... 
্রীশ্রীপিতৃদেব__একটা-একটা বল। ভক্তি মানে? 

_-ভক্তি মানে অনুরাগ, শ্রদ্ধা। 

_ আর জ্ঞান মানে? 

_ জ্ঞান মানে অভিজ্ঞতা। 

_ তাহ'লে কী হবে? সবটা কী হবে? 

ধৃতিবল্লভ কোন উত্তর দিতে না পারায় তিনি প্রদীপকে আলোচনার নির্দেশ দিলেন। প্রদীপকে নির্বাক থাকতে দেখে তিনি 
নীরদাসুন্দরীকে একই আদেশ করলেন। নীরদাসুন্দরী আর একবার বাণীটি পাঠ করল। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_কী আছে বাণীটায়? ভক্তি আগে, না জ্ঞান আগে? 


নীরদাসুন্দরী__ভক্তি আগে। 
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ভক্তি কিসের মত? 
তেলের মত। 
__তাহ'লে গোটা বাণীতে কী আছে বল। 
নীরদাসুন্দগী উত্তর দিতে না পারায় তিনি এ প্রশ্ন শুভাকে করলেন। 
গুভা-_এখানে ঠাকুর ভক্তির সাথে তেলের তুলনা করেছেন। ঠাকুর বলছেন, তোমার ভেতরে যদি ভক্তি না থাকে, তাহ'লে 
জ্বানও আসতে পারে না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_তাহ'লে ভক্তি হ'লে জ্ঞানও থাকে? 
-আজ্ছে। 
_তারপর কী? 
__ভক্তি ও জ্ঞান দিয়ে ইষ্টের সেবা করতে হবে। 
_ হ্টা। ভক্তি চর্চা করলে ক্রমে জ্ঞান হবে। তারপর জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে সত্যকে জানা যাবে__তাই তো? 
_ আজে, হ্যা। 
__তখন কী হবে? তখন সেই সৃত্য দেখে ভাল-মন্দ কত মানুষ তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।... তাহ'লে কী হ'ল-_গুছায়ে 
বল। 
শুভা__আমার যদি ভক্তি না থাকে তাহলে জ্ঞান অর্জন করতে পারব না। আর যখন ভক্তি জ্ঞান দুই-ই থাকে তখন সত্যরূপ 
আলো জুলে ওঠে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_হ্যা, ভক্তি যদি থাকে তাহ'লে তার (ইষ্টের) সেবা করতে করতে জ্ঞান আসবে-__ভক্তিরূপ তেলে জ্ঞানরূপ 
পলতে ভিজে যাবে। এ থেকে সত্যরূাপ আলো জ্বলে উঠবে। পোকামাকড় যেমন আলো পেয়ে জমা হয়, তেমনি মানুষও 
আসে। কত মানুষ আসে সত্যের সন্ধানে-_যাঁদের হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যীরা সত্যকে জেনেছেন__তীদের কাছে। 
অনুরাগের সঙ্গে তার (ইষ্টের) সেবা করতে হয়। অনুরাগের সঙ্গে তার সেবা করতে-করতে অভিজ্ঞতা হয়, তখন জ্ঞানও হয়। 
যত বেশি নিষ্ঠাসহকারে তার সেবা করা যায়, জ্ঞানও তত নিখুঁত হয়। এই করতে-করতে অহঙ্কার দূরীভূত হয়, ইষ্ট আমার 
ভিতর উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেন। আমি তার দীন সেবক- এই ভাব এসে যায়। তখন সত্য উদঘাটিত হয়। সত্য মানে ইঞ্ট। তিনিই 
সত্য। তাই সত্যরূপ আলো জ্বালাও মানে ইঞ্টের প্রকাশ হোক তোমার ভিতর। ইঞ্টের প্রকাশ হ’লে কী হবে? তখনই 
অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হবে। আলো জুললে যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনি ইষ্ট অন্তরে জাগ্রত হ'লে অজ্ঞানতা চলে 
যায়। আলো জ্বাললে যেমন কত পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ আসে,_তেমনি অন্তরে সত্য প্রকাশিত হ’লে, ইষ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হ'লে, ভাল-মন্দ কত মানুষ ঘিরে ধরবে। বাণীটা কার জন্য ?__-আমার জন্য । তাই আমার ভিতর সত্য জুললে অর্থাৎ 
আমার ভিতর ইষ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমাকে কেন্দ্র করেই কত মানুষ এগিয়ে আসবে। আর মানুষের মধ্যে সবসময় ভাল-মন্দ 
দুই-ই আছে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৮/৯/৭৬ইং ] 


শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব পূর্ব কথার সূত্র ধ'রে বললেন__আমরা যাজন করি, কারও যাজন শুনতে খুব ইচ্ছা করে । আবার কেউ এমন 
যাজন করে যে তার যাজন ছেড়ে চলে আসতে মন চায়। কেউ শুধু ইষ্টের কথা বলছে, মনে হচ্ছে না যে, সে আমাকে উপদেশ 
দিচ্ছে। আবার কেউ হয়তো ঠাকুরের কথাই কইছে, ঠাকুরের বাণী পাঠ করছে, নিজের কথা কইছে না কিন্তু নিজেই উপদেষ্টার 
আসনে ব*সে এমনভাবে ঠাকুরের বাণীগুলি প্রকাশ করছে যেন আমিও ঠাকুর হয়ে গেছি।..... শুধু-শুধু তুমি যদি আমায় 
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গীতার শ্লোক শোনাও আমার কি ভাল লাগে? ...., সদ্গুযঃ লাভ করতে হ'লে সংস্যার ঢা, কর্ম ঢাই। চাই জন্জ্রন্মাপ্তরের 
কর্মফল, জন্যজণ্যাপ্ডরের সুকৃতি। 
শ্যামসুন্দর (রশ্ষিত)--আজে, এই বাণীতে ভক্িরাপ তেলে আানরাপ পলতে ভিিয়ে সত্যরাপ আলো গ্রালার কথা বলা 
হয়েছে। তা' ভক্তিরাপ তেলে জানরাপ পলতে না ভিজিয়ে যদি জানর।প তেলে ভর্ডিরাপ পলতে ভিজানোর কথা বল। হ’ত 
তাহ'লে কী হ'ত? 
শ্রীশ্রাপিতৃদেব--ইষ্টের প্রতি যত ভক্তি হবে তত জ্যাম বাড়বে। তখন তোমার (ভেতর সত্য ফুটে বেরুবে। তিনি জ্ঞানঙ্ররাঁপ, 
আনন্দস্বরাপ। তাই তার প্রতি ভক্তিতে জান আসে, আনন্দ আসে। 
বিষয়টা পরিচ্কার করার জন্য তিনি আবার বললেন- শ্রদ্ধা থেকেই জান 'আসে। ইঞ্গুলে গেলে তোমার শিক্ষকমশাইকে শ্রদ্ধা 
করতে হয়, তার কথা মেনে চলতে হয়; তবেই তো তোমার জ্ঞান হয়, তোমার জানা হয়। 
-আবার জানার পরও তো ভক্তি বাড়ে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। তা তো হয়। (এবটু থেমে) ভক্তি যত বাড়তে থাকে ততই জ্ঞানের পলতে পাকা হয়। তখন মানুব ভুলে 
ওঠে । এ যে আগের বাণীতে আছে-_তখন সত্য ফুটে ওঠে। | 
আলোচনা-প্রসঙ্গে এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_যাদের সদ্গুরু লাভ হয়, তাদের ভক্তিমার্গের সাধনা করতে বলা হয়। এই 
হ'লেই তখন 911101 (পুরোপুরি) সাধনা হয়। 
যেমন স্বামী নিগমানন্দ-_অনেক রকমে সাধনা শেষ করে ভক্তিমার্গের সাধনা শুরু করেন। আর যখন প্রথম থেকেই কেউ 
ভক্তিমার্গের সাধনা করে তখন তার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য সব আসে। 
হরিপদদা--পলতে ও তেল তো আলাদা। তাহ'লে ভক্তি থেকে জ্ঞান কী ক'রে আসে? তেল থেকে তো পলতে হয় না। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব--পলতে আলাদা, তেল আলাদা__এ-ভাবে বোঝা যায় নাকি? সবই আলাদা, না-হ'লে সবই এক।.... ভক্তি 
যত বাড়তে থাকে জ্ঞানের পলতে তত পাকা হয়। এ-সব অনুভূতির ব্যাপার। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/১১/৭৪ ইং ] 


আদশে গভীর বিশ্বাস না থাকলে নিষ্ঠাও আসে না, ভক্তিও আসে না; আর, ভক্তি না হ'লে অনুভাতিই 
বা কী হবে, জ্ঞানই বা কী হবে, আর, সে প্রচারই বা ক'রবে কী? 


শ্রশ্রীপিতৃদেব শংকরকে আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। শংকর বাণীটি একবার পাঠ ক'রে নিরুত্তর থাকায় তিনি পবনকে 
আলোচনা করতে বললেন। পবন বাণীটি আর একবার পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু করল। 
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্ীশ্রীপিতৃদেব-_আদর্শ মানে ধর্ম কী ক'রে হয়? 

এবার শংকর উত্তর দেয়__আদর্শ মানে ইষ্ট । 

্রীত্রীপিতৃদেব-_আদর্শ মানে ইষ্ট কেন? 

শুভাশিস-_যাঁকে দেখে হ'তে চেষ্টা করি তিনিই আদর্শ। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব শুভাশিসের উত্তরে সম্মতি জানিয়ে বললেন-__আদর্শ মানে যাঁকে দেখে আমি তার মত হ'তে চেষ্টা করি। যেমন, 
চানগরানপানিিরাডাগাাধািরাননগারানিদসী নন ৪ 
ক্ষেত্রে আদর্শ। | 

এবার ‘বিশ্বাস’ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে বলতে পবনকে আদেশ করলেন। 

পবন- যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তা-ই বিশ্বাস। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ হা, এখানে গভীর বিশ্বাস রাখার কথা বলা হচ্ছে। কার ওপর গভীর বিশ্বাস রাখা চাই? আদর্শের ওপর। আর, 
নিষ্ঠা’ মানে কী? 

পবন-_নিষ্ঠা মানে নিঃশেষে লেগে থাকা। 

্রত্রীপিতৃদেব_ হ্যা। আর ভক্তি মানে কী? দীত্তিশোভাকে তিনি আদেশ করলেন। 

দীপ্তিশোভা- __সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে। 

্রীত্রীপিতৃদেব___বাঃ। ঠিকই বলেছে। ‘সৎ’এ মানে? 

দীপ্তিশোভা-_‘সৎ’-এ মানে ইষ্টে। 

__তাহলে কী হ’ল? ইষ্টে নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্ন থাকা যায় কিভাবে? নিরবচ্ছিন্ন মানে? 

দীপ্তিশোভাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তিনি শুভাশিসকে একই প্রশ্ন করলেন। 

শুভাশিস- ইস্টের প্রতি টান হ’ল ভক্তি। 

ৰীত্রীপিতৃদেব_ হা, এ টান বা অনুরাগই হ’ল ভক্তির প্রকাশ। টানের জন্য ইষ্ট নিরবচ্ছি্ন লেগে থাকা যায়। নিরবচ্ছিন্ন মানে 
বিচ্ছিন্ন নয় যা__যা কখনো ছিড়বে না, যার কোন ছেদ পড়বে না। 

এরপর ‘অনুভূতি’ শব্দের অর্থ তিনি কৃতিদ্ুতিকে জিজ্ঞাসা করলেন। কৃতিদ্ুতি পরিষ্কার ক'রে বলতে না পারায় তিনি 
বললেন__ইস্টের প্রতি প্রকৃত টান বা অনুরাগের ফলে ইস্ট সম্পর্কে যে বোধ, তা-ই হ'ল অনুভূতি। ঠিক-ঠিক টানের ফলে 
সাধকইন্টের স্বারূপ্য লাভ করে_ ইস্টের গুণাবলীতে গুণাম্বিত হয়ে ওঠে। এরকম বোধই হ’ল জ্ঞান; প্রকৃত জ্ঞানলাভ হ’লেই 
প্রকৃত প্রচারক হওয়া যায়। 

তাহ'লে ব্যাপারটা কী হ'ল? গোড়ায় যা প্রয়োজন তা হ'ল গুরুর প্রতি, ইষ্টের প্রতি গভীর বিশ্বাস; আর এই বিশ্বাস গুরুর প্রতি 
গভীর টানের ফলেই সম্ভব। প্রকৃত প্রচারকের জীবনে থাকে তার গুরু বা ইষ্টের প্রতি সুতীব্র টান। 

এরপর দাদাদের মধ্য থেকে ‘প্রচার’ সম্পর্কে কথা উঠল। এ প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন__হয়তো কেউ বড়-বড় বক্তৃতা 
করছে__বড়-বড়শানত্কার ও বৈজ্ঞানিকদের কত-কত উক্তি উদ্ধৃত করছে। এসব ক্ষেত্রে শ্রোতারা অনেক সময় বলেই বসে 
ও-সব আমরা জানি। আপনি ঠাকুর সম্পর্কে যা জানেন, ঠাকুরের সঙ্গ ক'রে আপনার যা বোধ হয়েছে তা-ই বলুন। আর যে 
ঠিক-ঠিক সেই বোধের কথাই তুলে ধরে, ঠাকুরের দয়া যা" সে অনুভব করতে পেরেছে তা’ প্রকাশ করে-_মানুষ তার প্রতি 


আকৃষ্ট হয়। ঠাকুরের প্রতি শ্রোতাদের ভক্তি ঘনীভূত তো হয়ই, ওই বক্তার প্রতিও শ্রদ্ধায় অবনত হয়। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৯/৯/৭৬ ইং] 
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যা’ মঙ্গল বলে জানবে, যা' সত্য বলে জানবে, মানুষকে বলবার জন্যে বুক ফাটো-ফাটো হয়ে 
উঠবে, মানুষ তোমাকে যা-ই বলুক না কেন, মনে কিছুই হবে না, কিন্তু মানুষকে সত্যমুখী দেখলে 
আনন্দ হবে__তবেই তাকে প্রচার বলি। 


ঠিক-ঠিক বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভক্তি না থাকলে সে কখনই প্রচারক হতে পারে না। 


সং সং সং সং সং 


যে নিজেকে প্রচার করে সে আত্মগরবঞ্চনা করে, আর, যে সত্যে বা আদশে মুখ হয়ে তার বিষয়ে 
বলে, সেই কিন্ত ঠিক-ঠিক আত্মগ্রচার করে। 


এপ 
ইয়তা নেই। 
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হয়ে কত লোকের বে উন্নতি হবে তার কিনারা দেই tds enlisted 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব সুবীরকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

kde calls i । মলে আমার মনে সেই ভাব আপনিই উথলে উঠবে---আপনিই প্রকাশিত হবে। তখন আমার 
্ীত্রীপিতৃদেব__“সত্য বা আদর্শ’ কেন বলা হ’ল? 

সুবীর- সত্য আর আদর্শ একই জিনিস। 

সুবীরের কথায় সম্মতি জানিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- হ্যা, সত্যই আদর্শ, আদশই সত্য। মুগ্ধ মানে কী? 

সুবীর- মুগ্ধ মানে মূঢ়, মূর্খ। 

উত্তর ঠিক হ'ল না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_এখানে কি তা-ই বলা হচ্ছে। একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড়কে দেখে 
তুমি মূঢ় বা মূর্খ হ'য়ে যাবে নাকি? মায়ের ঘরে (শ্রীশ্রীবড়মার ঘর নির্দেশ ক'রে) শ্রীকৃষ্ণের একটা ছবি আছে। ছবিতে যশোদা 
শ্রীকৃষ্ণের কান ম'লে দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ ৮।৯ বছরের বালক। কিন্তু তার এত রূপ, দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের ছবি 
দেখতে সবারই খুব ভাল লাগে। ঠাকুরেরও এরকম। ঠাকুরের রূপ দেখেও লোকে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। ঠাকুরের আশ্রম দেখেও 
মুগ্ধ হয়। বহুলোক বাইরে থেকে এখানে এসে বলে- যেতে ইচ্ছে করছে না। পরিবেশটা এত হৃদয়গ্রাহী শাস্তি পাচ্ছি, আনন্দ 
পাচ্ছি; তাই যাবার ইচ্ছেই হচ্ছে না। এই যে সবাই মুগ্ধ হয়, তারা কি মূঢ়, তারা কি মূর্খ? ... তাহ'লে মুগ্ধ’ শব্দের অর্থ কী? 
মুগ্ধ শব্দের অর্থ মোহিত, নিবিষ্ট বা বিভোর হ'য়ে থাকা। ইন্টের প্রতি টান বা অনুরাগ থাকলে, ভক্তি থাকলে যে ভাবের সৃষ্টি 
হয় এখানে তার কথা বলা হ’চ্ছে। আমার সেই ভাব থাকলে আমি আদর্শে মুগ্ধ আছি বলা যায়। তখন ভাব অনুযায়ী কর্ম 
হবে_ চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা সব সেরকম হবে। তখন আমার সংস্পর্শে এসে কতলোকের যে উন্নতি হবে তার 
সীমা-সংখ্যা নেই। উথ্‌লে ওঠে মানে? 

সুবীর__ফুলে ওঠে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- চাল সেদ্ধ হ'তে তো দেখেছো । সেদ্ধ হ'তে-হ*তে ফুটতে থাকে, একসময় উথলে ওঠে । উথলে গেলে কী 
হয়?___-পড়ে যায়। আধারের বাইরে বেরিয়ে আসে। তোমার মধ্যে যদি মুগ্ধ হওয়ার ভাব উথলে ওঠে, সেই ভাবের সংস্পর্শে 
এসে বহুলোকের উন্নতি হবে। কেন উন্নতি হবে?__তোমাকে দেখে বহুলোক সে-রকম হ'তে চেষ্টা করবে। ইন্টের প্রতি 
তোমার টান থাকলে তার একটা বহিঃপ্রকাশ থাকবে তো!__তখন সবারই ভাল লাগবে তোমাকে । তাহলে বুঝতে পারলে, 
মুগ্ধ মানে কী? | : 

পিতা-মাতার কাছ থেকে মানুষ আসে। পিতা-মাতার ওপর যার শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, ভালবাসা আছে, তার সেই ভালবাসাই পরে 
ইন্টের ওপর পড়ে। তাদের ওপর যার তেমন টান নেই সে হতভাগা। 

এরপর শ্রীপিতদেব গোরা, ভবেশ, রানী, স্বপ্না ও শাশ্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন বুঝেছে কিনা। 


সকলে সানন্দে জানাল, বুঝতে পেরেছে। 
[ ইউ্র-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/৯/৭৬ ইং ] 


শ্ৰীত্রীপিতৃদেব গৌরকে আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। গৌরকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__কী উথলে ওঠে 
গৌর? উথলে উঠতে দেখনি? দুধ, ভাত, ডাল তাপ পেয়ে উথলে ওঠে। সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ থাকতে গেলে নিষ্ঠা, আনুগত্য, 
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কৃতিসন্বেগের প্রয়োজন। নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগে ইষ্টের ভাব উথলে ওঠে। ভাত যখন সেদ্ধ হয়ে আসে, মা ভাত নামান, 
সেই ভাত মা তোমাদের খেতে দেন। তা খেয়ে পেট ভরে যায় তোমাদের। ক্ষুধা মিটে যায়। গায়ে শক্তি হয়, বল হয়। দুধ যেমন 
তাপ পেয়ে উতলে ওঠে, তেমনি নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ইঞ্টের ভাবের সাথে যুক্ত হলে ইণ্টের ভাব উথলে উঠবে। তুমি 
তা লাভ ক'রে বিতরণ করবে আমাদের । তোমার সেই ভাব দেখে আমরা আনন্দ পাব, শাস্তি পাব। দুঃখ দূর হবে, সবার প্রাণেই 
আনন্দ সঞ্চারিত হবে। বুঝতে পারছ না? 

গৌর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। [ ই্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/১১/৭৭ ইং | 


গুরু হ'তে চেও না। গুরুমুখ হতে চেষ্টা কর; আর, ওরুমুখই জীবের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা / 


্রীত্রীপিতৃদেব উমেশকে বাণীটি আলোচনা করতে বললেন। 
উমেশ বাণীটি পাঠ ক'রে বলল- ঠাকুর বলছেন গুরু হতে চেও না। 
শরীশ্রীপিতৃদেব__তার মানে? 
উমেশ-_গুরু হওয়ার চেষ্টা করব না। উপদেশ দিতে চাইব না। গুরু যেমন বলেন সেইরকম হতে চেষ্টা করব, তার মনোমত 
হতে চেষ্টা করব। 
্রীশ্রীপিতৃদেব_গুরু হবার চেষ্টা করা মানে কী? 
উমেশ- বড় হতে চাইব না। 
_ বড় হ'তে চাইব না কেন? বড় হতেই তো চাই আমরা । তিনি তো বড় হতেই বলছেন, তিনি যেমন-যেমন বলেন যেমন-যেমন 
চান সেইটা করাই তো সাধনা। 
_ নকল করব না। 
_ হ্যা, সেইটা বল। বলতে চাচ্ছেন__সাজতে যেও না, কী হতে চেষ্টা করব? 
_ গুরুমুখ হতে চেষ্টা করব। র 
_ গুরুমুখ কাকে বলে? | 
উমেশকে নিরুত্তর দেখে বললেন-__“পুবমুখে চল’ মানে কী? না, পুবদিকে মুখ রেখে চল। তাহলে গুরুমুখ মানে, গুরুর দিকে 
মুখ রেখে চল। তার অনুশাসনবাদ মেনে চল, তার প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসন্বেগ নিয়ে চল। যিনি গুরুমুখ তিনি গুরুর 
গুণকীর্তন করে বেড়ান, গুরুর মনোমত পথে চলেন, আমাদের জীবনে চলার পথে তিনি আদর্শ, তাকে অনুসরণ ক'রে কত 
মানুষ জীবনবৃদ্ধির পথ ধরতে পারবে। যেমন, কোন পথিক হয়ত পথে যেতে-যেতে ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে গেছে, সেই পথে যদি কোন 
ভাল বাড়ী পেয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। মনে করবে যাক্‌, দাড়ানোর একটা জায়গা পেলাম। তেমনি এই 
সংসারে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। তা থেকে দুঃখ, কষ্ট, অশার্তি আসে। যদি মানুষ গুরুমুখের সংস্পর্শে এসে পড়ে, 
জীবনবৃদ্ধির নীতিবিধি পেয়ে সে উপকৃত হবে_ ৃত্তি-প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে, মোহমুক্তি ঘটবে। দুঃখ, কষ্ট,অশাস্তি দূর 
হবে। তার সংস্পর্শে এসে এরকম বহু মানুষ মঙ্গলের কথা শোনে, গুরুর গুণকীর্তন শোনে, মানুষের মঙ্গল হয়-_সৎ-মন্ত্র গ্রহণ 
করে, শাস্তি পায়। উদ্ধার হওয়া মানে বৃত্তি-প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/১১/৭৭ ইং] 
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্‌ অহং যায় না। তবে নিজের অহং আদশেরর উপর 
দিয়ে, passive (অক্িয়) হয়ে যে যত থাকতে পারে, সে তত নিরহফ্কার এবং সে তত উদীর। 
সং সং সং সঃ + 


নিজের গব্ব যত না করা যায় ততই মঙ্গল, আর আদশের গবর যত করা যায় ততই মঙ্গল। 


সং নং সং সং সং 


পরমপিতাই তোমার অহঙ্কারের বিষয় হউন, আর তুমি তীতেই আনন্দ উপভোগ কর। 


সং সং সং 3% সং 
অসৎ আদশে তোমার অহংকার ন্যস্ত ক'রো না; তাহলে তোমার অহংকার আরও কঠিন হবে। 


কানন সরকার-_অসৎ মানে যা’ জীবনবৃদ্ধির অন্তরায়। অহংকার মানে আমি কর্তা ভাব। 

শ্রীত্রীবড়দা__আদর্শ মানে? 

_যা'কে সম্যক ভাবে সামনে রেখে চলতে হবে। 

শ্রীশ্রীবড়দা_ ন্যস্ত করা মানে কি? 

_ যুক্ত করা। ূ | 

শ্রীশ্রীবড়দা- হা, স্থাপন করা। তোমার আদর্শ যদি জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় হয়, তাহলে তা” অসৎ আদর্শ। সেই আদর্শ নিয়ে 

তোমার অহংকার থাকলে তোমার চলনা জীবনবৃদ্ধির পরিপন্থী হবে। জীবন তখন আরও দুঃখময় হবে। . 
[যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৪/১/৭৮ইং ] 


সং সং সং সং সং 


আদশারযত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভাল, কারণ যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নেবে, 
তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে। . 


শিখা মা__যাঁকে সামনে রেখে চলা যায় তিনি আদর্শ, উদার মানে ব্যাপক। 

্রীশ্রীবড়দা-_তার অনুশাসনবাদ মেনে চলবার চেষ্টা করলে, তাকে ধরে আমি চলতে চলতে তার মত হয়ে উঠব। উদার 
মানে__ যার হৃদয়ে সকলেরই স্থান হয়। তার মানে সকলকেই যিনি ভালবাসেন। তাই তার ভেতর কপটতা বা সঙ্ীর্ণতা 
থাকতে পারে না। 


২৬৯ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুষরণ 


পাঠশালার মাষ্টারকে প্রণাম করলাম, তিনি যাই হোন, তার পাঠ নিয়ে চল্তে-চল্‌তে আমার স্থান উচ্চতর ক্লাসে উঠে গেল। 
তাই তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলে আমার পথ হ'য়ে যায়। তিনি যত বড় হোন্‌-না, আমার চলা ঠিক হ'লে পথ পেয়ে 
যাব। 

['যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিগি/তাং-১৫/১/৭৯ ইং ] 


+ + + + 


যখনই দেখবে, মানুষ তোমাকে প্রণাম ক'রছে আর তাতে তোমার বিশেষ কোন আপত্তি হচ্ছে 
না, মৌখিক এক-একবার আপত্তি করছ বটে--মনে বিশেষ একটা কিছু হচ্ছে না--তখনই ঠিক 
জেনো, অস্তরে চোরের মত হামবড়াই ঢুকেছে; তুমি যত শীঘ গার, সাবধান হও, নতুবা নিশ্চয়ই 
অধঃপাতে যাবে। 


্রীশ্রীপিতৃদেব কৃষ্ণা দাসকে আলোচনা করতে আদেশ করলেন। তার বলায় বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়ায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব 
বললেন-__আমাদের দেশে প্রণাম করার রীতি আছে। ছোট যারা তারা বড়দের প্রণাম করে। বাবাকে, মাকে, অন্যান্য গুরুজনদের 
প্রণাম করি। আমাদের দেশে বড়দের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করার রীতি আছে। এছাড়া সমাজে বিভিন্ন কাজে মানুষের সাথে 
মিশতে থাকি। আমরা ঠাকুরের আদর্শ ধরে চলছি, এই পথে আরও বহু মানুষ আসছে। আদর্শের পথ ধরে চলতে চলতে 
লোকে আমাকেও উচ্চ ও উদার ভেবে প্রণাম করবে । কারণ অনেকদিন ধরে যজন-যাজনের কাজে থাকার দরুণ বহু পরিচিতি 
হয়েছে। তখন যদি মনে হয় আমি কিছু হয়ে উঠেছি__অহংকার আসবে। এই অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে কী হবে? তখন 
অধঃপতন আসবে। অধঃ মানে নীচে। মানে আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অহংকারকে প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রণাম 
যত না নেওয়া যায় ততই মঙ্গল। 

: [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৩/৯/৭৬ ইং] 


*% সং সং সং সং 


আর, যখনই কেহ প্রণাম করলেই অমনি দীনতায় তোমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে, সেবা নিতে 
মন মোটেই রাজি নয়কো, বরং সেবা করতে মন সকল সময় ব্যত রয়েছে, আদশেরর কথা 
ব'লতেই প্রাণে আনন্দ বোধ হচ্ছে তোমার ভয় নেই, তুমি মঙ্গলের কোলেই রয়েছ; আর, 
নিয়ত আরও বেশি অমনি থাকতে চেষ্টা কর। | 


সং সঃ সং সঃ সং 
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তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন কর, আর, আদশর্রপ বৃগ্চকে জড়িয়ে খর-_সিদ্যকাম হবে। 


শ্রীশ্রীপিতৃদেব ঝর্ণাকে আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। 

ঝর্ণা বাণীটি আরেকবার পাঠ করলে জিজেস করলেন-_বল, লতা বী করে। 
বর্ণা__গাছ, পাথর ইত্যাদিকে জড়িয়ে ধরে। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব__জড়িয়ে ধ'রে কী করে? 

ওপরে ওঠে। 

_হ্যা, তারপর? বাণীর অর্থ বুঝিয়ে দাও। 


__আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরব। ফলে যা’ পেতে চাইছি তা’ পাব, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
_-ঠিকই বলেছ। এবার দীপদ্যোতক বল। 


দীপদ্যোতক চুপ ক'রে আছে দেখে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_এরপর তো চতুর্থ শ্রেণীতে উঠবে। 
দীপদ্যোতক-_ হ্া। 
__ ওপরে উঠবে, না নীচে যাবে? 
ওপরে যাব। 
_ তাতে উন্নতি হবে তো? 
_ আজ্ঞে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__লতার স্বভাব যেমন গাছকে জড়িয়ে ওপরের দিকে ওঠে আমরা তেমনি আদর্শরাপ বৃক্ষকে জড়িয়ে কোন্‌ দিকে 
যাব? 
দীপদ্যোতক___ওপর দিকে। 
_-ওপর দিকে গেলে কী হবে? 
_ উন্নতি হবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ঠাকুর বলছেন, স্বভাব লতার মত হোক, তাহ'লে আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরতে পারবে। আদর্শ কা’কে 
বলে? যাঁকে সামনে রেখে আমরা তার মত হবার চেষ্টা করি। 
একটু থেমে পুনরায় বললেন- ঠাকুর কা*কে বলছেন?-__যে পড়ছে তাকে বলছেন। লতা যেমন গাছকে অবলম্বন ক'রে 
ওপরে ওঠে, তেমনি তুমিও আদর্শকে অবলম্বন ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে__ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
ক্ষণকাল পর জিজ্ঞাসা করলেন--কি ঝরু (ঝর্ণা)! দীপদ্যোতক যা’ বলল, ঠিক আছে? 
কমল, সুচন্দন, মুক্তা ও গোপাকেও তিনি অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। সকলেই সম্মতিসৃচক উত্তর জানাল। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৫/৯/৭৬ ইং ] 


% সং নং সং মং 


যদি তোমার আদশের কথা ব'লতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, তীর চিতায় আনন্দ, তীর হুকুম পেলে 
আনন্দ, তার আদরে আনন্দ, অনাদরেও আনন্দ হয়, তার নামে হৃদয় উথূলে ওঠে_ আমি নিশ্চয় 
বলছি, তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেব না। ূ ৰ 
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সাদর শরণাপন্ন হও, সৎ-নাম মনন কর, আর, সৎসঙ্গের আশায় এহণ কর- আসি নিশ্চয় বলছি, 
তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। 


প্রশ্ন করলেন সতীশদা-_সদ্গুরু তো একই সময়ে অনেক থাকতে পারেন। কেউ যদি তাদের কোন একজনের নিকট নাম নেয় 
(একজন সদণুরুর শরণ নেন) তাহ'লে সেই নামই হবে সৎ-নাম, তার (এ সদ্গুরুর) সঙ্গই তো সৎসঙ্গ? 

নিত্যানন্দদা (মণ্ডল)-_সদ্গুরু যদি অনেক থাকেনও তাতে অসুবিধা কি? 

সতীশদা-_আমরা যদি অন্যকে (যিনি অন্য গুরুর আশ্রিত) বলি, আমরা সদ্গুরু পেয়েছি, আমাদের গুরুর শরণ নাও»_ তাহ 
কি ভুল বলা হবে? 

শ্রীত্রীপিতৃদেব সতীশদার কথায় অসন্তুষ্টি বোধ করছিলেন শুরু থেকেই। সবাই চুপ করে আছে দেখে এবার তিনি বললেন__ 
যাজন করা মানে কি অন্যকে বলা-__সব ছেড়েছুড়ে আমার দিকে চলে এস? অন্যকে বলতে যাবেই বা কেন? এ যাজনও না, 
গাজনও না। 

সতীশদা__আমরা ঠাকুরকে তো বলি পুরুযোত্তম। তাহ'লে তাদেরকে ঠাকুর ধরার কথা বলব না? 
্ীত্রীপিতদেব__সে তোমার যা’ বিশ্বাস তাই বলবে। ঠাকুর-সন্বন্ধে তোমার যা’ ধারণা তাই বলবে। তাই বলে অন্যের গুরুর 
নিন্দা করার, ছোট করার ব্যাপার নেই। 

অমূল্যদা রোয়)_আমার মনে হয়, ঠাকুরের এই বাণীতে প্রত্যেকের নিজের গুরুর প্রতি টান বেড়ে যায়। আর তাই ঠাকুর 
চেয়েছেন। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ হ্যা, তাই তো। ও সেতীশদা) বলতে চায় অন্যের গুরু কিছু না, আমার গুরুই সব। এ-সব বলতেই হর না। 
তোমার গুরু সম্বন্ধে তোমার যা’ বিশ্বাস তাই বলবে, তাই করবে। অন্য গুরুদের ছোট করতে যাব কেন? তারা (যারা সেবক) 
নিজেরাই সব বুঝে নেবে। তুমি অযথা খারাপ কথা বলতে যাবে কেন? 
লালদা-_-অনেকেই আমাদের গুরুনিষ্ঠা দেখে আবার দীক্ষা নেয় এখানে। 

রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, তাই হয়। (সতীশদাকে) তুমি যখন আর একজন (গুরু) সম্পর্কে বলছ তখন তার (যার নিকট বলছ) মনে 
ব্যথা লাগতে পারে । আমার বাবা তোমার বাবার চেয়ে ঢের বেশী পণ্ডিত-_এ-সব কথায় অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এ-সব বলা 
মোটেই ঠিক না। 

লালদা__আমরা বলি, ইস্ট নাই নেতা যেই/যমের দালাল কিন্তু সেই।” অনেক নেতা ভাবেন, আমাদের তো ইষ্ট আছেনই__ 
গান্ধীজি আছেন, কেউ ভাবেন মার্কস্‌ আছেন, ঠাকুর তাহলে ঠিকই বলেছেন। তারা ঠাকুরের এ বাণী শুনে মোটেই রুষ্ট হ'ন 
না। 

্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা। যাদের ইস্ট থাকে না তারা রুষ্ট হ'তে পারে। 

সতীশদা-__আজ্রে, যে গুরুগ্রহণ করেছে সে তো অন্য গুরুর কথা শুনে ভাবতে পারে একজন বড়, একজন ছোট। 
শ্ৰীত্ৰীপিতৃদেব__আরে ভাই শোন, শোন। ভক্তি-বিশ্বাসের পথই আলাদা। বিশ্বাসে হ্যা, না আছে না-কি? বিশ্বাসে হ্যা, না নেই। 
সন্দেহ নেই। 

একজন সাহেব-সন্যাসীর কথা উল্লেখ করলেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব- সাহেব এম, এ, পি-এইচ, ডি। লক্ষ্মৌীতে থাকত। থাকতে- 
থাকতে এখানের ভাষাও শিখল। তারপর দীক্ষাও হয়ে গেল। তার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি দেখলে অবাক হ'তে হয়। পথে 
যেতে-যেতে একবার তার দেখা হ’ল এক মেমের (European Lady) সঙ্গে। মেম বলল- তুমি এখানে এসে কী পেয়েছ? 
সাহেব শুধু তাকায়, কিছু বলে না। ও বারবার একই প্রশ্ন করে। সাহেব চুপ করেই থাকে। পরে স্টেশনে এসে হাসতে-হাসতে 
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শুধ বলে 'কৃষণ'। যীশু বড় কি কৃষ্ণ বড় এ-সব বলে না--গুধু বলল, কৃষ্ণ । 

এবার ্রীত্রীপিতৃদেব উপস্থিত ব্যক্তিদের পানে তাকিয়ে বললেন- তার (ইষ্টের) চরণে surrender (আত্মসমর্পণ) করতে 
য়।সবকিছু তীর পায়ে সমর্পণ তখন যে দৃষ্টি হয়, তাই-ই আসল দৃষ্টি, তখন যে-কথা বের হয় তাই-ই আসল কা যা 
হু া-কথা ভা" মেকী। ভার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য যজন, যাজন, ইষটডৃতি ক'রে যেতে হয়। যজন, যাজন, সৃতি যি 
sincerely (অকপটভাবে) করা যায়, তাহলে এ ভাব (আত্মসমর্পণ) ঠিকই আসে। 

সংসারে থেকে তীর চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে তার তুলনা হয় না। তুমি বিয়ে কর-_একটাই কর, পাঁচটাই কর, 
ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক কিছুই ঠেকাতে পারে না--যদি আত্মসমর্পণ কর ইষ্টের চরণে। (একটু থেমে) আমি তো 
গুছায়ে বলতে পারি না, তোমরা তো আরও ভাল বলতে পার। 

গুরুকিষ্করদা (পাণ্ডে১_আজ্ঞে, আপনি পরিষ্কার ক'রেই বলছেন, আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। 
নীগরীগিতৃদেব_তার চরণে আত্মসমর্পণ করলে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় না। তখন অভিশাপও আশীর্বাদ হ'য়ে দাড়ায় না 
থকে অভিশাপ দিলেন জন্ধকমুনি। আর এ অভিশাপই আশীর্বাদ হ'য়ে দাড়াল দশরথের নিকট। সনকাদি খরা 
অভিসম্পাত দিলেন জয়-বিজয়কে। সে থেকেও মঙ্গল এসে দীড়াল। সবগুলোতেই মঙ্গল। 

ননীদা__আজে, ঠাকুরেরও এ-রকম বলা আছে। গুরুজন বা বয়োজ্যেঠদের অভিশাপ সবসময় আশীর্বাদ হ'য়েই দাঁড়ায়! 
তেব” যে বললাম! জয় বিজয় দু'ভাই ছিলেন গে বিষ্ণুর ঘাররকষক। ্াররক্ষাকালে একদিন সনকাদি কা 
দর্শনে এলেন। জয় বিজয় খিদের প্রবেশ করতে না দেওয়ায় খধিরা অভিশাপ দিলেন- তোমাদের মর্তে জম দেল 
এরা তখন বিষ্ণুর শরণ নিলেন । অনেক স্তব-স্তুতি করলেন। বিষু প্রীত হ'য়ে বললেন-__খধিবাক্য লঙ্ঘন হবার নয়। তোমাদের 
র্তলোকে জন্ম নিতেই হবে। তবে আবার স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি মিত্রভাবে ভজনা কর ভবে সাত লা পরে, যদি ' 
মৰ ভজনা কর তবে তিন জন্ম পরে। জয় বিজয় মর্তে এসে শক্রুভাবে ভজনা ক'রে মুক্তি লাভ করেন। এঁরা বিশু হ'তে 
নিহত হয়ে পুনরায় স্বর্গগমন করেন। 
[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে।তাং-৩/৯/৭৫ ইং] 
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রি ভক্তিরপ জল ত্যাগ ক'রে আসজিরূপ বালির চড়ায় বহর যেও না, দুঃখরূপ সুর্য্যোাগে 
বাণির চড়া গরম হ'লে ফিরে আসা মুশকিল হবে; অল্প উপ হতে-হতে যদি না ফিরে আসতে 
পার, তবে শুকিয়ে মরতে হবে। 


সদ ব্ঠশরণীর ছাত্র ধৃতিবন্পভকে (সিকদার) আলোচনা করতে আদেশ করলেন। জিজ্ঞাসা ররনেন_ভ্তি বাবে 


বলে? 

ধৃতিবল্লভ-_সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন লেগে থাকাকে ভক্তি বলে। 
্রীত্রীপিতৃদেব-__আসক্তি কাকে বলে? 
ধৃতিবল্লভ-_বিষয়ের প্রতি টান। 

্ীপ্রীপিতদেব__বাণীতে কী বলছেন ঠাকুর? 
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ধৃতিবঙ্গভ-_আসক্তির দিকে গেলে উন্নতি করতে পারি না। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_তাহলে কী হবে? 
ধৃতিবলগভ-_তাহলে দুঃখ পাব। 
শ্রশ্রীপিতৃদেব ধৃতিবল্লভকে সবটা গুছিয়ে বলতে বললেন। সে ইতস্ততঃ করছে দেখে বললেন-_ ঠাকুর জলকে ভক্তির সঙ্গে 
এবং আসক্তিকে বালির চড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আসক্তির দিকে বেশি দূর গেলে মানে 
ধৃতিবল্লভ- ইষ্টকাজ ছেড়ে ধন, মান, জনের দিকে যদি চলে যাই-_ 
শরীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, এসব কাজে লেগে থাকলে আসক্ত হয়ে পড়বে। সৎ বা গুরুর প্রতি টান তখন আলগা হয়ে আসে । যত 
বিষয় বা ধন, মান ইত্যাদির দিকে যাব তত ইষ্ট থেকে দূরে চলে যাব। তখন দুঃখ পেতে হবে। তাই বিষয়ের প্রতি আসক্তি 
বাড়তে দিতে নেই। বালির চড়ায় গেলে ক্রমশ বেলা বাড়ার সঙ্গে বালি গরম হয়, তখন বালি ছেড়ে জলের দিকে আসা জটিল 
হয়ে ওঠে। সূর্যের উত্তাপকে ঠাকুর দুঃখের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাহলে মন সর্বদা ইষ্টে বা সৎ-এ যুক্ত রাখতে হবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/৯/৭৬ ইং ] 


সং সঃ সং সং সং 


ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা কর, পতিত হবে না বরং অগ্রসর হ'তে থাকবে। 


শীত্রীপিতৃদেব মুরলীকে বাণীটি আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। 

মুরলী বাণীটি পুনরায় পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু ক'রল-__ভাবমুখী মানে ইঞ্টমুখী, মানে ঈশ্বরমুখী। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__ভাবমুখী মানে ইষ্টমুখী কেমন ক'রে, বুঝায়ে বল। আলোচনা মানে যুক্তি দিয়ে বোঝা এবং বোঝানো। 
মুরলী__ভাব আসছে ভূ ধাতু থেকে। ভূ মানে হওয়া । আমার মনে ভাব আছে তার কাজ করব, তার সেবা করব। 
শ্রী্রীপিতৃদেব_তাহ’লে তার সেবা করার ভাব নিয়ে থাকব। কী হ'তে চাই, না সেবক। কীরকম সেবক, না তার একান্ত 
সেবক। সুতরাং কী হ'তে হবে? 

__তার মনের মত, তিনি যেমন চান, সেইরকম। 

__বল, অকপট সেবক । অকপট সেবক হ'তে চাই আমি। সে-রকম হ’তে গেলে কী ক’রতে হবে? 

_ চেষ্টা ক'রতে হবে। 

-_ সেদিকেই মন রাখার চেষ্টা ক'রতে হবে। সেদিকে মন রাখার মানে কী? 

_ সেই ভাব মনে রাখব সবসময়। 

্ীশ্রীপিতৃদেব-__ঠিকই বলেছ। তারপর? 

মুরলী বই দেখে বাণীর শেষাংশ পাঠ করল-_কখনো পতিত হবে না, বরং অগ্রসর হস্তে থাকবে। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_তার মানে? পতিত মানে বল। 

মুরলী- নীচে পড়া। | 
্রীশ্রীপিতৃদেব__যদি ভাবমুখী থাকতে পারি তাহ*লে তার দিকে এগিয়ে যেতে পারব। আমার যে অপকট সেবক হওয়ার 
বাসনা আছে তা" পূর্ণ হবে। বক্সী বল, কেমন ক'রে অগ্রসর হওয়া যায়। 

ধৃতিদীপী-_যদি আমার মনে একাস্ত সেবক হওয়ার ভাব থাকে তাহ'লে যা-যা ক’রলে তা’ হওয়া যায় তা’ করব। 
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্ীত্রীপিতৃদেব__তার মানে? 
ধৃতিদীগী__তিনি যা-যা বলেছেন তা’ ঠিক-ঠিক পালন করব। তাঁর আদেশ মেনে চলব। তিনি যা’ বলেন সেগুলি যদি ঠিকমত 
করতে পারি তাহ'লে সেবক হ'তে পারব। 
্রীত্রীপিতৃদেব_আমি তো তার অকপট সেবক হ'তে চাই, কিন্তু অতশত বুঝব কেমন ক'রে-_ঠিক-ঠিক আদেশ পালন হচ্ছে 
কি-না? আদত কথা হ'ল, তাতে অচ্যুতভাবে লেগে থাকতে হবে। ঠাকুর বলছেন অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে। যদি ভাবমুখী 
থাকতে পারি তাহ'লে তার অকপট সেবক হওয়া যায়। যদি আমি সব জায়গাতেই গিয়ে বসি__যারা আদর্শকে ভালবাসে 
তাদের সঙ্গ করি, আবার যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের কাছেও বসি তখন আমার সেই ভাব নষ্ট হ'য়ে যাবে। অনেক ভক্তজন 
খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়ে না ভাব নষ্ট হ'য়ে যাবে বলে। আর পড়লেও ইষ্টের সম্পর্কে যে কথা সেই কথা শুধু পড়ে। এমন ' 
কথা শোনে না, এমন খাবার খায় না যাতে ভাব নষ্ট হ'য়ে যায়। যারা ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করে তারা এরকম । আমি ঠাকুরের 
দীনসেবক হ'তে চাই, সে’জন্য তাকে ভাবব, তার গুণ-কীর্তন ক'রব। তারই আলাপ-আলোচনা, ধ্যান-ধারণা, তার সম্বন্ধে 
লেখা, তার মহিমা-সম্পর্কিত বই পড়া__এগুলি সবই ভাবমুখী হ*তে পুষ্টি জোগায়। ভাবমুখী থাকতে-থাকতে এমন অবস্থা 
আসে যখন বুঝতে পারা যায় কখন কী ক'রতে হবে, কেন এমন হ'ল ইত্যাদি। বিপদের আশঙ্কাও আগে থাকতেই সে বুঝতে 
পারে, টের পায় এখানে থাকা ঠিক হবে কি-না। এটা হ’ল অগ্রগতির একটা 988০ (স্তর), যখন করণীয় সম্বন্ধে এরূপ divine 
dictation (এঁশী নির্দেশ) পেয়ে থাকে। শুধু ঠাকুরের বাণীশ্রবণ, তার ্রস্থপাঠ, তারই যাজন করা, তাকে যারা ভালবাসে 
তাদের সঙ্গ করা এবং অন্যদিকে কান না দেওয়াকে অনেকে গৌঁড়ামি মনে করতে পারে। কিন্তু সাধনার জিনিসই হচ্ছে তা-ই। 
চারাগাছ যখন থাকে তখন চারদিক ঘিরে দিতে হয়, যাতে পোকামাকড়, ছাগল-ভেড়ায় না নষ্ট ক'রে দেয়। মানুষের ক্ষেত্রেও 
তা-ই। | 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৯/৯/৭৬ ইং ] 


সং সং সত সৎ সত 


গুরুমুখী হতে চেষ্টা কর, আর মনের অনুসরণ ক'রো না__উন্নাতি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে 
না! 


তীর্থ__আমি যদি ইষ্টমুখী হই ......... 
, শ্ীশ্রীবড়দা_ ইঞ্টমুখী মানে কি? 
তীর্থ ইযষ্টর নির্দেশ মেনে চলি, ঠাকুর যা যা বলে দিয়েছেন তাই করি। 
শ্রীশ্রীবড়দা__তাহলে কি হল? 
তীর্থ__গুরুমুখী হওয়া বোঝা গেল। 
্রীত্রীবড়দা-_গুরুর অনুশাসনবাদ কাটায় কীটায় মন প্রাণ দিয়ে করার চেষ্টা করছি। ঠাকুর বলেন, “মনের অনুসরণ ক'রো না, মাছ 
মাংস খাওয়া ভাল না" । আমার মন একদিন বলল ইলিশ মাছ খেতে ভাল। একদিন খেয়েই দেখি না। কিন্তু তা খাওয়া চলবে না। 
ইঞ্টকে অবলম্বন করে জীবনবৃদ্ধির অন্তরায় যা’ তাকে গ্রহণ না করলেই উন্নতি সম্ভব। 
[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৩/১/৭৮ইং] 


২৭৫ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


বিবেককে অবলম্বন কর, আর মনের অনুসরণ করো না-_-উদারতা তোমাকে কখনও ত্যাগ করবে 
না। 


সুখেন আলোচনা করছে। ও বললো-_ভাল-মন্দ বিচার করে ভালটা করাই বিবেককে অবলম্বন করা। আর ঠাকুর এখানে 

মনের অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন। 

্ীশ্রীপিতদেব-_বেশ, করলাম না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাবি তো? যেমন-_ঠাকুর বলেছেন-_-“উযানিশায় মন্ত্রাধন/চলাফেরায় 

জপ/যথাসময় ইষ্টনিদেশ/মূর্ত করাই তপ।” __-ভোরে ঘুম ভেঙেছে। মন বলছে আর একটু ঘুমাই--এইরকম নাকি? 

সুখেন__আজ্জে হ্যা। 

শ্রীত্রীপিতদেব-_আর কি আছে? 

সুখেন-__উদারতা তোমাকে কখনও ত্যাগ করবে না। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_উদারতা কি? উদার হলে কেমন হয়? 

সুখেন__তখন সকলকে ভালবাসতে পারব। 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ হ্যা। হৃদখেব প্রসার হয়। সকলকেই ভালবাসা যায়। 

পরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব উপস্থিত জনদের উদ্দেশ্যে বললেন__ বোঝা গেছে নাকি? তারা সম্মতিসূচক সায় দিলেন। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব খুশীর সাথে বললেন- বেশ ভালই বলেছে। | 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৪/১/৭৯ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


সত্যকে আশ্রয় কর, আর অসত্যের অনুগমন ক'রে না_ শাভি.তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে 
না 


শ্রীত্রীপিতৃদেব গোলোকগুপ্রনকে আলোচনা করতে আদেশ দিলেন। 

গোলোকগুপ্রন বাণীটি পুনরায় পাঠ করার পর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__বাণীতে ঠাকুর বলছেন সত্যের ওপর আস্থা রেখো, 
অসত্যের পেছনে ধাওয়া করো না- তাহলে শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না। সত্য কাকে বলে? 
গোলোকগুগ্রনকে নির্বাক থাকতে দেখে তিনি দ্বৈপায়নকে একই প্রশ্ন করলেন। 

দ্বৈপায়ন--যা’ জীবন-বৃদ্ধির সহায়ক। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- শাস্তি কাকে বলে? 

দ্বৈপায়ন- শান্তি মানে তৃপ্তি। শাস্তি মানে মঙ্গল। 

_ কী রকম মঙ্গল, বুঝিয়ে বলবে তো। মঙ্গলই বা কেমন ক'রে হ'ল? 

যাদের ধন-দৌলত আছে তারা শান্তি পায় না। ধন থাকলে চোর-ডাকাতের ভয় থাকে। 

_ কিন্ত এমন লোক আছে ধন-দৌলত আছে, তবু শান্তি নেই। ধনও নাই, শাস্তিও নাই এমন উদাহরণও দেখা যায়। তাহলে 
শান্তি কেমন জিনিস? বল, শাস্তি কী? 
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_যা*জীবন-বৃদ্ধির পথে অভাব মেটায়। 
_ধন-সম্পদও তো জীবন-বৃদ্ধির পথে অভাব মেটায়। ধন- চির EE খেয়ে-পরে চলতে পারে, জীবন-বৃদ্ধির গথে 
যেতে পারে; আবার ধন-সম্পদ থাকলে মানুষ আপগ্রস্তও হ'তে পারে। যারা সৎ-নিয়প্রিত নয় তাদের বিপদ সর্বদাই থাকে, 
ধন-সম্পদ থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! গোলোকগুগ্রন, তাহলে বল এবার-_শাপ্তি কেমন ক'রে আসে? 
গোলোকগুঞ্জন-_জীবন-বৃদ্ধির পথে চললে শাস্তি পাওয়া যায়। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_কেমন ক'রে হয় তা" তো বললে না! আগে তো নিজেকে শাস্ত হ'তে হয়, তাহলে শাঙি গাওয়া যায়। সত্য 
মানে ইঞ্ট। ইস্টই কল্যাণ ও মঙ্গলের মূর্ত প্রতীক। তাকে যদি আশ্রয় ক'রে চলি, জীবন-বৃদ্ধির পথ ধ'রে চলতে পারব। কল্যাণ 
ও মঙ্গলকে লাভ করা যাবে। কারণ, সত্যকে আশ্রয় ক'রে চললে মন চঞ্চল হয় না, শান্ত হয়। ভীবন-বৃদ্ধির মূর্ত প্রতীক মিনি 
তিনি যদি সর্বদা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন তাহলে প-র-ম আনন্দ লাভ করা যায়। তিনিই আনন্দময়। তিনিই মূর্ত মঙ্গল। 
তিনিই মূর্ত শাস্তি র 
সত্যপথে না চললে আমরা রিপুর কবলে পড়ি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এগুলো রিপু- এগুলো সব শত্রু। 
এছাড়া অষ্টপাশ আছে। এরা সবাই আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে । যখনই সত্যকে আশ্রয় ক'রে চলি তখন এদের বাধন 
খুলে যায়। তখন আনন্দ পাই, মুক্তি পাই, আর তা'তেই শাস্তি। সত্যকে আশ্রয় ক'রে চললে যে অশান্তি নাই, তাও না! 
সত্যপথে চলতে গেলেও অনেক ঠাট্রা-উপহাস সহ্য করতে হ’তে পারে। প্রকৃতপক্ষে অন্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা 
অশান্তি নয়, তা” বরঞ্চ আনন্দের। শাস্তি পাই তখনই যখন ইষ্টের জন্য, ঠাকুরের জন্য, সবরকম দুঃখকষ্ট ভোগ করতে রাজি 
থাকি। ঠাকুরের মন্দির তৈরি হচ্ছে__কখন কীভাবে তার মন্দিরের জন্য অর্ঘ্য দিতে পারব-_এই যে উদ্বেগ, এতেই শাস্তি। 
অশান্তি কখন হয়-_যখন তার ইচ্ছাকে খর্ব ক'রে চলার চেষ্টা করি। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২/১০/৭৬ ইং ] 
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দীনতাকে অত্তরে স্থান দাও-_ অহঙ্কার তোমার কিছুই ক'রতে পারবে না। 


প্রশ্ন দীনতা মানে কি? 

সপ্তয় সিং___দীনতা মানে নন্তরতা। অন্তরে মানে ভিতরে, স্থান মানে জায়গা। 
শ্রীত্রীবড়দা- অন্তরে স্থান দাও মানে কি? 

গৌর__আমার ভিতর যদি নত্রতার ভাব থাকে__ মন নম্র হয়। 

্রীত্রীবড়দা__নশ্র হ’লে তুই কি হ’স,_ ব্যবহারে বোঝা যাবে, তাই তো? অহংকার কাকে বলে? 
সঞ্জয় সিং__আমি কর্তা ভাব। 


্ীশ্রীবড়দা_ হ্যা, অহঙ্কার মানে তাই। : 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৬/১/৭৯ ইং] 
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যা’ ত্যাগ করতে হবে, তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হয়ো না দুঃখ হতে রগ পানে। 


শশ্রীবড়দা-_ত্যাগ করা’ মানে কি? 

কৃতিদীপা বাগটী- ছেড়ে দেওয়া। 

আশ্রীবড়দা-_“আকৃষ্ট' মানে? 

কৃতিদীপা বাগটী-_-আকড়ে ধরা। 

্রীত্রীবড়দা-__মানে, সে ছাড়া চলেই না__এমন ভাব। আমার মনটা টেনেই ধরে। যেমন--বিড়ি খাওয়ার নেশা। ছেড়ে দিতে 

বললেও-_ছাড়তেই পারে না। বিড়ি খাওয়াটা তাকে টেনেই রাখে। যে জিনিস খারাপ, তা ত্যাগ ক'রতেই হবে। তাতে যদি 

টান থাকে_তাহলে কি করতে হবে? __তা' থেকে আসক্তি গুটিয়ে নিতেই হবে। তাহ'লে ঠাকুরের পথে চলার পক্ষে সুবিধা 

হবে। আসক্তি থাকলে- দুঃখও আসবে। | 
[ যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/১/৭৯ ইং | 
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প্রেমকে প্রার্থনা কর, আর হিংসাকে দূরে পরিহার কর, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই 
হবে। 


আলোচনা চলছে-_ 

অমিয়-_ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম; প্রেমকে প্রার্থনা করতে হবে। 
শ্রীশ্রীবড়দা-__কিভাবে? 

অমিয় মন প্রাণ দিয়ে। 

শ্রীশ্রীবড়দা__কা'কে? 

অমিয়- ইষ্টকে। 

শ্রীশ্রীবড়দা__কেমন ক'রে প্রার্থনা করতে হবে? 


গুরুকিংকরদা__ঠিক মত বুঝিয়ে দিতে হবে। 
্রীশ্রীবড়দা_ ইষ্টের কাছে মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে-_ হে প্রভু! আমাকে প্রেম দাও। অন্যের ক্ষতি যা'তে না হয় 


তাই করতে হবে। সদ্গুরুর ভেতরে যে প্রেম আছে তাই তোমার ভেতর আসবে। জগৎ তোমাকে ভালবাসবে। 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২৭/১/৭৯ ইং] 
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তোমার মনের সমাস হোক; সম্যাসী সেজে গিছাগিছি বহরাপ] হ'য়ে বসো না। 


চন্দ্রলেখা_আদর্শে মন সম্যক প্রকারে ন্যস্ত করার নাম সম্যাস। অর্থাৎ আদর্শের জন্য সর্বপ্রকারে মন সঁপে দেওয়া। কামনা 
বাসনা যেন না থাকে। 
শীশ্রীবড়দা__পাগল না কি। কামনা বাসনা থাকতে পারে, বিগ্ত তা ই&কে কেম্প করে চপবে। মনকে সম্পূর্ণরূপে হষ্টের 
কাছে সমর্পণ করলাম। তাই তার জন্যই আমার সব কামনা বাসন|। তারপর ঝি? 
চন্দ্রলেখা- বাইরে শুধু গেরুয়া বসন। 
শ্ীশ্রীবড়দা-_শুধু কি গেরুয়া? ফৌটা তিলক কেটে বছুরাগী সাজলাম। হয়তো চুল উদ্বোখুক্ধো, একটা ময়লা জামা গায়ে। 
এভাবে হয়না। সাজার দিকেই মন চলে যায়। ওই হচ্ছে বহরাপী। আদর্শে মন সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করতে হয়। তখন যে 
সাজেই থাকো,_তুমি সন্ন্যাসী। 

[*যামিনীকাস্ত রায়টোধুরীর দিনপিপি/তাং-২৯/১/৭৮ ইং] 
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তোমার মন সৎ-এ বা ব্রঙ্দে বিচরণ করুক, কিন্তু শরীরকে গেরয়া বা রংচং-এ সাজাতে ব্যত হয়ো 
না, তাহলে মন শরীরমুখী হয়ে পড়বে। 


্রীত্রীপিতৃদেবের আদেশে মুরলী বাণীটির আলোচনা শুরু করল। 
মুরলী সোউ)__সং-এর মূর্ত প্রতীক ইঞ্ট। এখানে ঠাকুর বলছেন-_-তোমার শরীরকে গেরুয়া বা নানারকম সাজে সাজিয়ে 
সন্ন্যাসী সেজ না। তাহলে মন সবসময় শরীরের দিকে যাবে। কেমন দেখাচ্ছে, লোকে কী বলছে সেদিকে দৃষ্টি যাবে। 
্রীত্রীপিতৃদেব- ব্রহ্মা মানে কি? 
সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 
সতীশদা-_যিনি সব জায়গায়, বিস্তৃত রয়েছেন। যা’ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যা'-কিছু হয়ে তা-ই আছেন তিনিই ব্রন্না। বৃংহ্‌ ধাতু মানে 
বিস্তার। বৃংহ্‌ ধাতু থেকে বিস্তার এসেছে। 
ব্ৰহ্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- মাটি দিয়ে হাতি, ঘোড়া, পুতুল, ঘটি, বাটী, গ্রাস বানানো যায়-_কিন্তু মাটিই 
থাকে। সোনা দিয়ে হার, চুড়ি, আংটি-_কত কী বানানো যায়, কিন্তু আসলে সোনা। 
মুরলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন-_তাহলে বাণীটা কী দাঁড়াচ্ছে 
'ুরুত্র্গা গুরুর্বিষূঃ গুরুর্দেব মহেশ্বর।' তোমার মন ইষ্টে বা গুরুতে বিচরণ করুক। শরীরকে রাঙানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়লে মন 
শরীরমুখী হয়ে পড়বে। তাই সেদিকে ব্যাপৃত না থেকে মনকে ইষ্টে মশগুল রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেন। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৭/১০/৭৬ ইং ] 
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অহঙ্কার ত্যাগ কর, সতঘ্বরূপে অবস্থান করতে পারবে। 


শরীত্রীপিতৃদেব বললেন- প্রফুল্ল বল্‌। 
রফুল্লদা (বক্সী) বলতে শুরু করলেন-_আমরা যতটা অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারব ততটা ...... 
্ীশ্রীগিতৃদেব-___বাণীর মধ্যে যতটার কথা নেই। 


্ীত্রীপিতদেব__অহস্কার পাতলা হওয়ার কথাও নেই। 
্রফুল্লদা__আমি কর্তা, আমার নিজের দিকেই টান-_এটাই হল অহঙ্কারের ভাব। 
শরীত্রীপিতৃদেব-_অহঙ্কার বুঝলাম, এবার সৎস্বরূপ কাকে বলে বল্‌। 
্রফুল্পদা-_সৎ আসছে অস্-ধাতু থেকে । সৎ মানে সত্তা । তাহলে সত্তা যেখান থেকে আসছে তা-ই সৎ-স্বরূপ। 
্রীত্রীপিতৃদেব__সত্তা যেখান থেকে আসছে সে তো বহু দূরের কথা। এখানে থেকেই কি করে হওয়া যায় তা-ই বল। বাণীর অর্থ 
সহজ করে বুঝতে হয়।. ... বাণীতে আমাকে বলা হচ্ছে ‘অহঙ্কার ত্যাগ কর’, আর সং্স্বরূপ তার হয় কি করে? 
্রীশ্রীপিতৃদেব এবার বাণীটির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে বললেন-_আমার যে বিদ্যমানতা তার দুটো রূপ-_সৎ আর অসৎ। অহঙ্কার 
যদি ত্যাগ করি, তাহলে অসংভাব চলে যাবে, সতভাব থাকবে। প্রকৃতভাব ফুটে উঠবে, আমার প্রকৃত রূপ prominent (মুখ্য) 
হবে। “আমি কর্তা’ ভাবের জন্যই আমার অশাস্তি। আমি অষ্টপাশের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি। সৎ-রূপই সত্তার প্রকৃত রূপ,_ 
তাতেই আমি বিদ্যমান থাকতে পারি। বাণীর অর্থ সহজভাবে করতে পার, আবার ধাতুগত অর্থ ধরে করতে পার-_দু-পথেই 
মিলে যাবে। তবে ধাতুগত অর্থ ধরে করতে গেলে অস্-ধাতু ও রূপ্‌-ধাতু দুটোই ধরতে হবে (সৎ আসছে অস্-ধাতু থেকে, 
স্বরূপ-এ 'রূপ'-ধাতু রয়েছে...) 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১০/৯/৭৫ ইং] 


সং সং সং সং সং 


পাতিতকে উদ্ধারের কথা শুনাও, আশা দাও, ছলে-বলে-কৌশলে তার উনয়নে সাহায্য কর, সাহস 
দাও-__কিন্ত উচ্ছল হতে দিও না। 


নীরদদা (সরকার) বললেন-__জীবন-বৃদ্ধির পথ যারা পায়নি তারাই পতিত। 
্রীশ্রীপিতৃদেব__জীবন-বৃদ্ধির পথ যে অবলম্বন করে না নে পতিত; ঠিক আছে না কি? পতিত হ*তে গেলে কোন-কিছু হ'তে 
প’ড়তে হবে তো? জীবন-বৃদ্ধির পথ অবলম্বন না করলে জীবন-বৃদ্ধির পথ ছাড়তে পারে কি? 

বাণীর শেষ অংশে ‘উচ্ছৃত্খল হ'তে দিও না” আছে। তাই প্রশ্ন উঠল-_উচ্ছ্ঙাল হ'তে দিও না কিরকম? 

্রফুল্লদা (বক্সী)_একজন লোক হয়তো জলে ডুবে যাচ্ছে, তখন তাকে সাহস দিতে হবে, যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় তার চেষ্টা 
করতে হবে। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__যখন জলে ডুবে যাচ্ছে তখন উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার কোন ০11০6 (সম্ভাবনা) আছে নাকি? সাহস দিয়ে কি 
লাভ? সে তো ডুবে যাবে। ওসব চিন্তা 06101151955 থেকে আসে। 


২৮০ 
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প্রসঙ্গ $ সত্যানুসরণ 


প্রফুল্দা-_আমার যদি তেমন সামর্থা থাকে তাহলেই যে ডুবে যাচ্ছে তাকে টেনে তুলতে পারি, নাহলে আমাকেও 07 
ডুবাবে। সে-ক্ষেত্রে তো আমার করণীয় কিছু নাই। 

রত্রীপিতৃদেব-__যারা নিভীক তারা ওরকম ভাবে না। তারা যদি দেখে টেনে তুলতে পারি, তাহলে ঝাপিয়ে পড়ে। যদি দেখে তা 
পারা যাবে না, পরনের কাপড়টা ছুঁড়ে দিয়ে তোলে; তা-ও না হলে চিৎকার ক'রে জানাজানি করে দেয়। 

দুর্বল লোকে কিরকম আচরণ করে সে-প্রসঙ্গে শ্রীত্ীপিতৃদেব বললেন-_অনেক লোক আছে, দেখা যায় একে বকছে তাকে 
বকছে, কোনসময় ছেলেকে দিল এক চড়-_এ-সবই weakness (দুর্বলতা) থেকে হয়। 


[ ই-প্রসঙ্গে/তাং-১১/৯/৭৫ ইং | 


আদেশক্ৰমে বোধিব্যাস পুনরায় বাণীটি পাঠ ক'রে আলোচনা শুরু করল। 
_ঠাকুর বলেছেন, যে পতিত যে পাপী তাকে উদ্ধারের কথা শোনাতে হবে, আশা দিতে হবে। তার উন্নতির জন্য সাহায্য 
করতে হবে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেওয়া চলবে না। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_-পতিত মানে কী? 
বোধিব্যাস-_কেউ যদি পড়ে খায় তবে সে পতিত। 
শ্রীজ্রীপিতৃদেব__কোথা থেকে পড়বে? পতিত হ’তে গেলে কিছু থেকে গড়তে হ’বে তো! ঠাকুর কোথা থেকে পড়ার কথা 
বলছেন? যে জীবনবৃদ্ধির উল্টোপথে গেছে, জীবনবৃদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত, সে পতিত। কেমন ক'রে পতিত হ্ল?__না, 
জীবনবৃদ্ধির উল্টোপথে চলতে-চলতে তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে সে তখন পতিত হ'য়ে যায়। সমাজের লোক তাকে পতিত 
ব'লে থাকে। সাধারণতঃ যারা ভুণ-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, সত্রী-হত্যা, গো-হত্যা ইত্যাদি ক'রে থাকে তারাই পতিত। আগেকার দিনে 
কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে এরকম প্রতিবেশীকে কেউ নেমন্তন্ন করত না। ধোপা বন্ধ, নাপিত বন্ধ-_এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হ'ত। 
“ছলে-বলে-কৌশলে তার উন্নয়নে সাহায্য কর” মানে কী? তার মানে যে পতিত, যে জীবনবৃদ্ধির অপলাপী পথে চ*লে 
অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, ছলে-বলে-কৌশলে তাকে জীবনবৃদ্ধির পথে নিয়ে আসতে হবে। সে যাতে ইষ্টের পথে আসতে পারে সে- 
রকম সঙ্গ-সাহচর্য দিতে হবে, সে-রকম কথা শোনাতে হবে। শোনাতে গেলেই কি সে শুনতে চাইবে? ভালবাসার সাথে 
শোনাতে হবে। সেইজন্য লোক খুঁজতে হয়-_যাকে সে ভালবাসে, যার ওপর টান আছে, যার কথা শোনে । কেমন কথা 
শোনাতে হবে? যাতে সে ইস্টপথে চলে, মঙ্গলের অধিকারী হয়__তেমনতর কথা । বুঝতে পারছ তো? (বোধিব্যাসকে প্রশ্ন 
করলেন।) 
বোধিব্যাস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_উচ্ছ্ঙ্ঘখল ব'লতে কী বুঝব? বিশৃঙ্খল, যথেচ্ছাচারী, অনিয়ন্ত্রিত, বিধি-নিয়ম মানে না যে সে-ই উচ্ছৃঙ্খল। 
তাহ'লে উচ্ছৃত্খল মানে যা’ খুশি তা-ই করা? যেমন, পড়ার সময় খেললাম, খেলার সময় ঘুমালাম, ঘুমানোর সময় অযথা ঘুরে 
বেড়ালাম ইত্যাদি। কোন কাজের সঙ্গে কোন কাজের শৃঙ্খলা যার স্বভাবের মধ্যে নাই সে-ই উচ্ছৃঙ্খল। 
তাহ'লে কী হ’ল? ঠাকুর এখানে কী বলছেন? যে পতিত অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধির পথ থেকে যে বিচ্যুত তার মঙ্গলের জন্য যা-যা 
করার তা-ই করতে বলছেন। ঠাকুর কাকে করতে বলছেন? আমাকে বলছেন। যে বাণীপাঠ করছে তাকেই বলছেন। তার (যে 
পতিত) প্রাণে আশার সঞ্চার করা__যাতে সে হতাশ হ'য়ে না পড়ে, তার অস্তরে সাহস জাগিয়ে দেওয়া এবং তার উন্নয়নে 
সাহায্য করার কথা বলছেন। কিন্তু যাতে সে উচ্ছৃঙ্খল না হ'য়ে পড়ে, খেয়াল-খুশিমত কাজ না ক'রে বসে__সেদিকেও লক্ষ্য 
রাখতে বলেছেন। 

'[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/ তাং-৬/১০/৭৬ ইং ] 
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যদি কোনদিন তোমার প্রেমাস্পদকে সবর্থ বিকিয়ে নিমঙ্জিত হয়ে থাক, আর ভেসে উঠবার 
আশঙ্কা দেখ, তবে জোর করে তৎক্ষণাৎ নিমভ্তিত হয়ে বিগতপ্রাণ হও-_ দেখবে প্রেনাস্পদ কত 
সুন্দর, কেমন করে তোমাকে আলিঙ্গন করে আছেন। 


্রীত্রীপিতৃদেব-_যিনি আমার ইষ্ট, যিনি গুরু তিনিই আমার প্রেমাম্পদ। তার জন্যই সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে হয়। তার চরণে 
সর্বস্ব দেবার জনাই গুরুকরণ করেছি। আমার আলাদা কোন ০11 থাকছে না। ভেসে উঠলে মানে আমার আলাদা entity 
দেখা দিলে; সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ বিগতপ্রাণ হতে বলেছেন। ঠার ০111-ই হবে আমার ei). মহাসমুদে আমি একটি বুদুদ। 
বুদুদ জলেই মিলিয়ে যায়। আমার আলাদা সত্তা ফুটে উঠলে তখন সঙ্গে-সঙ্গে তার ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছা করে পুনরায় বিগতপ্রাণ 
হতে হবে। তবে যে-কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি এতটুকু আসক্তি থাকলে তার হওয়া যায় না। আমরা তাকে চাই। তিনি এমন 
জিনিস, তাকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। 
একটা প্রশ্ন আসতে পারে__বিগতপ্রাণ হ'লে কেমন করে 01710 করব? বিগত ্রাণ হ'লেও ০1710 করা যায়। বেঁচে-আছি 
তোমার জন্য। তুমি ছাড়া আমার বেঁচে থাকাও হয় না। বিগতপ্রাণ হ'লে এমন হয়। 
সতীশদা- মনে ইঞ্টের প্রতি সন্দেহের কারণে কি ভেসে উঠছি? 
শরীশ্রীপিতৃদেব_ সন্দেহ বা সরে যাওয়ার কথা আসছে না। 
অতঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব বীরভক্ত হনুমানের উদাহরণ দিলেন। -_শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমান দেখা করতে আসেন নিজের কাজ 
উদ্ধারের জন্য। জানতেন শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলপতি। বীরশ্রেষ্ঠ। তার সাহায্য পেলে কাজ হবে। হনুমান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জঙ্গল 
থেকে আসেন নাই। বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করেই ভক্ত হয়ে গেলেন। তার যা’ ছিল সবই রামচন্দ্রের 
হয়ে গেল। তার মানে সর্বস্ব বিকিয়ে দিলেন। এটা হতে বেশি সময় লাগেনি। 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব সাধিকা মীরাবাঈ-এর কাহিনী উল্লেখ করলেন। __মীরাবাঈ কৃষ্ণভক্ত। রূপে ও গুণে অসামান্যা 
মীরাবাঈ-এর বিয়ে হয় মেবারের মহারাজ কুস্তের সঙ্গে। মেবারের রাজবংশ শক্তির উপাসক। কৃষ্ণ উপাসনা ত্যাগ ক'রে 
মীরাবাঈকে শক্তি-উপাসনা করার নির্দেশ দিলেন রাজমাতা। প্রাণাস্তেও কৃষ্ণ উপাসনা ত্যাগ করতে অপারগ জানালেন মীরা। 
শেষপর্যন্ত রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ উপাসনার পথই বেছে নেন মীরা। স্বামীপ্রদত্ত অর্থে ধর্মশালা স্থাপন করে মানুষের 
সেবা করতে থাকেন। মীরা রাজধানী পরিত্যাগ করার পর মেবারে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি অমঙ্গল দেখা দিতে থাকে। জ্যোতিষী 
জানালেন--রাজলক্ষ্মী রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার কারণে মেবারে নানাবিধ অমঙ্গলের সূচনা। মীরাবাঈ দ্বারকায় যান এবং সেখানে 
কৃষ্ণনাম করতে-করতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তিনি কৃষ্ণে বিগত প্রাণ ছিলেন। তাঁর কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। তাই তার 
কাছে রাজপ্রাসাদ ও অতুল বৈভব তুচ্ছ মনে হয়েছিল। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৫/৯/৭৫ইং] 


ক্ষিতীশদা-_যদি তাকে আমার সৰ্ব্বস্ব বলে গ্রহণ করি আর যদি প্রাণ দিয়ে থাকি তবেই। 
শ্রীশ্রীবড়দা-__-আলোচনা কর, আর একটা উদাহরণ দাও, প্রেমাম্পদ কে? 
ক্ষিতীশদা___ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। 
শ্রশ্রীবড়দা-_প্রিয়পরম যিনি তার উপর ভক্তি ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। 
ক্ষিতীশদা-_তাকে আমি সব দিয়েছি। বিগত প্রাণ হব কি করে? 
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উত্ত আমি আমার বলে কিছু না রেখে কে দিয়ে বিলীন হয়ে যাব। নিত বলে রাখব না। তখন তর সুন্দর রূপ বুঝতে 


শ্রীশ্রীবড়দা--নিমজ্জিত ও বিগতপ্রাণ হ'ল কি ক'রে? 


উত্তর-_তার নিজত্ব, পাপ-পুণ্যের কোন বোধ নেই, হনুমান চুরি করল শ্রীরামচন্দ্রের মুখে হাসি ফুটল। 
্রীশ্রীবড়দা--চুরি করে নিয়ে আসল তাতে কি শ্রীরামচন্দ্রের হাসি ফোটে? ও ভাবল আমার যা হয় তা হোক, প্রভু খুশি হলেই 
হল। রামচন্দ্রকে যদি বলত আমি হাজার-হাজার মানুষকে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছি, তবে কি তার হাসি ফুটত? 
বিগতপ্রাণ বলতে কি বোঝা যায়-_দেহরক্ষা করা? তা না। দেহের কোন প্রয়োজন বোধ না করা। যাঁর জন্য দেহ তাকেই 
দিয়ে দেওয়া। মীরা নন্দলালের প্রেমে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দেশের পণ্ডিত, রাজা, যারা সৎলোক একযোগে চললো নীরাকে 
ফিরিয়ে আনতে । ভজন করতে করতে মীরার দেহটা পড়ে থাকল গিরিধারীলালের চরণে। দ্বারকায় একটা তালাকৃপ আছে। 
গোপীরা যখন শুনল শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দেহ রেখেছেন-_সব গোপীরা শুনেই ঝাপ দিয়ে পড়ল। যখন মন-প্রাণ তাতে মিশে 
যায় তখন দেহাত্ম বোধ থাকে না। দেহটা পড়ে থাকে, মন চলে যায়। আমরা জন্মেছি তার দয়াতে, তার ইচ্ছাতে। মায়াবদ্ধ 
জীব তো, তাই দেহের ওপর মায়া থাকে। World is drifting into perfection দেহ থাকলে নানা ঝগ্রাট তো.....কাম- 
ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য্য বিগতপ্রাণ হওয়া আর প্রেমাস্পদে বিগতপ্রাণ হয়ে পরমানন্দ লাভ করা, অনেক পার্থক্য। আমরা মায়াবন্ধ 
জীব তো? তার জন্য জীবন দিতে পারি না। কারণ দেহটার উপর মায়া আছে। দেহটা তো একদিন চলেই যাবে___সব সময় 
দেখছি, কিন্তু তার জন্য যদি দেহটা দিই__-তখন সাপে কাটুক, জরায় ধরুক-__তার জন্য দিলেই পরমানন্দ। 
[যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১০/১০/৭৬ ইং] 


সং সং সং সং সৎ 


যদি এতটুকু লোকনিন্দা, উপহাস, স্বজনানুরক্তি, স্বাথহানি, অনাদর, আত্ম বা পরগঞ্জনা তোমার 
প্রেমাস্পদ হ'তে তোমাকে দুরে রাখতে পারে, তবে তোমার প্রেম কতই ক্ষীণ__তা"নয় কি? 


সতীশদা জানালেন, আলোচনা করার আছে। 

'শ্রীশ্রীপিতৃদেব__কে বলবে? শঙ্কর (রায়) বলুক। 

শঙ্করদাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__কি জিজ্ঞাসা করতে হবে জিজ্ঞাসা কর সতীশদাকে। 

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে তিনি (সতীশদা) জানতে চাইলেন__লোকনিন্দা ইঞ্টবিচ্যুতি নিয়ে আসে কেমন ক'রে? 
্রীত্রীপিতৃদেব___তাহলে প্রশ্ন ওঠে লোকনিন্দা বলতে কি বোঝা যায়? কার সম্বন্ধে কে নিন্দা করবে? 

শঙ্করদা- ঠাকুরের দীক্ষা নিয়ে মাছ-মাংস খাই না। এজন্য লোকে আমার নিন্দা করছে।__মাছ-মাংস খাচ্ছ না, স্বাস্থ্য খারাপ 
হয়ে যাবে। 

_ মাছ-মাংস খাচ্ছ না, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে; এটা কি লোকনিন্দা হল? 

_ লোকের এ কথা শুনে আমার বিচ্যুতি এলে তবেই লোকনিন্দা বলা যাবে। 

_ আমি মাছ-মাংস খাই না, ঠিকই তো; এ কথায় আমার বিচ্যুতি হবে কেন? 

তার আদেশে এবার প্রফুল্লদা (বক্সী) কিছু বললেন। কিন্তু প্রফুল্লদার কথা আসল বক্তব্য থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে দেখে 
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্রীগ্রীপিতৃদেব বললেন--এত সময় নিলে আলোচনা চলবে কেমন ক'রে? 
প্রফুল্লদার বক্তব্য ছিল, সৎসঙ্গীরা মাছ-মাংস খায় না; তাই অন্যেরা সৎসগীদের নিন্দা ঝরতে গারে। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব তা" শুনে বললেন-__যদি বলি ইনি মাছ-মাংস খান না, এটা লোক নিন্দা হলা নাকি? একটা ঘটনা বলি শোন্‌। 
তখন আমার বয়স অট। এক গায়ে গেছি। কায়স্থ বাড়ী। গায়ে মৎসঙী। (গুরুভ|ই) কম। আমি বামুনের ছেলে, নিরামিয খাই 
দেখে তারা এক বামুনের বাড়ীতে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করল। আমি নিরামিয খাই শুনে বাড়ীর গিনী বলল- এতটুকু ছেলে 
মাছ-মাংস খায় না, শরীর থাকবে কি-ক'রে? বাড়ীর লোকের কাগুতগান নেই। আমি সব শুনে গেলাম। অথচ খাওয়ার সময় 
দেখা গেল বাড়ীর ছেলেরা শুধু মাছের ঝোল আর ভাত খাচ্ছে, আর আমার জন্য ঘি, দুধ, কলা কত-কি জিনিস! এতসব ক'রেও 
বলছে___বাবা, কি-ক'রে খাবে, শুধু ভাত। 
্ীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_নিরামিষ খেলে লোকে শ্রদ্ধাই করে। আসল ব্যাপার হ'ল লোভ। অধিকাংশ লোক মাছ- 
মাংস লোভে পড়েই খায়। সেজন্য যারা মাছ-মাংস খায় তারা নিরামিযাশীদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। 
লোকনিন্দা প্রসঙ্গে সতীশদা পুনরায় বললেন-_একজন লোক হয়তো দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের কাজ করে। লোকে বলে লোকটার 
বাড়ী-ঘরের দিকে মন নেই, সবসময় ঠাকুর-ঠাকুর করে, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই দেখে না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি এতটুকু 
মমতা নাই-__এটা একধরণের লোকনিন্দা। 
্ীত্রীপিতৃদেব__এটা লোকনিন্দা হ'ল কি করে? এটা হ’ল সুখ্যাতি। কোনকিছুই তাকে ঠাকুরের কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে 
পারে না। যোল আনা মন দিয়ে সে ঠাকুরের কাজ করছে। সে তো 50101] (দৃঢ়ভাবে) করছেই, আবার যে বলছে ঘর- 
সংসারের দিকে মন নেই, সবসময় ঠাকুর-ঠাকুর করে সে-ও 50071 বলছে। 
লোবনিন্দার যথাযথ উদাহরণ হচ্ছে না দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব নিজেই বললেন-_একজন লোক দীক্ষা নিয়ে প্রায়ই ঠাকুরবাড়ী 
আসে। তা" দেখে হয়তো কেউ ওর বাড়ীর লোককে বলল, ঠাকুরবাড়ী ঠাকুরের টানে যাচ্ছে নাকি? মেয়েলোকের টানে যায়। 
তারপর এ লোক বাড়ী এসে দেখল কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে, তাদের ভাব বুঝতে পারল। সে তো এসব শুনে উড়িয়েই 
দিল, কিছু মনেই করল না। আবার অন্যরকমও হতে পারে। এ একই কথা বার-বার শুনতে হচ্ছে দেখে হয়তো ঠিক করল,_ 
আর যাবই না ঠাকুরবাড়ী। 
“যত সব টাকা মারার ফন্দী’, যত সব নারী-ঘটিত ব্যাপার’, লোকে সাধারণতঃ এই বলে নিন্দা ক'রে থাকে। “এতলোক দীক্ষা 
নিয়েছে, তোমার মত বারে-বারে কে অত ঠাকুরবাড়ী যায়’ বাড়ীর লোকে সাধারণতঃ এই কথা ব'লে থাকে। 
মনোরপ্রনদা (চ্যাটাজী)-_এক দাদা, বেনারসে বাড়ি, বর্ণে বিপ্র। আনন্দবাজারে পংক্তি ভোজন দেখে বললেন, আপনারা তো 
বর্ণাশ্রম মানেন না। 
্রশ্রীপিতৃদেব-_আপনি তখন কি বললেন? 
মনোরগ্রনদা__আমি বললাম, পংক্তি ভোজন হ’লে কি বর্ণাশ্রম মানা হয় না? 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব-_আমি হ’লে বলতাম মহাপ্রসাদের দোষ আছে নাকি? জগন্নাথ-ক্ষেত্রের নাম শুনেছেন তো-_কত নিষ্ঠাবান- 
নিষ্ঠাবতীরা সেখানে রান্না করে, কিন্ত সেখানেও ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপার নেই। মহাপ্রসাদের ক্ষেত্রে ওসব বিধি-নিষেধ চলে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৩/৯/৭৫ ইং] 
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কোন-কিছু ‘আজ বুঝেছি আবার কাল বুঝ! যায় না-হেয়ালি’ ইত্যাদি ব'লে শৃগাল সেজো না-_ 
কারণ, ইতর জত্তরাও যা’ বোঝে তা’ ভোলে না। তাই, এই প্রকার বলাটাই দুষ্ট বা অস্থির-বুদ্ধির 
গরিচায়ক। 


সং X সং সং সঃ 


আজ উপকৃত হয়েছি বে কাল আবার স্বাখার্ম হয়ে অপকৃত হওয়ার ভান ক'রে অকৃতত্ঞতাকে 
ডেকে এনো না! এর চাইতে ইতরামো আর কী আছে? যাকে-তা'কে জিজ্ঞাসা কর। 


সং সং সং সং সং 


মুখ্তা না থাকলে উপকৃতের কুৎসায় উপকারীকে নিন্দিত করা যায় না। 


বৃতিসুন্দর ভট্টাচার্য আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে বলল-_উপকৃত-_মানে যাকে উপকার করে। 
উপকারী- মানে যে উপকার করে। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__যেমন আমি, তুই, সুবীর। তোর কাছ থেকে আমি অনেক সুবিধা পেয়েছি অর্থাৎ উপকৃত হয়েছি। এখন 
সুবীরের কাছে তোর নিন্দা করছি কিছু পাব এই ভাব নিয়ে। এটা হল উপকৃতের কুৎসা। আমি নিন্দা করলাম। যদি মূর্খতা না 
থাকে অর্থাৎ মূর্খ না হয় তাহলে এ নিন্দা করা সুবীর বিশ্বাস করবে না। যে ওটা বিশ্বাস করে সে মূর্খ। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩০/৩/৮০ ইং ] 


সং সং সং সং স্‌ 


উপকারী যখন উপকৃতের নিকট বিধ্বত হয়, তখন মূঢ় অহং কৃতজ্ঞতারূপ অগর্ল ভেঙ্গে দভ- 
কণ্টকাকীণ মৃত্যুপথ উন্মুক্ত করে। | 


বাণীটি চন্দ্রলেখা প্রধান আলোচনা করতে গিয়ে বললেন-__উপকারী মানে যে উপকার করল, আর উপকৃত মানে যে উপকার 
পেল। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_যেমন, তুই আমাকে উপকার করলি, আমি তোকে লা্ুনা-গঞ্জনা ইত্যাদি সব দিকে দিয়ে বিধ্বস্ত করলাম। 
তাকে কি হবে? 
চন্দ্রলেখা__তাতে উপকৃতের মূঢ় অহং প্রকাশ পাবে। 
্রপ্রীপিতৃদেব-_ হ্যা। এত উপকার করা সত্বেও উপকারীকে বিধ্বস্ত করতে থাকলাম। তাতে উপকৃতের মূঢ় অহং প্রকাশ 
পায়। উপকৃতের কৃতজ্ঞতা থাকে না। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং৩১/৩/৮০ ইং ] 
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আধ্রিতের নিন্দায় ঘিনি আশ্রয়কে কুৎসিত বিবেচনা করেন-_ বিশ্বাসঘাতকতা তার পশ্চাৎ অনুসরণ 
করে। 


সুখেন বিশ্বাসের উপর আলোচনা করার ভার পড়ল। সুখেন পুনরায় বাণীটি পাঠ করল, কিন্তু ঠিক মত আলোচনা করতে না 
পারায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_যেমন, আমি তোর কাছে থাকলাম। তুই হ’লি আশ্রয়দাতা, আশ্রয় । আমি আশ্রিত। এখন 
আমি ভবানীর কাছে তোর নিন্দা করলাম। ভবানী যদি তার প্রতিবাদ না করে তাহলে ভবানী আমার পাছে-পাছে যাবে, 
বিশ্বাসঘাতকতায় পেয়ে বসবে। | 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-১/৪/৮০ ইং ] 


সং সং সঃ সং সঃ 


প্রিয়ের প্রতি ভালবাসা-বা-মঙ্গলবিহীন কন্দ কখনই প্রেমের পরিচায়ক নয়। 


বাণীটির আলোচনায় অর্চনা রায় বলল-__বাবা আমার প্রিয় হলে বাবার মনে দুঃখ হবে__এমন কোন খারাপ কাজ আমি করতে 
পারব না। 
্রীশ্রীপিতৃদেব খুশীর সঙ্গে বললেন-__ঠিক বলেছিস্‌। বাণীটা আর একবার পড়ে দে। 
অর্চনা বাণীটি পুনরায় পাঠ করল-_“প্রিয়ের প্রতি ভালবাসা-বা-মঙ্গলবিহীন কর্ম কখনই প্রেমের পরিচায়ক নয়।” 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/।তাং-২/৪/৮০ ইং ] 


সং পৃ সং সং সং 


প্রিয়তমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে না-_অথচ খুব ভালবাসি__এ কথাও যা” আর, সোনার 
পিতৃলে ঘৃঘুও তাই। স্বাথবুদ্ধিই প্রায় উক্ত প্রকার ভালবাসে, তাই-_ একার নিষ্ভাম-ধন্মার্ছাত 
ভালবাসা দেখে সাবধান হওয়া ভাল, নতুবা বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। 


# সঃ সঃ সং সং 


ভালবাস__অথচ সে তোমার উপর জোর বা আধিপত্য, শাসন, অপমান, অভিমান কিংবা জিদ 
করলেই সুখ না হয়ে বরং উল্টো হয় বা মুছে যায়, আমি বলাছি__তুমি ঠকবে ও ঠকাবে 
নিশ্চয়তা’ তুমি যতদিন এমনতর থাক,__তাই এখনও সাবধান হও। 


সঃ - সং সং সং সং 
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প্রেমের মোহ-_বাধা পেলেই বৃদ্ধি, প্রেমাস্পদের অত্যাচারেও ঘৃণা আসে না, বিচ্ছেদে সতেজ হয়, 
মানুষকে মুঢ় করে না, চিরদিন অতৃপ্তি, একবার স্প করলে আর ত্যাগ হয় না__অপরিবতর্ীয়। 


শ্যামাপদ সৎপতি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বলল-_ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। আমার প্রকৃত ভালবাসা যদি থাকে তাহলে 
ন্যায়ে বা অন্যায়ে বকলেও তা কেটে যাবে না বরং বেড়ে যাবে। যত বিচ্ছেদ তত সতেজ হবে। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ হয়তো প্রেমাস্পদকে ছেড়ে বাড়ি চলে গেল রাগে। (আশ্রমে) থাকার বাড়ি দিলেন না, কিছুই না! কিন্তু বাড়িতে 
গিয়ে থাকতে পারল না। কয়দিন পরই ছুটে চলে এল। এসে বলল-_আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না। আরও সতেজ 
হয়ে গেল। মূঢ় মানে অজ্ঞ। সে অজ্ঞ হয় না। আর চিরদিন অতৃপ্তি। অতৃপ্তি কিরকম? ঠাকুরের জন্য যত করা যায় তার শেষ 
নাই। যত করা যায় তত আরও করতে ইচ্ছা হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতে হয়। Wholetime $/0111 (সর্বকালীন কর্মী) 
হওয়া যায়। -_কী স্পৰ্শ করলে ত্যাগ হয় না?-_কিসেরস্পর্শ? 

শ্যামাপদ- প্রেমের মোহ। 


্রীত্রীপিতদেব- হ্যা । ঠিক-ঠিক। প্রেমের মোহ একবার স্পর্শ করলে আর ত্যাগ হয় না। | 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৫/৪/৮০ ইং ] 


সং সং সত সং সঃ 


কামের মোই-_বাধায় ক্ষীণ, কামের অত্যাচারে বা যেরূপ চাওয়া যায় সেরূপ লা পাইলে ঘৃণা, 
বিচ্ছেদে ভুল, মানুষকে কাপুরচ্ষ ও মুঢ় করিয়া তোলে, ভোগেই তৃপ্তি ও বিষাদ, চিরদিন থাকে 


না- পরিবর্তনীয়। 


শ্ৰীব্রীপিতৃদেব_-দীপ সিং বল, কাম মানে কী? 
দীপ সিং__কামনা, বাসনা। 
ক্ষীণ মানে কী? 


_ দুর্বল, রোগা। 


__আত্মতৃপ্তি কাকে বলে? ূ 
নিজেই উত্তর দিলেন তিনি__যে ভোগ দ্বারা নিজের প্ৰবৃত্তি চরিতার্থ হয় তাকেই আত্মতৃপ্তি বলে। ব্যক্তিগত সুখশাস্তির জন্য যা 


করা যায় তার উপর যে টান তা-ই মোহ। যে সুখ-শান্তি সকলের জন্য তা-ই মঙ্গলের। 
“আতেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম। 
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধ'রে প্রেমনাম ॥ 


চতুর্দশ ইন্দ্রিয় আছে। যথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ। আরও চারটি ইন্দ্রিয় আছে__মন, 
বদি, চিত্ত অহঙ্কার এদের সকলের (১৪টি ইন্দ্রিয়ের) রাজা মন। মন যা’ অর্ডার করে অন্যান্য ইন্দরিযগুলি তা-ই পালন করে। 


বালক-বালিকাদের যাতে মনে থাকে সেজন্য তিনি আবার ইন্দ্রিয়গুলির নাম বললেন এবং তাদের মুখ থেকে শুনতে চাইলেন। 
দীপ সিং-এর চতুর্দশ ইন্দ্রিয় মুখস্থ হওয়ার পর শ্রীত্রীপিতৃদেব সুখেনকে জিজ্ঞাসা করলেন-__মোহ মানে কী? 


২৮৭ 


Scanned by CamScanner 





প্রসঙ্গ £ সত্যানুমরণ 


সুখেন-_ টান বা আকর্ষণ। 

. ক্ষীণ মানে? 

_ দুর্বল। 

__একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাও ক্ষীণ বা দুর্বল কী রকম? 

সুখেনের বলতে দেরী দেখে তিনি নিজেই বললেন-_যেমন ঝর্ণার ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তাকে যদি কোন কিছু দিয়ে 
আটকে দেওয়া যায় তাহলে তা’ আরও ধীর হ'য়ে আসে। ধারা আরও দুর্বল হ'তে থাকে। আর যদি জলধারা প্রবল হয়, তখন 
বাধা মানে না। বাধাকে ঠেলে চলে যায়। আর অত্যাচারে ঘৃণা কী-রকম? মনে কর, তোমায় আমি ভালবাসি কিছু পাব বলে, 
তোমার উপর আমার প্রকৃত ভালবাসা নেই, মোহ আছে, সেখানে কী হয়? তোমার জন্য সামান্য কষ্টও স্বীকার করতে রাজী 
থাকি না। ধর, একদিন তুমি আমার বাড়ী এলে, আমার মানিব্যাগে টাকা আছে দেখে এ টাকায় কলম কেনার ইচ্ছায়, না ব'লে 
তুমি তা’ নিয়ে গেলে। কিংবা আমার বিছানা থেকে বালিশটা নিয়ে গেলে তোমার বাড়ীতে, আমার অসুবিধা সৃষ্টি হ'ল, তখন 
তোমার উপরে আমার ঘৃণা আসবে, আমি বলব-__সুখেনের অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না__অসহ্য ইত্যাদি। এবারে দীণ্ 
বল-_“বিচ্ছেদে ভুল’ কী? | 
দীপ্তি__বিচ্ছেদ মানে বিবাদ । 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ বিচ্ছেদ মানে ছাড়াছাড়ি। তাহলে বিচ্ছেদে ভুল কী-রকম? তোমার সঙ্গে এখন আমার ভাব আছে, দু'দিন পর 
তুমি যেই দূরে চ’লে গেলে, কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে একেবারে ভুলে গেলাম। আমি এখানেই থাকলাম। আরেকজনের সঙ্গে 
আমার ভাব হ'ল। তোমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখলাম না, তোমায় একদম ভুলে গেলাম। নিজের স্বার্থের জন্য যদি 
ভালবাসা হয় তাহলে এরকমই হয়-_কিছুদিনের অদর্শনেই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়। নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য যে-টান যে- 
ভালবাসা তাতে এমন হতে পারে। এর ফলে মানুষ কাপুরুষ ও মূঢ় হয়। কাপুরুষ মানে ভীরু, সাহস থাকে না, চোখে 
উজ্জ্বলতা থাকে না, ভয় পায়, চোখের দিকে তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। আর মূঢ় মানে 
নির্বোধ। “ভোগেই তৃপ্তি ও বিষাদ" মানে?__মনে কর, তোমার রসগোল্লা খাওয়ার খুব লোভ। মিনতি খাওয়াল__তুমি পেট 
ভরে খেলে, আর খেতে পারবে কী? পারবে না। তার মানে রসগোল্লা খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে, আরও যদি খাও বদহজম হ'বে, 
চোয়া ঢেকুর উঠবে তখন বিষাদ আসবে। মেয়েরা সকলে বুঝেছো তো? 


মেয়েরা__আজ্ে। 
ছেলেদের জিজ্ঞাসা করায় তারাও সম্মতি জানাল। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২১/১০/৭৬ ইং] 
স % x সং সং 
গরীয়ান হও কিন্তু গবিবর্ত হয়ো না। 


বিশ্বজিৎ মজুমদার আলোচনার নির্দেশ পেয়ে বলল-_এখানে ঠাকুর বলছেন-_আমি বড় এই ভাব যেন না আসে। আমি 
বড়__আর কেউ বড় নেই এরকম ভাব আনা মানে গর্বিত হওয়া। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা। যা’ বলব, যা’ কাজ করব তাতে গৌরব করব কিন্তু আমার অহঙ্কার থাকবে না। 


[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৭/৪/৮০ ইং ] 
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্রীশ্রীপিতৃদেব প্রদীপকে আলোচনা করতে বললেন। 
প্রদীপ- মুগ্ধ মানে বিভোর। যদি আমি অন্যকে বিভোর করতে চাই তবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিভোর হ'তে হবে। 
্রত্্রীপিতৃদেব_ মুগ্ধ মানে মনোহর, বিমোহিত; ইংরাজীতে যাকে '01181770+ বলে। মোহিত, বিভোর মানে কী? 
প্রদীপ চুপ ক'রে আছে দেখে তিনি বললেন-_বিভোর মানে ভরপুর হওয়া। এখানে তা" নয়। 0170177,-এর মধ্যে আকর্ষণ 
করা আছে। তাহ'লে কী হ'ল-_বল। 
প্রদীপ-_ যদি অন্যকে মুগ্ধ করতে চাই তবে আগে নিজেকে মুগ্ধ হ'তে হয়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__কেমন ক'রে? 
একজন হয়তো মাটির পুতুল তৈরি করছে। তা’ দেখে আমি মুগ্ধ হ'লাম। পরে আমি ও-রকম একটা পুতুল তৈরি করলাম। 
এতে অন্যে মুগ্ধ হ'ল। 
_ তুমি যে মাটির পুতুল দেখে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ হ'লে সেটা বোঝা যাবে কেমন ক'রে? 
প্রদীপকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তিনি বললেন-_এমন লোক আছে যে গান গাইতে পারে না, কিন্তু অন্যের গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে 
যায়। কেউ মাটির পাত্র তৈরি করল। দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কিন্তু ওটা তৈরি করতে আগ্রহী হলাম না। অপরকে মুগ্ধ করানো 
আমার উদ্দেশ্য নয়। এ-রকম হয় না? কি প্রদীপ, কথা বলছনা যে। 
প্রদীপ _আজ্জে, তাই। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- মুগ্ধ হওয়া যায় কী ক'রে? মুগ্ধ হওয়া যায় অনুভূতির দ্বারা। এমন একটা ওরকম ভাবের description 
(বর্ণনা) দিই হয়তো ঠিকমত দিতে পারি না, তবু এ ভাবের description-এ অন্যে charmed (মুগ্ধ) হয়। এই যেমন, 
ঠাকুরের ভাবে মুগ্ধ হই তবে এ ভাবের 999০90100 হয়তো ঠিক দিতে পারি না; তবু তার কথা শুনে মানুষ মোহিত হয়, 
charmed হয়। গোড়ায় প্রকৃতভাবে নিজেকে মুগ্ধ হ'তে হবে। কি, ঠিকমত বুঝতে পারছো তো! 
প্রদীপ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। 
এবার একে-একে তিনি ধৃতিসুন্দর ও ধৃতিবল্লভকে জিজ্ঞাসা করলেন এ বাণীটির অর্থ ওরা শ্রীশ্রীপিতৃদেবের ব্যাখ্যামত বুঝিয়ে 
বলতেই তিনি মেয়েদের নির্দেশ করলেন বলতে। মেয়েরাও ঠিক-ঠিক ব্যাখ্যা করল। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তা-২৪/১০/৭৬ ইং ] 


যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা থাকে তবে বিশ্রীতেও সুন্দর দেখ। 
্রীত্রীপিতৃদেব সপ্তর্ধিকে আলোচনা করতে বললেন। 


সপ্তর্ধি_আমার যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা থাকে তবে যে দেখতে খারাপ তাকেও সুন্দর দেখব। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_একটা লোক দেখতে খুব বিশ্রী, তাকে কেমন করে সুন্দর দেখব? 
সপ্তরষিচুপ ক'রে আছে দেখে তিনি মুরলীকে জিজ্ঞাসা করলেন। 
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মুরলী-_কোন ছেলে পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু অনা একটা কাজে কাঁচা, তাকে যদি কেউ বলে--'ও খারাপ ছেলে' তখন আমি 
বলব--'না, ও তো পড়াশুনায় ভাল।' আমি ওর ভাল গুণটাই দেখব। 
্ীত্রীপিতদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_তাহলে কী দাঁড়াল সুন্দর কী? সুন্দর কাকে বলে? 
কেউ কিছু বলছে না দেখে তিনি পুনরায় বললেন--সুন্দর মানে মনোহর, যা মনকে হরণ করে, আকৃষ্ট করে। ঠাকুর বলেছেন, 
যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা করে তবে বিশ্রীতেও সুন্দর দেখ, বিশ্রী মানে কী? বিশ্রী মানে যার সৌন্দর্য্য নাই__যা মনকে সহজে 
আকৃষ্ট করে না। বিশ্রীতেও সুন্দর দেখব কেমন করে? পরমগিতা কোন জিনিসই সম্পূর্ণ খারাপ সৃষ্টি করেননি। যে কোন 
জিনিসের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল থাকেই। আমাদের ভালটাই দেখতে হবে। কারও ধর, চেহারা খারাপ, কিন্তু তার ভিতর এমন 
গুণ আছে যা সচরাচর অন্য মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, সে হয়ত পরের দুঃখ দেখলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, ছুটে 
যায়__পরোপকার করাই তার স্বভাবজ ধর্ম। 
কারও হয়ত নাক খারাপ, চোখ ভাল। কারও চোখ খারাপ, নাক ভাল। কারও দাত খুব সুন্দর--এরকম আর কি! কেউ হয়ত 
লেখাপড়ায় ভাল নয়, কিন্তু ভাল গাইতে পারে। আবার দেখা যায় কেউ হয়ত ভীষণ দুষ্টু কিন্তু যখন যা করে sincerely 
(নিষ্ঠাসহকারে) করে, খারাপ কিছু করলেও তা অকপটে স্বীকার করে। ঠাকুর আমাদের প্রত্যেকের ভিতর ভালটাই দেখার কথা 
বলেছেন, আবার এমনও হ'তে পারে-_আমার কাছে মনে হচ্ছে এ লোকটা খারাপ, বদ্‌-মেজাজী কিন্তু ভাল ক'রে জানলে 
বোঝা যাবে সে আসলে তা’ না, তার যে গুণের অভাব আছে বলে মনে করছি হয়ত বাস্তবিকই সে তেমন নয়__(€দাদাদের পানে 
তাকিরে) এরকম হয় না? | 
অনেকেই একবাক্যে উত্তর দিলেন-_আস্ঞে হ্যা, অনেক সময় এরকম হয়। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-__এ-বিষয়েও নজর রেখে চলতে হবে। 
এবার তিনি তীর্যকে জিজ্ঞাসা করলেন- বিশ্রীতে সুন্দর কেমন করে দেখব? 
তীর্য-_একজন দেখতে খারাপ কিন্তু তার একটা ভাল গুণ আছে। আমি ওই ভাল গুণটাই দেখব। 
্রীত্রীপিতৃদেব___কিছু না কিছু ভাল গুণ থাকবেই থাকবে। সেটা যদি খুঁজে বার করি, সেটা যদি দেখি তাহলে বলব-_না, 
লোকটা ভালই! ূ ূ 
সতীশদা__এমন কেউ নাই যার কোন গুণ নাই। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, হয়ত আমার চোখে ধরা পড়ছে না, সেজন্য কারও খারাপ দেখতে হয় না। ধর, একটা মেয়ে দেখতে খুব 
সুন্দর, একটা ছেলে দেখতে খুব সুন্দর; হয়ত কিছুদিন পর বসন্ত রোগে ভুগে ছেলেটির চেহারা বিশ্রী হয়ে গেল, কিংবা মেয়েটির 
এ রোগে ভোগার জন্য আর বিয়েই হ'ল না-_এরকম কত কী হয়! কিন্তু তার কল্যাণ চিন্তা করলে ওসব চোখেই পড়ে না। 
কারও সৌন্দর্য্য দেখতে হ’লে তার মঙ্গল বা কল্যাণ চিন্তা করতে হয়। এর চেয়ে সৌন্দর্য্য দেখার আর ভাল উপায় আছে নাকি? 
আর কোন উপায় নাই। সেজন্য পরমপিতার কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করতে হয়, নিজেও তার মঙ্গল চিস্তা করতে হয়। 

[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৪/১০/৭৬ ইং] 
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একানুরক্তি, তীব্রতা ও ব্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দযার ও সারকতা। 


্রীত্রীপিতৃদেব-_সরমা আলোচনা করুক। 

সরমা__একানুরক্তি মানে একের প্রতি আসক্তি। তীব্রতা মানে বেড়ে যাওয়া। ক্রমাগতি মানে ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়া, একানুরক্তি 
২৭ প্রতি টান। ইন্টের প্রতি টান থাকবে। সেই টান যত বেড়ে চলবে ততই জীবনের 
্রীত্রীপিতৃদেব- তীব্রতা মানেও বেড়ে যাওয়া, আর ক্রমাগতি মানেও বেড়ে যাওয়া? 

সরমা চুপ ক'রে থাকে। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_ তীব্রতা মানে প্রখরতা। 

সরমা-_যতই আমার ইষ্টের প্রতি টান বেড়ে চলবে ততই জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আসবে। 
্ীত্রীপিতৃদেব__কেন? একানুরক্তি মানে একের প্রতি টান। তীব্রতা মানে প্রখরতা। কিন্তু এতে জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা 
আসে কেমন ক'রে? তীর্য বল। 

তীর্য বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কথা পরিষ্কার হ'ল না। 

্রীত্রীপিতৃদেব-_একটা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও, জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা কী? জীবনই বা কী? 

তীর্যকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি অতসীকে একই প্রশ্ন করলেন। 

অতসী-_একানুরক্তি মানে একের প্রতি টান, মানে ইষ্টের প্রতি টান। তীব্রতা মানে প্রথরতা। 

্রীত্রীপিতিদে_-ওসব তো বলা হয়েছে। কিন্তু জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আসে কী ভাবে? 

অতসী চুপ থাকায় তিনি প্রীতোষকে বলতে বললেন। 

প্ৰীতোষ্_ ঠাকুরের কাজ করছি। সেই কাজ করতে গিয়ে যদি অন্যজনের কাজ করি তাহলে দুটো কাজ করতে গিয়ে সার্থক 
হ'তে পারি না। 

্রীত্রীপিতৃদেব__ ঠাকুরের কাজ কেন? অন্য কাজও তো করতে পারি। ঠাকুর কি শুধু সৎসঙ্গীদের চলার জন্য বাণী দিয়েছেন? 
ঠাকুর যা” বাণী দিয়েছেন তা’ শুধু সৎসঙ্গীদের জন্য নয়, পৃথিবীর সবার জন্য। 

প্লীতোষ__আমি গান শিখতে গেলাম, আবার পড়াশুনাও আরম্ভ করলাম। এতে গান শেখা হ'ল না, পড়াও হ'ল না। 
্রীত্রীপিতিদেব__অনেকেই ভাল গান করে, আবার পড়াশুনাও করে। ভাল গায়, ভাল পড়ে, ভাল খেলে__এরকম দেখা যায় 
না? 

্রীতোষ__একানুরক্তি মানে একের প্রতি টান। যদি আমি পড়াশুনা করি তাহলে মন দিয়ে তাই করতে হবে ক্রমেক্রমেই যদি 
আমি আরও-আরও করতে থাকি তাহলেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আসবে। 

রীপ্রীপিতৃদেব-__তুমি হয়ত লেখাপড়ায় খুব ভাল, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'লে। লোকে বলতে লাগল, এ খুব ভাল ছেলে। খুব ভাল 
[৩9] (ফল) করেছে। এসব সবাই বলতে লাগল। তাতেই কি জীবনের সৌন্দর্য, সার্থকতা আসে? গুছিয়ে বলতে হবে তো! 
সতীশদা (পাল)__জীবনের সৌন্দর্য্য তা-ই যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয়। আর সার্থকতা আসে তখনই যখন অর্থপূর্ণ হয়। ইঞ্টের 
প্রতি টান থাকলেই এই সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আসে। 

ীত্রীপিতৃদেব-__একের প্রতি টান থেকেই হয়। মার প্রতি টান থেকেও হয় |টান__মা-বাবার প্রতি টান, ইঞ্টের প্রতি টান। 
সতীশদা-_বিদ্যাসাগরের জীবনে যেমন হয়েছিল। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__ও (প্রীতোষ) যা’ বলল তাতে হয় না? হয়ত একজন ভাল লেখাপড়া করল, ভাল [9901 করল। কিংবা ধর, 
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কেউ খুব ভাল খেলে। সবাই তার খেলার প্রশংসা করে। তাহলেই কি জীবনের সার্থকতা? হয়তো বাবা-মা ছেলের ভাল 
০5011 (পরীক্ষার ফল) দেখে খুশি হলেন। তাহলে হয় না? 
সতীশদা-_যদি বাবা-মাকে খুশি করাই জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে হয় 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_ভাল 1৩501 করল, তারপর ভাল চাকুরী পেল, সবাই ভাল বলতে লাগল, এ-রকম হ'লে হয় না? 
সতীশদা-_আজ্ঞে না, তা’ হয় না। 
শরীশ্রীপিতৃদেব__কেন হয় না? 
সতীশদার উত্তর সকলের নিকট স্পষ্ট না হওয়ায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_ও (সতীশদা) ক'চ্ছে যে, পাস-টাস করলেও ভাল 
হয়। কিন্তু ও ছাড়াও যে কিছু আছে সেটা ভুললে চলবে না। প্রীতোষ যে উদাহরণ দিল তা'ও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কোন 
শ্রেয়জনের প্রতি তার টান নিশ্চয়ই আছে। 
পরমেশ্বরদা (পাল) জনৈক বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর কথা তুললেন। বললেন-_কয়েকদিন পূর্বে খবরের কাগজে দেখেছি তিনি 
একখানা বাড়ী নিয়ে সম্পূর্ণ একাকী থাকতে চান-_পারিবারিক অশাস্তিতে ভুগছেন। 
্রীশ্রীপিতৃদেব (বিরক্তি সহকারে)-_তাতে কী হয়েছে? 
পরমেশ্বরদা__আজ্ঞে তার জীবনে আদর্শ থাকলে এবং এ আদর্শের প্রতি টান থাকলে এমন হতো না। ইষ্টের প্রতি অনুরাগ না 
থাকলে জীবনে দুঃখ কষ্ট আসে, সার্থকতা আসে না। 
শরীশ্রীপিতৃদেব- দুঃখ-কষ্ট তো থাকবেই। সংসারে থাকতে গেলেই দুঃখ-কষ্ট, জবালা-যন্ত্রণা ভোগ করতেই হয়। এ নৃত্যশিল্লীর 
শেষজীবনে দুঃখ-কষ্ট ছিল বলেই যে তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠেনি, তা বলা যায় না। তিনি তো সারাজীবন ধরে ভারতীয় 
শিল্পসংস্কৃতির প্রচার, গঠনমূলক শিল্পসৃষ্টি ও শিক্ষাদান করে গিয়েছেন। শিল্পীমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন। কঠোর 
পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্যসহকারে তিনি এগুলোর অধিকারী হয়েছেন। এগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি কাউকে অনুসরণ 
করেছেন। তাছাড়াও তার কোন আদর্শ বা ইষ্ট না থাকলে কি এতবড় হতে পারেন? 
এখানে একানুরক্তি মানে_ আদর্শের প্রতি অনুরক্তি,টান। এ আদর্শ বাবা, মা, শিক্ষক বা সদগুরু হ'তে পারেন। আবার, বাবা- 
মা'র প্রতি টান থেকেই মানুষ গুরুকরণ করে- _সদগুরু লাভ করে। ঈশ্বর প্রাপ্তিও হয় এ পথ ধরেই। তাই জীবনের যে কোন 
পর্যায়ে সাফল্যলাভের মূলে থাকে এ একের প্রতি তৱ টান বা ভালবাসা এ চাদ মানুষকে টেনে ওপরে নিয়ে যায় 
01110 (জীবনের সীমা) বেড়ে যায়। জীবন ভরপুর হ*য়ে ওঠে__আমি এরকম 

| ইষ্ট-প্রসঙ্গে/।তাং-২৫/১০/৭৬ ইং] 
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বহু ভাললাগা যে এক ভাললাগাকে টলাতে বা বিচ্ছিন ক'রতে পারে না, সেই ভাললাগাই প্রেমের 
ভগিনী । 


বাণীটি প্রবীর দলুই-দা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন-_আমরা অনেক কিছুকে ভালবাসি-_ইষ্টকেও ভালবাসি। কিন্তু যে 
ভালবাসা ইষ্টের প্রতি ভাল লাগাকে টলাতে পারে না, সেই ভাল লাগাই প্রেমের ভগিনী । 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব_অনেক মানুষকে, অনেক জিনিসকেও ভালবাসি। দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরকে ভাল লাগে, আবার গাঁজাও ভাল 
লাগে। ঠিক সময়ে গাজা খেতে চলে যাই। কিন্তু ক্রমে ঠাকুরকে এমন ভাল লাগে যে আর গাঁজা খেতে যাওয়ার উপায় নাই। 
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মাছ খেতাম আর খাওয়ার উপায় নাই। খাদ্যখানা, আচার-আচরণ সবই নিয়ন্ত্রিত হল। যেই ঠাকুরকে লাভ করলাম, 
ভালবাসলাম, তখন অন্য কিছু আর টলাতে পারল না। এ রকম ভাল লাগাই প্রেমের ভগিনী। 
ননীদা (চক্রবতী)__এতে সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন থাকা যায়, নয়তো কাটা-কাটা ভাব হয়। 
্রীত্রীপিতদেব-_সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন থাকা অভ্যাস করলেই প্রেম চলে আসবে। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-১১/৪/৮০ ইং ] 
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ভালমন্দ বিচার করে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে সৎ-এ (গরুতে) আকৃষ্ট হও-__নিবিবর্মে সফল হবে 
নিশ্চয়! 


আজ মেয়েদের আলোচনা শ্রীশ্রীপিতৃদেব ধৃতি সেরকার)-কে আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। 
ধৃতি-_ভালমন্দ বিচার করে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে গুরুর নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব__আলোচনা কর। কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ, এটা করব, না ওটা করব-_এরকম বিচার করতে গেলে কী হবে? 
ধৃতি_ বিধ্বস্ত হয়ে যাব। 
শ্ীত্রীপিতৃদেব_ মানে? 
ধৃতি__ধ্বংস হয়ে যাব। 
শীহীপিতৃদেব_ভাল-মন্দ বিচার করতে গিয়ে বহুসময় নষ্ট হয়। 
তঃপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব শান্তদীপাকে আলোচনা করতে আদেশ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন- সৎমানে কী? 

শান্তদীপা__জীবনবৃদ্ধির যা’ সহায়ক। মানে গুরু। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__সৎ আসছে অস্‌ ধাতু থেকে। অস্‌ ধাতুর অর্থ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, থাকা। সৎ এর মূর্ত প্রতীক ইষ্ট বা গুরু। 
যাঁকে ধরে চললে জীবনবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে। যাঁকে অবলম্বন করে, যাঁর কৃপায় মানুষের বিদ্যমানতা, জীবনবৃদ্ধি রক্ষা হয়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব (শাভ্তদীাপাকে)__ভালই তো বলেছ। শুধু i (সংযোগ) করে দিতে হবে। ভাল-মন্দ বিচার করতে গিয়ে মানুষ 
বিধ্বস্ত হয় কেমন করে? এইটা ভাল না এটা ভাল বিচার করতে গেলে সহজে ভালটা ধরতে পারে না। হয়ত মন্দটাই ধরে 
ফেললাম এবং বিধ্বস্ত হলাম, বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। 
যদি তুমি ইষ্টকে বা গুরুকে সেৎ-কে) অবলম্বন করে জীবনবৃদ্ধির পথ ধরে চলতে থাক তাহলে তোমার সিদ্ধান্তগুলো সঠিক 
হবে, বিধ্বস্ত হতে হবে না। তার দয়ায় রক্ষা হবে। কোন বাধাবিপত্তির কবলে পড়তে হবে না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৭/১০/৭৬ ইং] 
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দুবর্লিতার সময় সুন্দর ও সবলতার চিড়া করো, আর অহকারে প্রিয় ও দীনতার চিড়া ক'রো-_ 
মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুধ থাকবে। 


স্বপ্না-_এই বাণীতে ঠাকুর বলেছেন দুর্বলতা এলে কি করতে হবে, অহংকার এলে কী করতে হবে। দুর্বলতার সময় সুন্দর ও 
সবলতার চিন্তা করতে হবে। অহংকারে প্রিয় ও দীনতার চিন্তা করতে হবে। 

্রত্রীপিতৃদেব-_্যাখ্যা করবে তো-_ দুর্বলতার সময় সুন্দর ও সবলতার চিন্তা করা কেমন, আর অহংকারের সময় প্রিয় ও 
দীনতার চিন্তাই বা কেমন-__? 

স্বপ্রাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীভ্রীপিতৃদেব ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন-__অহংকারের সময় প্রিয় ও দীনতার চিত্তা করবে 
কেমন করে? “আমি কর্তা" ভাব, অহংকারের ভাব সবার মধ্যেই আসতে পারে। গৌরের গায়ে জোর আছে, কমল ওর পাশ 
দিয়ে এগিয়ে গেল, তখন গৌর হয়ত ভাবছে কমলকে এক ঘুসিতেই ঠিক করে দেব। আপনি (তপোবন বিদ্যালয়ের ইংরাজীর 
শিক্ষক ক্ষিতীশ মাস্টারমশায়ের উদ্দেশ্যে) হয়ত ভাবতে পারেন গুরুপ্রসাদ কী জানে! (গুরুপ্রসাদ হালদারদা তপোবন 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)। খকু হয়ত মনে-মনে ভাবে আমার মত গান ক'জন জানে! এখানে কেউ এমন জানে না। রেডিও 
আটিস্ট হয়ে গেছি। 

অতঃপর খকুর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_কী ভাবতে হবে তখন? 

ধকু__-ভাববো তিনিই কাজ করাচ্ছেন, তার দয়াতেই করছি। 

__ বল, তাহলে ইন্টের দয়ার কথা ভাবতে হবে। ইষ্ট সকলেরই আছে। কিন্তু অনেকে বলে তার ইষ্ট নাই। যে গুরুকরণ করেনি, 
দীক্ষা নেয়নি, তারও তো প্রিয়তম থাকে, নি িরনের করার করা তাবতে পারে দিতো থাকে টি ছাড়ার 
নাই? ঝেকুকে প্রশ্নটি করলেন)। 

ককুঁ-আছে। 

_ সেইসময় দেই কথা ভাবব, টি টিটি TES OE নর জেঠা আছে, দাদা আছে। এদের কারও কথা 
ভাবতে পারে যাকে সে ভালবাসে, ভক্তি করে। 

এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব গৌর-এর দিকে তাকিয়ে বললেন- গৌর কার কথা ভাববে? তোমার তো জেঠা নেই ঝকুর মত, তুমি 
তোমার বাবার কথা ভাববে, মায়ের কথা ভাববে। তবে ঠাকুরের কথা ভাবা সবচেয়ে ভাল। আমি যদি অহংকার করি, ঠাকুর 
মনে ব্যথা পাবেন। তখন নিজে-নিজেই নম্র হয়ে আসবে। সংশোধন হবে। তা ভিন্ন শত্রুতার ভাব বাড়তে-বাড়তে যাবে। 
এরপর শ্রীন্রীপিতৃদেব বললেন- _কিস্ত সুন্দরের চিন্তা তো বলা হল না। দুর্বলতা কখন আসে? অসুখ-বিসুখ করেছে, মনে 
করছে বাঁচবে না, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মন দুর্বল হয়ে পড়ছে, “মলেম” “মলেম” ভাবছে, তখন যিনি সুন্দর ও সবল তার কথা 
ভাবতে হবে। 

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন-_-ভবেশের একটা নূতন বল দেখে গৌর এর নেবার ইচ্ছা হ'ল। লোভ হ'ল। মন ঝুঁকে পড়ল 
সে দিকে। সে সময় কী করতে হবে? যারা কখনো অপরের জিনিসে হাত দেয় না তাদের কথা ভাবতে হবে। তোমার দিদি গোপা 
কখনো নেয় না, তার কথা ভাববে__-তাইতো আমারই তো দিদি, সে তো কখনো কারও জিনিস নেয় না, আমি যদি নিই বাবা, 
মা শুনে ব্যথা পাবেন, দুঃখ পাবেন। ঠাকুরের কথা, বাবার কথা, মা-র কথা ভাবতে হয়। বড় হয়ে গেলে গুরুর সম্বন্ধে বোধ 
আসে, গুরুর কথা ভাবতে হয়। গুরুর কথা, পরমপিতার কথা, বাবার কথা য়। 

Actively ভাবতে হয় আমাদের বাড়ীতে কেউ এরকম নয়, কেউ এমন করেনি, আমি যদি করি বাড়ীর সকলে হেয় হয়ে যাবে, 
আমিও ছোট হয়ে যাব__ এটা কিসের চিন্তা? সুন্দরের চিন্তা । এছাড়া বুদ্ধ, যীশু, ঠাকুর এদের সবলতা সম্বন্ধে লক্ষ-লক্ষ গল্প 
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আছে, এদের কথা ভাবলেও মনে সবলতা আসে। দোষ ত্রুটির ইচ্ছা চলে যায়। মন সবল হয়ে যায়। আর, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল 
থাকবে মানে?-_ প্রফুল্ল থাকবে, শরীরও ভাল থাকবে। আমি যদি কুচিত্তা ও কুকাম করে বেড়াই আর শরীর চর্চা করি, ডন- 
বৈঠক করি তাহলে কি শরীর ভাল থাকবে? 

্রীশ্রীপিতৃদেব ক্ষিতীশদার দিকে তাকাতেই ক্ষিতীশদা বললেন-_-শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে। 

্ীত্রীপিতৃদেব-_যারা নিষ্ঠাসহকারে শরীর চর্চা করে তাদেরও ৫৭! এর (আদর্শের) কথা ভাবতে হয়। ভাল চিন্তা করতে হয়, 
ভাল সঙ্গ করতে হয়। কেউ বা শংকরের চিন্তা করে, অনেকে হনুমানের কথা ভাবে। 

অতঃপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__মনে দুর্বলতা এলে কী চিন্তা করতে হয়? না, পরমপিতার চিন্তা 
করতে হয়। তিনি জগতে সুন্দর ও সবল। সুন্দর ও সবল-এর সব গুণই তার মধ্যে আছে। 

[ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/তাং-২৮/ ১২/৭৭ ইং ] 
্রীত্রীপিতৃদেব ভবেশকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। ভবেশ কিছু বলছে না দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন-_অহংকারের ভাব 
কেমন? 
ভবেশ-_আমি সবার ওপরে, আমার মত কেউ নেই, আমি সব জানি-__এরকম ভাব অহংকারের ভাব। 
্রীত্রীপিতদেব__দীনতা কী? 
ভবেশ-_আমি কর্তা, এই ভাব না থাকা। 
্রীত্রীপিতৃদেব__এরপর কী আছে পড়। 
ভবেশ পাঠ করল-_দুর্বলতার সময় সুন্দর ও সবলতার চিন্তা ক'রো। 
রীশ্রীপিতৃদেব- দুর্বলতা কখন আসে? 
ভবেশ--রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সেই রাস্তায় ভূতের ভয় আছে, তখন সুন্দর ও সবলের কথা চিন্তা করব। তারপর রাস্তাটা পার হ'য়ে 
যাব। বাঘ-ভালুকের ভয় থাকলেও একইভাবে চলে যাব। 
শরীশ্রীপিতৃদেব-_ধর, তোমাকে কোথাও যেতে হবে, যে রাস্তা দিয়ে যাবে সবাই জানে সে রাস্তায় বাঘ চলাচল করে, সাপও 
থাকতে পারে,__তখন কী করবে? | 
ভবেশ-_ভয় না ক'রে চলব। 
শরীশ্রীপিতৃদেব-_ভয় না ক'রে জোর করে চললে তো বাঘের পেটে যেতে হবে! নদীতে কুমীর আছে জেনেও নেমে গেলে, 
কিংবা স্থানীয় অধিবাসীরা বলে দিয়েছে রাস্তায় বিপদ, তুমি তা” কর্ণপাত না ক'রে চলে গেলে,__এরকম করা কি ভাল? 
ভবেশ-_ আজ্ঞে না। 
্রশ্রীপিতৃদেব_ এসব ক্ষেত্রে বিপদ এড়িয়ে চলতে গেলে প্রস্তুতি নিয়ে বেরোতে হবে। তবে ভূতের ভয় থাকলে লোকে ‘রাম’ 
‘রাম’ উচ্চারণ করে। রাম পরম সুন্দর ও সবল। তার নামে ভয় চলে যায়। ভয়ের স্বপন দেখে অনেকে “রাম-রাম” ক'রে ওঠে। 
যারা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছে তারা ভয় পেলে ঠাকুরের নাম জপ করতে থাকে। .... , আর কী দুর্বলতা থাকতে পারে 
বৃতিসুন্দর? 
বৃতিসুন্দরের বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে না দেখে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন- যেমন, কাজ করতে যাচ্ছি, সন্দেহ আসছে-_কাজটা 
হবে কি-না, করতে পারব কি-না, তখন ঠাকুরের নাম নিয়ে আরভ্ত ক'রে দিলাম। সন্দেহ, দুর্বলতার জন্য কাজটা করতে পারছ 
না, কিন্তু যেই “জয়গুরু” বলে আরস্ত করে দিলে তখন ঠিকই পারবে। ঠাকুরের নাম নিয়ে বা 'জয়গুরু" বলে আরম্ত করলে 
মানে কাজ শুরুর সময় সুন্দর ও সবলতার কথা চিন্তা করলে । আর অহংকার সম্বন্ধে? অহংকারের সময় কী করবে? 
বৃতিসুন্দর- যিনি প্রিয়পরম তার চিন্তা করতে হবে। 


২৯৫ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


্ীপ্রীপিতৃদেব__তিনি বাবা হ'তে পারেন, দাদা হ'তে পারেন বা যে-কোন গুরুজন হ'তে পারেন--যাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, 
ভালবাস, মেনে চল। আবার, দীক্ষা নিলে গুরুদেব হ'তে পারেন। ভালবাসা আছে বলেই প্রিয়পরমের কথা মনে এলে 
অহংকার চলে যায়। 
লালদা (রামনন্দন প্রসাদ)__একবার আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলাম, তখন ভাই-এর জন্যা হয়নি। আমার দুই দাদুর মধ্যে আমিই 
একমাত্র নাতি ছিলাম। জলে ডুবতে-ডুবতে মা-বাবার কথা মনে পড়ল। আমি মরে গেলে মা-বাবার বট অবস্থা হবে ভাবঢি, 
তখন হাতের কাছে একটা অবলম্বন পেয়ে গেলাম-_উঠে পড়লাম। 
্রীত্রীপিতৃদেব__এটা তো অহংকার হ’ল না। অহংকার কী রকম? একজন হয়ত ফার্স্ট ভিভিশনে পাশ ক'রে মনে-গনে 
ভাবল-__সবাই তো ফাস্ট ডিভিশন পায় না, আমি পেয়ে গেছি-__এইভাবে অহংকার আসতে পারে। কিন্তু সে যদি ভাবে 
আমি আর কী করেছি-_মাষ্টারমশায়ের (কিংবা বাবার) দয়ায় পেয়েছি; দীক্ষা নিলে বলবে- ঠাকুরের দয়ায় পেয়েছি; কিবো 
ভাববে-_আমার চেয়েও অনেকে কত ভালভাবে পাশ করেছে, তখন আর অহংকার আসতে পারে না। মানুষের কত রকম 
অহংকার থাকে! খকু (কুমারী খকরানী দত্ত) ভাল গান করে, যদি মনে-মনে ভাবে এমন গান এখানে কেউ করতে পারে না 
তাহলেই অহংকার। এমনি অহংকারের সময় যদি ভাবি__তীর দয়াতেই শিখলাম, আমার নিজের কী-ই বা কৃতিত্ব! তাহলে 
মন শান্ত হয়, অহংকার চলে যায়। সুন্দর একটা জিনিস দেখে আত্মসাৎ করার ইচ্ছা হ'ল-_এটাও দুর্বলতা । সে সময় যদি 
ভাবি-__অপরের জিনিস নিয়েছি শুনলে মা কী মনে করবেন, দুঃখ পাবেন, আমাদের বাড়ীতে তো এরকম কেউ করে না,_ 
এরূপ ভাবলে এ ইচ্ছা আর থাকে না, দুর্বলতা কেটে যায়। ্‌ 
শ্রীত্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন- দুর্বলতা, অহংকার যখন কাউকে পেয়ে বসে তখন তাকে চেপে ধ'রে নীচের দিকে নিয়ে 
যায়। ঠাকুর তাই বলেছেন__এই সময় সুন্দর ও সবলতার কথা চিন্তা করতে থাকলে এ দুর্বলতার কবল থেকে নিস্তার পাওয়া 
যায়। আরো সহজ ক'রে বল্‌ না পরমেশ্বর! 
পরমেম্বরদা (পাল)__খুব সহজ হয়েছে, আর সহজ হয় না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/১০/৭৬ ইং ] 
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দোষ দেখে দুষ্ট হয়ো না, আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে দুষ্ট ক'রে তুলো না। 


শ্রীশ্রীবড়দা-_না দেখে দুষ্ট হওয়া বা না বলে দুষ্ট হওয়া যায় কি? 

সতীশ- একজন সিগারেট খেল-_আমি বললাম তাকে, সিগারেট খাওয়া ক্ষতিকর। 

শ্রীশ্রীবড়দা- দোষ মানে খারাপ- যাতে ক্ষতি হয়। ধর-_একদিন দেখলাম গয়লা দুধে জল মেশালে,__একদিন কেউ একজন 

ডোবার জল দিয়ে এ দুধ দিয়ে কলেরা বাধিয়ে দিলে, এই রকম-_-যদি মনে কর দোষ, তবে এরকম করা উচিত নয়। যারা 

দোষ করে, সব জায়গাই এরকম। আমার ছোটবেলায় ২ পয়সা করে দুধের সের দেখেছি। একজন ছিল গঙ্গার মা, সে দুধ 

দিত। শুধু জল-_ভেজাল। তাই শেষে বুঝলাম-_কেন ওকে সবাই গঙ্গার মা ব'লে ডাকত। মুসলমানরা কখনও দুধে জল 

দেয় না__খুব পাপ মনে করে। কিন্তু ও দিত ব'লে সবাই ঠাট্টা ক'রে গঙ্গার মা ব'লে ডাকত। একদিন ওর দুধের ভেতর 

আমরা চিংড়ি মাছ (জ্যান্ত) দেখলাম। তখন যেখানে সেখানে মাছ ছিল। দোষের কথা বলাও মানে দোষ দেখে দুষ্ট হওয়া। 

দোষ বলা পাচজনার কাছে একটা ব্যসন হিসাবে নেওয়ার এ অভ্যাসটাই খারাপ। যদি বলি, তাকেই বললাম। 
[যামিনীকাপ্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১/১০/৭ ১ ইং] 
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তাকে দাও-_চেও না পেলে আনন্দিত হয়ো । 


শ্রীত্রীপিতৃদেব বিজনকে (মণ্ডল) আলোচনা করতে আদেশ করলেন। 

বিজন-_ এখানে তাকে মানে ইষ্টকে। সবসময় ইষ্টকে দিতে চেষ্টা করব। 
রীত্রীপিতৃদেব-_দেওয়াটা কেমন? দোকানদারকে টাকা মেটাই। এই দেওয়াটা কেমন? কখন দিই? 

বিজয়-_জিনিস কিনতে গিয়ে দোকানদারকে দিই। কোন জিনিসের পরিবর্তে । 

্রীত্রীপিতদেব-__তাহলে দোকানদারকে দিচ্ছি কোন বস্তু বা জিনিসের বিনিময়ে । ইষ্টকেও কি কোন জিনিসের বিনিময়ে দেব? 
বিজন-_আজ্জে না। 

্রীত্রীপিতৃদেব__তাহলে বল নিঃস্বার্থভাবে দেব। ঠাকুরের জন্য দেব আমার যা সম্বল। কোন প্রত্যাশা না রেখে। 

 দাদাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_বিজন তো ভাল বলেছে। 

‘পেলে আনন্দিত হ'য়ো” বাণীর এই অংশটি আলোচনা করতে গিয়ে ্রীপ্রীপিতৃদেব বললেন-_এক শ্রেণীর মানুব 'আছে যারা 
ঈশ্বর মানে, ভগবান মানে; তারা জানে তীর দয়াতেই চলছি, তার দয়ায় বেঁচে-বর্তে আছি, স্বাভাবিকভাবে তার উপর আনুগত্য। 
আর এক শ্রেণীর লোক ঠেকে গেলে মানে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা মানে না। সবাই জানে এরা মানে না। যারা মনে করে ঈশ্বরের 
দয়ায় আছি তারা সহজভাবেই ঈশ্বরের জন্য করে। তীর প্রীত্যর্থে নানারকম সামগ্রী নিবেদন করছি। প্রীত্যর্থে মানে তার প্রীতির 
জন্য; এমন জিনিস নিবেদন করছি যাতে তিনি প্রীত হন। আবার লোকে গরীব-দুঃখীকে দান করে, দুঃস্থদের ফল পথ্যাদি দান 
করে। কোন আশা না করে দানকে নিঃস্বার্থ দান বলা হয়। আমরা ইষ্টের জন্য বা ঠাকুরের জন্য করে যাব। কোন আশা না রেখে 
দেব। তার ভোগের জন্য অনেক জিনিস নিয়ে এসেছি_ যেগুলো তার ভোগে ব্যবহার করা যায়। একটা আপেল তিনি আমায় 
দিলেন। প্রসাদস্বরূপ পেলাম। সেইটুকুতেই আনন্দ। তার জিনিস তাকে দিচ্ছি। তার দয়াতেই তো পেয়েছি। তাই তাকে দিচ্ছি 
কোন প্রত্যাশা না রেখে। দেওয়াতে বাহাদুরিও নেই। 

আমি একশ টাকা উপায় করছি। সতীশ হাজার টাকা করে। ভাববো তার দয়ায় একশ টাকা পাচ্ছি। যদি ভাবি কেন হাজার টাকা 
পাচ্ছি না। তখন অশান্তি। এরকম না ভেবে আনন্দে থাকতে হয়। যা পাচ্ছি তাতেই সুখ, শাস্তি । ভাবতে হবে এতো তারই দান। 
জীবনবৃদ্ধিই ধর্ম। উদরপূর্তির জন্য ডাল, ভাত, আর লজ্জা নিবারণের জন্য বস্তু, আর একটা বাসস্থান এই তো চাই। কতলোক 
ডাল-ভাত-আলুসেদ্ খেয়ে কত শান্তিতে আছে। আর সতীশের উপার্জন বেশি, হয়ত পাঁচটা সক্জি দিয়ে খায়-_তাতে কী 
হয়েছে? এমনও দেখা যায় পাঁচ-তরকারি দিয়ে খাচ্ছে, কিন্তু অশান্তি লেগে আছে। যা পায় তাতেই খুশি থাকলে সে বাড়িতে শাস্তি 
বিরাজ করে। যে বাড়িতে শান্তি আছে আনন্দ আছে তা দেখেই আনন্দ। একবার গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত হয়ে এক গৃহস্থ বাড়িতে এক 
গ্লাস জল চেয়েছিলাম। বাড়ির কন্তরী দুটো বাতাসা দিয়ে আমায় জল দিয়েছিলেন__এখনও মনে আছে। সেই বাড়িতে ঢুকেই 


আমার আনন্দ হয়েছিল। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/১০/৭৬ ইং ] 


শ্রীকষ্দা__“তীকে দাও’ মানে নিজেকেই দিতে হবে। তাকে খুশী করার জন্য__তন্‌, মন, ধন সব-ই দিতে হবে। 
শ্রীত্রীবড়দা-_দেবো কি জন্যে? 

শ্রীক্ঠদা__তাকে খুশি করবার জন্য। যখন সবই হ’ল__আর চাইব কি? 

্রত্রীবড়দা-_-আমার মন বলছে, তোমাকে সাধ্যমত সেবা করি--তুমি যখন কিছু দাও খুশী হই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল_ চাইব না কেন? 
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দেব-ই বা কেন? দিলে বা চাইলে কি হবে? 
শ্রীকঠদা-_তাকে দেবার জন্যই তো আসা। 
শ্রীতরীবড়দা-_দেবার জন্য আসা, এটা যে বোঝে-_তার তো হয়েই গেছে। 
শ্রীকঠদা-_যদি কিছু করা না থাকে তবে চেয়ে পাব না-_তাতে তো দুঃখ আসবে। 
শীত্রীবড়দা-_'দেবতা ভুলিলে, ধৰ্ম্ম ভূলিলে, দুঃখ আসিয়া ধরে।' ‘দুঃখ আসিয়া ধরে'_ কথাটা বুঝিয়ে বলতে হবে। 
তারাপদ বিশ্বীস-_তিনি তো দিয়েই রেখেছেন। 
্রীত্রীবড়দা-_বুঝিয়ে দিতে হবে তো, আমি যখন বুঝলাম তখন আনন্দ। আমাদের অহং আছে। অহং থাকলে তা’ পরমপিতার 
দীন সেবক তাই। ‘আমি করি'-_এই অহংকার ক'রে যখন করি, তখন অহংকারকে তুষ্ট করবার জন্য করি। “আমি তার'__এই 
ভাব নিয়ে যখন করি, তখন কিছু চাইবার থাকে না। সর্বদা তার সেবাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৫/১২/৭৪ ইং] 
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তুমি তীর ইচ্ছাধীন হও, তোমার ইচ্ছাধীন তাঁকে করতে চেষ্টা ক'রো না_ কারণ, তোমার নিকট 
তিনিই সুন্দর। 


্ীশ্রীবড়দা_ সুন্দর মানে মনোহর। 

জিতেনদা__আমি যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি তিনিই সবচেয়ে সুন্দর আমার কাছে। 

শ্রীত্রীবড়দা__এখানে কথা হচ্ছে গুরু সম্বন্ধে__আদর্শ সম্বন্ধে । তিনি আমার মন হরণ করেছেন বলে আমার কাছে তিনি অতি 
সুন্দর। আমি যাতে তীর ইচ্ছাধীন হতে পারি, তাই করব। আমি যখন তাকে আদর্শ বলে মানি, তাকে দেখে জীবন পথে চলা যায়, 
তার মনের মত চলা উচিত। 

গুরু_ দুনিয়ায় সবচেয়ে সুন্দর তিনি। 

সতীশদা- তাকে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে কেন? 

শ্ীশ্রীবড়দা-_-তিনি যে ইষ্ট। আমি তাকে মনোনয়ন করে নিয়েছি। আমি তো তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি। তিনি যন্ত্রী, 
আমি যন্ত্র। নিজে যদি যন্ত্রী হয়ে বসি তাহলে তার ইচ্ছাধীনে চলা হবে না। 

সতীশদা- মানুষকে তিনি সব দিয়েছেন, আবার 799 %/111-ও দিয়েছেন। 

বসাওনদা-_ঢ16০ ৮11] নষ্টের দিকেও নিয়ে যায়, আবার ভালোর দিকেও নিয়ে যায়। 
্রতরীবড়দা-__-তার ইচ্ছাধীন মানে কি? তুমি তো 2০9 %111-এর কথা বলছ। আমার যন্ত্র আমার ইচ্ছাধীন। এখানে তীর ইচ্ছাধীন 
মানে কি? 

সতীশদা-_যেমন করে তিনি চালান। 

্রীশ্রীবড়দা__আমি যন্ত্র হচ্ছি। 16 i]! আমার আছে। সেটা তার ইচ্ছাধীন হয়ে করি। আমরা যদি £৩০ %111-টা পরমপিতার 
উপর অর্পণ না করি তাহলে তার ইচ্ছাধীন হব কেমন করে? 

সতীশদা-_যস্ত্টার তো কোন ক্ষমতাই নেই। 

্রীত্রীবড়দা_আমাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? তার ইচ্ছাধীন হওয়া মানে আমি তার হাতের যন্ত্রইই। 
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সতীশদা-_বোধটা নিয়ে তার ইচ্ছাধীন হব। 

শ্রীত্রীবড়দা__তার ইচ্ছাধীন হলেই বোধটা আসে। তার ইচ্ছাধীন মানে 'ত্বয়া হ্বধীকেশ! হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা 

করোমি।” আমার নিজের ইচ্ছাধীন থাকি মানে মোহে থাকি। আমি মানুযরাপ যে যন্ত্র যদি তার যন্ত্র হ'তে পারি, তবে জীবন 

সার্থক হবে। সকাম হয়েও তাকে যদি চাই, গাড়ী বাড়ীও যদি চাই-_সব হবে। এটা প্রমাণের কথা নয়, নিত্য সত্য। 
যামিনীকাস্ত রায়টোধুরীর দিনলিগি/তাং-১৬/১২/৭৪ ইং ] 


সং সং সঃ % 


মিলনের আকুলতাকে কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না, তাহ'লে বিরহের ব্যথা মধুর হবে না আর, 
দুঃখের ভিতর শাভিকে অনুভব করতে পারবে না। 


্রীত্রীপিতৃদেব শুভাশিসকে (চ্যাটাজী) আলোচনা করতে নির্দেশ দিলেন। 
শুভাশিসকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-__আকুলতা মানে? 
শুভাশিস-_আগ্রহ। 
্রী্ীপিতৃদেব-__খুব আগ্রহকে আকুলতা বলে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন মিলনের আকুলতাকে ত্যাগ ক'রো না। বিরহ মানে কী? 
শুভাশিস- ছেড়ে যাওয়া। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব__ছেড়ে থাকা । যখন দেখা হয় না, তখন বিরহ। আসার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আসতে পারি না। ছেড়ে থাকার মধ্যে 
কষ্ট আছে, ব্যথা আছে। মিলনের আকুলতা মানে কাছে আসার আগ্রহ। এই আগ্রহ যদি তীব্র হয়, তাহলে আনন্দ থাকবে। 
তুমি কলকাতায় আছ, ঠাকুর দেওঘরে আছেন। ঠাকুরের কাছে তোমার আসার খুব আগ্রহ। একে বলে মিলনের আগ্রহ। 
এত আগ্রহ, কিন্তু আসার সুযোগ নেই। তাতে কষ্ট আছে, ব্যথা আছে। একে বলে বিরহ। কাছে আসার যে আগ্রহ যে আকাঙ্ক্ষা 
এতেই শান্তি। আমি চাচ্ছি ঠাকুরের কাছে থাকতে, তার জন্য মন কাদছে, এতেই আনন্দ, এতেই শাস্তি। কাছে আসার খুব 
আগ্রহ আছে বলেই আনন্দ ও শাস্তি আছে। 
ঠাকুরকে ভালবাসি, তাকে একান্ত আপন করে নিয়েছি বলেই তাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। আমি আগে হয়ত মাছ খেতাম, 
যেই জানলাম ঠাকুর মাছ খাওয়া পছন্দ করেন না, অমনি মাছ ছেড়ে ছিলাম। 
সতীশদার এক প্রশ্নের উত্তরে সতীশদার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- ্্রী-পুত্র ছেড়ে হয়ত বন্বেতে তোকে থাকতে 
হচ্ছে_তাদের জন্য ব্যথা অনুভব করছিস। স্ত্রী চিঠি লিখল, পড়ে আনন্দ পাচ্ছিস্‌। তোর চিঠি পড়ে সেও আনন্দ পাচ্ছে। 
পূজায় ছুটি আছে। ছুটিতে বাড়িতে যাওয়া হবে। তাই ছুটি যত কাছে আসছে তত আনন্দ হচ্ছে। ছুটি পড়তেই বাড়ির জন্য 
বেরিয়ে পড়লি, সেদিন আনন্দ বেড়ে গেল। বাড়ির নিকটবর্তী রেল-স্টেশনে পৌছে গেছিস আনন্দ আরও বেড়ে গেল স্ত্রী- 
পুত্রের প্রতি আমাদের টান থাকেই। এই ভালবাসায় আমাদের বৃদ্ধি নাই। কিন্তু ইষ্ট বা গুরুর প্রতি অনুরাগে, আমাদের উদগতি 
হয়। মদ-মাংস যা-ই খাও, আর বেশ্যাসক্তই হও যখনই তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তখনই তার কাছে পৌছে গেলে 
এ প্রেমের আগুনে যত পাপ-তাপ সব ধুয়ে-মুছে যাবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১/১১/৭৬ ইং] 
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যার উপর তোমার ভাবা, করা ও বোধ যতখানি ও যেমনতর, তা'র উপর তোমার আসক্তি, টান 
বা ভালবাসা ততখাঁনি ও তেমনতর | 


আদেশক্রমে গুরুদেবন (মিত্র) আলোচনা শুরু করল। শ্রীশ্রীপিতৃদেব সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন-_তুমি মায়ের জন্য ভাব, চিন্তা কর, 
তোমার বাবার জন্যও ভাব। কেন ভাব, না বাবাকে ভালবাস, ভক্তি কর। মাকে ভক্তি কর। মায়ের প্রতি টান আছে তোমার। 
মায়ের কথা চিন্তা কর নাঃ 

শুরুদেবন- দূরে কোথাও গেলে তখন চিন্তা হয়। 
্রীশ্রীপিতদেক__সেইরকম বাবার জন্য, কোন জিনিসের জন্য হতে পারে। হয়ত সাইকেলে চেপে সিনেমা দেখতে গিয়েছ। বাইরে 
তালা দিয়ে রেখে হলে ঢুকেছ। মাঝে-মধ্যেই মনে পড়ছে সাইকেলের কথা। ঠিক আছে তো? হাফ-টাইমে হল থেকে বের হয়ে 
দেখলে, হ্যা সাইকেল ঠিকই রাখা আছে। সাইকেলটা তুমি রোজই মোছামুছি কর, পাম্প দিয়ে সচল রাখ। মায়ের জন্য কী কর? 
গুরুদেবন-_কিছু করি না। 

্রীশ্রীপিতৃদেব__কিছু করতে হয়-_বাবার জন্য মায়ের জন্য রোজ করতে হয়। তাদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতে হয়। শুধু 
বাবা-মার জন্য নয়, সকলের জন্য করতে হয়। ইতর প্রাণী বা কোন বস্তুর জন্যও করতে হয়। সবকিছুর জন্য খাটবে। 
গুরুদেব__যদি টিয়েপাখি পুষি, খাটবে? 

্ীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, খাটবে। যে টিয়েপাখি পুষেছে সে টিয়েপাখির জন্য করে। তাকে খাবার দেয়, জল দেয়, ভাল-ভাল কথা 
শোনায়। দূরে কোথাও গেলে টিয়েপাখীর কথা মনে মনে ভাবে। আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, আমরা সৎসঙ্গী। প্রত্যহ প্রত্যুষে 
ঠাকুরের নাম করতে হয়, ভক্তিভরে ইষ্টভূতি নিবেদন করতে হয়। বাইরে কোথাও গিয়েছ সেখান থেকে ঠাকুরভোগের জন্য কিছু 
না-কিছু হাতে করে নিয়ে আসতে হয়। তুমি তো ঠাকুর-বাড়িতে থাক। প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ি এসে বিনতি-প্রার্থনা করতে হয়। 
ঠাকুর-প্রণাম করতে হয়। বাড়ি গিয়ে বাবাকে মাকে প্রণাম করতে হয়। ঠাকুরের বাণী যা পাঠ হয় সেগুলোর অর্থ চিন্তা করতে 


হয়। জীবন দিয়ে পরিপালন করতে হয়। এসব দেখে বোঝা যাবে ঠাকুরের প্রতি তোমার টান কতখানি। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২/১১/৭৬ ইং] 


শ্রীশ্রীবড়দা-_যার জন্য যত করি তাকে ততখানি ভালবাসি। 


রীত্রীবড়দা__সংসারে আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করি। তার জন্য কত চিন্তা করি, বোধ করি-__তবে বাণীটা কেন? 
শ্রীক্ঠদা__আমি যদি তার ওপর আসক্তি আনতে চাই, তবে তার ওপর ভাবা, বলা, করা-_ততখানি দিতে হবে। 
শ্রীত্রীবড়দা-_কেন করব, বলব কি জন্য? তুই তো ঠিক ক'চ্ছিস্‌। এটা দিচ্ছেন কেন? 

শ্রীকষ্ঠদা-_এ ভাবা-বলা-করার ভেতর দিয়ে যা’তে টান আসে। 

শ্ীশ্রীবড়দা-_ক'রলেই টান আসবে কেন? 

শ্রীকষ্ঠদা__হ'তে পারে আমি তার হস্তে চাই। 

শ্রীশ্রীবড়দা--_এটা 91721 করা যায় না? 

জনৈক দাদা__আমি খুশি হ'তে চাই, তাই তাকে খুশি ক*রতে চাই। 

্রীশ্রীবড়দা-_আমি খুশি হ'তে চাই কেন? 
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সতীশ-_ আনন্দ লাভ করতে চাই। সৎ-চিৎ-আনন্দ। আত্মার ধর্ম হচ্ছে আনন্দ । 
অজিতদা__আমার মনে হয় ঠাকুর একথা বলছেন-_আমাদের চরিত্রকে তৈরী করার জন্য। 


ৰীশ্রীবড়দা--আমরা তো জানি টান অমন ক'রে হয়, তবে বাণীটা কেন দিলেন বলতে হবে। যার জন্য যত করা হয় তত টান হয়। 
যামিনীকান্ত রায়টোধুরীর দিনলিপি/তাং-১৮/১২/৭৪ ইং] 


সং সং সং 


যাঁতে সববর্ধ বিকিয়ে দিয়েছ__তিনিই তোমার ভগবান, আর তিনিই তোমার পরম ওরচ! 


বসাওনদা-__জুড়ানদাকে)_- মা আছেন, বাবা আছেন, সবই গুরু-_ বুঝিয়ে দেন (জুড়ানদা চুপ ক'রে আছেন)। 

্রীত্রীবড়দা- মা গুরু, বাবা গুরু, দাদা গুরু...... সব ছাড়িয়ে ধার উপর (ইষ্ট গুরু) সবটা দিয়েছি, যাঁকে সমস্ত সত্তা দিয়ে 
ভালবেসেছি। যেমন বিশ্বমঙ্গল শেষ সময় যখন চিস্তামনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বলেছিল-_তুমি আমার প্রেমের গুরু। 
_ ঠাকুর বলছেন লক্ষ জন্ম ধ'রে যদি আমার গাডূ-গামছা টানো, অথচ আমি যা বলি তা’ যদি না করো, তবে তোমার কিছু 


হয়নি। সৰ্ব্ব্ব বিকিয়ে দিলে তার কথা শুনে চলা চাই। তার মনের মতো হয়ে ওঠা চাই। 
'যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-২/১০/৭ ১ ইং] 


যেমন ক'রে যা’পেতে হয়, তা’ না ক'রে সেজন্য দুঃখিত হয়ো না। 


আলোচনা করার নির্দেশ দিলে অমল পুনরায় বাণী পাঠ করে চুপ থাকায় বললেন__ 


্রীত্রীপিতিদেব অমলকে (চক্রবর্ত্তী) বাণীটি 
খিতও হলাম না। ঠাকুর বলেছেন-__যেমন করে করলে পাওয়া যায় তা না 


যেমন করে করলে পাওয়া যায়, তা করলাম না, দুঃ 
করে দুঃখিত হয়ো না।__তার মানে? 
অমল এখনও চুপ থাকায় গুরুকিক্করদার (পাণ্ডে) প্রতি লক্ষ্য করে বললেন__কী? 


গুরুকিন্করদা--যখন পরীক্ষার ফল বের হয়, তখন যে পড়ে নাই তার ফল খারাপ হলে সে যেন দুঃখিত না হয়। ূ 
[ পিতিদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২১/৪/৮০ ইং] 
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করার আগে দুঃখ করা না-পাওয়াকেই ডেকে আনে। 


বামীটি আলোচনা করার নির্দেশ গেল স্বপ্না চৌধুরী। স্ব্না বলল-_এখানে ঠাকুর বলেছেন-__-আমি কোন একটা কাজ করার 
আগে যদি পারব কি পারব না, হবে কি হবে না-_এরকম ভাবতে থাকি তাতে কাজটা না-করতে ইচ্ছা করবে। ফলে আমার 


পাওয়াও ঘটবে না। ঠাকুর তা নিষেধ করছেন। 

শ্রীত্রীবড়দা-_আনন্দবাজারে খেতে গেলে। দেখলে, সব জায়গা ভর্তি। অপেক্ষা করতে হবে। মনটা খারাপ হলো। ভাবলে, 
খাওয়াতেই বাধা পড়লো। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরে গেলে, শেষপর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লে। খাওয়া হলো না। খেতে হলে দেরী 
হচ্ছে বলে মন খারাপ করে চলে না এসে ওখানে অপেক্ষা করলে একটু পরেই খেতে পারতে। ঘুমিয়ে অনাহারকে ডেকে 


আনতে হতো না। 
["যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/১০/৭১ ইং] 


সং সং সং সং 2 


পেতে হ'লেই তা’ যাই হোক, শুনতে হবে তা’কি ক'রে পাওয়া যায়__আর ঠিক-ঠিক তা’ করতে 


শ্যামল সামন্ত বাণীটি আলোচনা করতে গিয়ে বললেন-_আমি যদি কিছু পেতে চাই তাহলে শুনতে হবে কি করে তা পাওয়া 


যায়__আর ঠিক-ঠিক তা করতে হবে। 
হরিপদদা (দাস) প্রশ্ন করলেন- শুনব কার কাছে? 
শ্যামলদা__যিনি জানেন তার কাছে। আর তিনি যা যা বলবেন, তাই করতে হবে, তিনি যা বলবেন তা করব না-_অথচ 


পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হলে সেটা বোকামি ছাড়া কিছু হবে না। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৩/৪/৮০ ইং ] 


সং সং সং সং সং 
নিশ্চয় জেনো- করাই পাওয়ার জননী। 
সং 3% সা সং সং 
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করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে-__তার কৃতা্তা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়! 


ধৃতিদীপি বন্ধীর উপর বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ হল। ধৃতিদীপি বাণীটি পুনরায় পাঠ করল কিন্তু কিছু না বলায় 
্রীত্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_“করাটা যখন চাওয়াকে অনুসরণ করে'__-মানে কি? -_ কে কা'কে অনুসরণ করছে? 
_ ধর, একটা বই কিন্বি__যেটা পড়ে পরীক্ষায় পাশ করবি। পরীক্ষায় যাতে ভাল করে পাশ করতে পারিস্‌- সেইরকম 
হু কিনবি। চাহিদা যেটা হবে-_ সেটাকে অনুসরণ করা। চাহিদা অনুপাতিক করা। যেটা আমি চাই সেটা যদি না করি তাহলে 


পাব না।__কৃতার্থতা মানে কি?-_পাশের অভিধান দেখে বললেন-__সিদ্ধমনোরথ হওয়া, সফলতা লাভ করা। 
[ পিতৃদেবের চরপপ্রান্তে/তাং-২৫/৪/৮০ ইং ] 


সং সং সং সং সঃ 


মানুষের আকাঙ্কিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অভ্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দিত 
হু যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়-_আর তাই প্রেরিত, 


পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন। 


্রীত্রীপিতৃদেবের নির্দেশে জগজ্যোতিদা আলোচনা শুরু করলেন! 
ভগজ্যোতিদা-_মানুষের আকাক্ষিত মঙ্গল মানে যে মঙ্গল মানুষ পেতে চায়, আকাক্ষা করে, সেই মঙ্গল পাওয়ার জন্য 
যা যা করণীয় তা’ সে করে না। তাই আকাঙ্কিত মঙ্গল লাভ করতে পারে না। অভ্যস্ত সংস্কার বা করা অনুযায়ী ফল পেয়ে 


থাকে। 
্রীত্রীপিতৃদেব__যা বলছে বোঝা যাচ্ছে তো? 
গুরুকিংকরদা-_অভ্যস্ত সংস্কার পরিষ্কার হ'ল না। 


বলা দরকার। 
জগজ্যোতিদা__অভ্যত্ত সংস্কার মানে যে-সব রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত। 


্রীত্রীপিতৃদেব_ মানে যে-সব সংস্কার আমরা মেনে চলছি। একটা উদাহরণ দিবি তো! 

এরপর শ্রীত্রীপিতৃদেব সুধীরদাকে (সমাজদার) আলোচনা করতে বললেন! 

সুধীরদা-_আকাক্কিত মঙ্গল অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে। যেমন সতীদাহ প্রথা আমাদের দেশে ছিল। আমাদের দে 
এটা একটা অভ্যস্ত সংস্কার ছিল। স্বামীর প্রতি অটুট টানের দরুন স্ত্রীও সহমরণে প্ৰবৃত্ত হত। এতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর টানই 
প্রকাশ পায়। আকাক্কিত মঙ্গল হচ্ছে স্বামীর প্রতি তীর নিষ্ঠা, অচ্যুত টান। এখন অবশ্য দেশ থেকে সতীদাহ প্রথা উঠে গেছে। 
্রী্রীপিতৃদেব_ একটা সহজ উদাহরণ দেবে তো। ঠাকুরের বিষয় নিয়ে কত সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। তনু বল্‌ দেখি। 
তনুদা ইষ্টভূতি-বিষয়ে উদাহরণ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সকলের নিকট পরিষ্কার হল না। 

শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব বললেন-_আমরা প্রত্যহ ইষ্টভৃতি করি। সৎসঙ্গীরা না করেই পারে না। ঠাকুর ইষ্টভৃতির কথা যেমন সরাসরি 
বলে গেছেন পূর্বতন কোন মহাপুরুষই এমনভাবে তা তুলে ধরেন নি। তবে ইষ্টভৃতি সকলের (সব সম্প্রদায়ের) মধ্যেই 
কোন না-কোন ফর্মে আছে। ঠাকুরের দীকষাগ্রহণ করেছি আমরা। প্রত্যহ ইষ্টভূতি নিবেদন ক'রে আহার গ্রহণ করি। সমাজের 


আবার আকাক্ষিত মঙ্গল অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে কেন থাকে তাও 


৩০৩ 
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যারা দীক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের অনেকের কাছে এর তাৎপর্য পরিষ্ফুট নয়। তারা কেউ-কেউ ঠাকুরের এই নীতিকে নিন্দা 
করে থাকে শোনা যায়। তারা ইষ্টভূতি পরিপালনে অভ্যস্ত নয়। ঠাকুরকেও সমালোচনার মধ্যে ফেলে। ইষ্টভৃতি মঙ্গলের 
জিনিস। এর ফলে মানুষের কী মঙ্গল হয় যারা নিষ্ঠাসহকারে পরিপালন করছে তারা সকলেই জানে । ঠাকুরের বিভিন্ন বিষয় 
নিয়ে বড়-বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে কত চর্চা, কত গবেষণা শুরু হতে চলেছে। সতীদাহ প্রথার উদাহরণও 
দেওয়া যায়। যেমন সমাজদার যা বলল তা দিয়েও হতে পারে। সহমরণ তো আসল জিনিস নয়। আকাঙ্ষিত মঙ্গল হচ্ছে 
স্বামীর প্রতি টান, ভালবাসা, ভক্তি, স্বামীতে অনুগতি। স্বামীর ভালয় স্ত্রীর ভাল, স্বামীর মন্দে মন্দ, স্বামীর দুঃখে দুঃখ অনুভব। 
স্বামীর প্রতি এই টানের ফল সন্তান-সন্ততি বা পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যেও বর্তায়। তাই টানের চর্চার জন্য যা-যা করণীয় 
তা-ই তা-ই করা প্রয়োজন। সমাজে সহমরণ প্রথা চলে আসছে। কিন্তু প্রেরিতপুরুষ সব সংস্কার বা প্রথার মধ্যে কতটুকু 
সত্যতা আছে, তার উদ্দেশ্যই বা কী তা খুঁজে বের করে দেখান এবং যা অনুসরণীয় নয় তা পরিষ্কার বলে দেন। সাধারণতঃ 
মানুষ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। সংস্কারকে ভেদ করতে পারে না। তাই প্রেরিতপুরুষের মতবাদের সাথে অনেকের বিরোধ উপস্থিত 
হয়। তারা প্রেরিতপুরুষের নিন্দায় সরব হয়ে ওঠে। 
এরপর শ্রীশ্রীপিতৃদেব প্রশ্ন করলেন- কিন্তু স্বদেশের কথা বলা হচ্ছে কেন? প্রেরিতপুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন কেন? 
নিজেই উত্তর দিলেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব__নিজের দেশের লোকেরা প্রেরিতপুরুষের গুরুত্ব দিতে পারে না। দেশের বাইরের লোক 
মহান আদর্শের কথা শুনে যতখানি আগ্রহান্বিত হয় স্বদেশের বহু মানুষ তত হয় না। যুগে যুগেই এর পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৯/৯/৭৮ ইং ] 
মৈত্ৰেয়ী দে বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বললেন- মানুষ সব সময়ই চায় ভাল থাকতে, ভাল করে বাঁচতে। কিন্তু 
ভাল থাকতে হলে যা করা উচিৎ তা না করলে মঙ্গল আসে না, অনেক সময় তা সংস্কারের অন্তরালে চাপা পড়ে থাকে। 
আরও বিস্তৃত আলোচনায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- সকলেই মঙ্গল চায় তো, তাই সাধন-ভজন করে। কেউ চার্চে যায়, কেউ 
মন্দিরে যায়, পৃজা-আচ্্চা করে। মনে করে এটাই করা। ক্রমে এটা সংস্কার হয়ে দীঁড়ায়।__যীশু আসলেন চার্ট, দেখলেন 
টাকা-পয়সা লগ্নি হচ্ছে, ডিম বিক্রি হচ্ছে। তিনি জোর করে বললেন-__এটা ধর্মের জায়গা-_-ভগবানের জায়গা । এখানে 
ও-সব চলবে না। কিন্তু তখন অভ্যাস হয়ে গেছে এ সব করা। তারা তার কথা শুনতে চাইল না। তাতে বিরোধ উৎপন্ন 
হল। আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় অনেকেই বলল- এই সব কীর্ত্তন-টীর্ত্তন চলবে না। একদল লোক মানল, একদল লোক 
মানল না। যখন অভ্যস্ত সংস্কারে ঘা লাগে তখন বিরোধিতা করে, আর মহাপুরুষ তখনই দন্ডিত হন। তিনি (মহাপুরুষ) 
বলেন- এটা করলে ভাল, কিন্তু তারা তা মেনে নিতে পারে না। তখন সকলে তার নিন্দা করতে আরম্ভ করে। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২৬/৪/৮০ ইং] 


সং সৎ সু সং সৎ 


প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে, যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন 
করে। আর, পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে-_তারাই ফীকির অধিকারী হয়। 


্রীশ্রীপিতৃদেব উপস্থিত কর্মিবৃন্দের দিকে এক নিমেষ তাকিয়ে বললেন, __কালীপদ, আলোচনা কর। 

কালীপদদা (ভৌমিক) বাস্তবে যা’ দেখি তা’ অবজ্ঞা ক'রে যা’ দেখিনি সেদিকে যদি হাত বাড়াই, যে সামনে আছে তাকে 
মানি না কিন্তু অসাক্ষাতে যা’, তাকে নিয়ে টানাটানি করি তাহ'লে আমাদের ধিক্কার পেতে হবে। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-__কিভাবে ধিক্কার পেতে হবে আলোচনা কর্‌। 
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এলীপদদা--ঠাকুলা (ঠাকুর অনুকূল) আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ রামকৃষণদেব দেহত্যাগের পূর্বে যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, 
তদনুমায়া, তাপ ঝিছুকাল ৫) গাবুনের আগমন ( শ্রীশ্রীঠাকুর অনুবুলচন্দের তানাগহণ), ঠাকুরের এহিক লীলা-_এ-সব দেখে 


হ’য়ে এসেছেন। এখন যদি বর্তমানকে 


আমাদের বুঝতে কোন কষ্টই হয় না যে ঠাকুর রামকৃষদেবই 'আবার ঠাকুর 'অনুবৃ 


না ধরি, তিনিই যে ইনি__এ-বোধ যদি না আসে, তা'হলে কিছু হয় না। রামকৃষ্যদেবকেই মানা হয় না। ফলে 
এসেই জোটে। 

গ্রীত্রীপিতৃদেব-_ও-রকম ক'রে ভাবতে হয় না। তিনিই যে ইনি এ-রকম ভাবতে হয় 
হয়। ইষ্টের মধ্যে সবাই অনুস্যুত হ'য়ে রয়েছেন। তাই তাকে মানলে আর সবাইকে মানা হয়। এ তো 
প্রকৃতির ধিকারটা কেমন? 

কাীপদদাকে নীরব দেখে এবার বিনোদদা মী) বলতে শুরু করলেন-__ঠাকুরই পরমহংসরাপে ছিলেন। তাই এখন ঢা 
তাকে মানব, যিনি আমাদের নিকট বর্তমান। যেমন, আমরা ঠাকুরদাক বাদ দিই না, কিন্তু বাবাকে মেনে চলি, তেমনি জীবন্ত 
ঘিনি, বর্তমান যিনি, যিনি আমাদের দৃষ্টির গোচরে আছেন তাকে নিয়েই চলব। 
্ীগ্রীপিতদেব-_তা' তো ভাল। কিন্তু ধিন্বৃত হচ্ছি বুঝব কেমন করে? 

পাঠা রক্ষিত-_আজে, আমার মনে হয়, ঠাকুর আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ আমরা বদি প্রত্যক্ষকে বাদ দিয়ে পরোদদকে শা 
চেষ্টা করি তাহ'লে সুখ, শান্তি, কিছুই পাব না। এটাই হ'ল প্রকৃতির ধিকার। 
এীগরীপিতৃদেব_তুমি নাহয় সুখ-শান্তি চাও; কিন্তু ভক্তরা তো কেউ সুখ-শান্ির ধারই ধারে না। তা'রাই্টের জন মদের 
কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে। তা’রা কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। _. অনেকেই সুখ-শান্তি চায়-__তাতে কী? আমাদের 
কাব উদেশ্য কী? জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরলাভ তাকে লাভ করার জন্যই া'-বা' করণীয় তার জন্য পরত্তত থাকতেই 


না। ইনিই যে তিনি এরকম ভাবতে 
না-হয় বুঝলাম, কিন্ত 


হবে। 
িডীশদ (সেনগুপ্ত) বৰ্তমান-মহাপুরুষ যিনি আসেন তীর দীক্ষা না নিলে ঠিকভাবে চলাই যায় না। শুনেছিরামকৃফ দেন, | 


জনৈক ভক্ত তার বোনের প্রতিলোম বিয়ে দিলেন। 

্রীগ্রীপিতৃদেব এরূপ অসংলগ্ন উক্তিতে বিরক্তি বোধ করলেন। বললেন-__তাতে কি? 

দীন রামকৃফদেবের তো সুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বলা নেই। রামকৃফদেবের এ ভক্ত যদি ঠাকুরের (গর 
অনুকূলচন্দ্রের) দীক্ষিত হতেন তাহ লে তার প্রতিলোম বিয়ে হ'ত না। 

্রাপ্রীপিতৃদেব (বিরতির সুরে)_এ-সব শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। এ-সব কথা ভাল না। বিবাহ সম্পর্কে তো 
আগা "কেই বলা আছে যখন রীকৃষ্ণরূপে তিনি এসেছিলেন, বিধান দিয়েই গেছেন। তা'ছাড়া ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েই যে 
সবাই ঠিক-ঠিক করে তা’ তো নয়। আসল কথা হ’ল-_নিষ্ঠাসহ তার (ইন্টের) অনুশাসনবাদ মেনে চলা। 

বিনোদদা (মুন্সী) সবিনয়ে জানালেন__বড়দা, আমি কিছু বলব। 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব-_হ্যা, বল্‌ । 
বিনোদদা__মায়ের স্তন পান না ক'রে কোন 


প্রত্যক্ষ বাদ দিয়ে পরোক্ষ ধরলে এ-রকম হয়। 
নৰী্ীপিতৃদেক কিন্তু অনেক সময় মায়ের দুধের চেয়ে ‘আমুল’ খাওয়াই বেশী উপকারী আগেকার দিন বাহবা মা 


তখন মাতৃপ্তন খেয়ে শিগরা পৃষ্টিলাভ করত। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মায়েরই স্বাস্য ভাল যাচ্ছে না। তাই, অনেক ক্ষেত্রেই 
এ-সব মায়েদের শিশুদের “আমুল' থাওয়ানোই বেশী উপকারী। সেজন্য অনেক বিবেচনা ক'রেই ডাক্তাররা ‘বেবিফুড’ বের 


বন রে ছেন | 


শিশু যদি ‘আমূল’ (101) খেয়ে বড় হয়, তাহ'লে তার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। 


৩০৫ 
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মূল প্রশ্ন থেকে আলোচনা দূরে স'রে যাচ্ছে দেখে এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব সতীশদাকে (পাল) কিছু বলতে বললেন। কিন্যু সঠীশদার 
কথাতেও বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা গেল না। মোক্তার আলিদাও কিছু বললেন। 
কিন্ত এখনও এ বাণীর অর্থ অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে দেখে অবশেষে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-__সহজভাবেই যদি এরাপ ভাবা 
যায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যখন এলেন তখন বহু মানুষই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা ক'রে চলত। ধরো, 
একজন কালীভক্ত। সে ভাবল, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও তো আমারই মত একজন কালীসাধক। আমি মাকে ভজনা করি, তিনিও 
করেন। সুতরাং তার কাছে গিয়ে লাভ কি? আবার কেউ হয়তো নারায়ণ পুজো করে। রামকৃষ্দেবের সঙ্গ লাভ ক'রে ষ্টার 
সঙ্গ ও সাহচর্যে ইষ্টদেব নারায়ণের প্রতি তার অনুরাগ বেড়ে গেল। অমূর্ত নারায়ণ তার কাছে মূর্ত হ'য়ে উঠল। সে নির্মল 
আনন্দের অধিকারী হ’ল। আর যে কালীপুজো করলো সে তো রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গই করল না। সাধনার যে উদ্দেশ্য তা' 
থেকেও বঞ্চিত হ’ল। পরে সে চোখের সামনে দেখতে পেল, যারা ঠাকুর রামকৃষ্দেবের সঙ্গ করেছে, তা'রা মানুষ হ'য়ে 
গেল। সে তখন ভাবতে লাগল, আমার কিছুই হ’ল না। এ-রকম যারা প্রত্যক্ষকে অবলম্বন না করে তারা অষ্টপাশের হাত 
এড়াতে পরে না। তাদের জীবনে পূর্ণতা আসে না। প্রকৃতির ধিকার এ-ছাড়া আর কী? 
আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এবার শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন,_আমরা পুরুযোত্তমকে ইঞ্টরূপে পেয়েছি। তার কাছে নানা 
সম্প্রদায়ের মানুষ__ হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ সবাই এসেছে। কিন্তু কেউ ০০/০০৫ (ধর্মান্তরিত) হয়নি। বরং প্রত্যেকেরই 
নিজ-নিজ Bel০ved-এর প্রতি অনুরাগ বেড়ে গেছে। তার কাছে এসে প্রত্যেকেই অপার আনন্দের অধিকারী হয়েছে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৩/৭/৭৪ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


যা’ বৃদ্ধিপাও হয়ে যাশকিছু হয়ে তাই আছে_ তাই ব্ৰহ্ম ৷ 


প্রদীপ পাল বাণীটি পাঠ করার নির্দেশ পেয়ে পুনরায় পাঠ করে বলল-_যা মানে-_কোন কিছু। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানে বেড়ে 
গিয়ে। 
প্রদীপ আর কিছু না বলায় শ্রীশ্রীপিতৃদেব. কৃষ্ণানন্দকে (মজুমদার) আলোচনা করতে বললেন। 
কৃষ্ণানন্দ__একটা চারা গাছ লাগান হল। বড় হয়ে ফুল হল-_ফল হল। কিন্তু গাছ গাছই রইল। 
শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব__ভালই বলেছিস। অন্নদা মোজী)-দাকে ঠিক আছে নাকি? 
অন্নদা-_আজ্তে, বোঝা যায়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, ওর মত করে ঠিকই বলেছে। আর কি বোঝাবে ব্রন্মোর কথা। 
| [ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/ তাং-২৯/৮/৮০ ইং ] 
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জগতের সমত এয _জানা, ভালবাসা ও কন্দ যাঁর ভিতর সহজ-উৎসারিত, আর যাঁর প্রতি 
আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিম জীবন ও জগতের সমত বিরোধের চরম সমাধান লাভ হয়__তিনিই 


মানুষের ভগবান্‌। 


বাদীটি ভাঙ্বতী চ্যটাজী আলোচনা করার নির্দেশ গেয়ে বলল--এখ্য মানে ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সব 
কিছু। 

্ীত্রীপিতৃদেব-_যা'-যা' নিয়ে জগৎ সৃষ্টি। 

আবার অভিধান দেখে এশ্বর্ষের অর্থ বললেন-_ধনসম্পত্তি, বিভব, মহিমা, ঈশরত্ব, প্রভুত্ব। ঈশ ধাতু মানে আধিপত্য করা। 
যা’ যা’ দিয়ে মানুষ আধিপত্য করে তাই এশ্বর্য। যিনি সমস্ত সম্পদের, সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী, শুধু অধিকারী নন, যাঁর 
ভিতর সহজভাবে উৎসারিত-_আবার যাঁর প্রতি টানে মানুষের সমস্ত অশাস্তি, বিচ্ছিন্নতা তথা জগতের সমস্ত কিছুর বিরোধের 
মীমাংসা হয়ে যায়__তিনিই ভগবান-_তিনিই ঈশ্বর। অনেকেই ঠাকুরের কাছে বলত-_আমার পরিবেশের সঙ্গে যে-সব 


বিরোধিতা ছিল ঠাকুরের নির্দেশমত চলে সব ৪9 (নিয়ন্ত্রিত) হয়ে গেল। 
[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-৩০/৪/৮০ ইং ] 


ভগবানকে জানা মানেই সমভটাকে বুঝা বা জানা । 


হরিপদদা-_জানা-ভালবাসা-কর্ম-ভগবানের ভিতর সহজ ভাবে উৎসারিত। তাই তাকে জানলে জানবার আর বাকী থাকে 
না। 

যামিনী-_ জানা মানে কি? 
হরিপদদা-_অনুসরণের ভেতর দিয়ে পাওয়া, অনুভূতির ভেতর দিয়ে জানতে হয়। 

যামিনী-__সমস্তটা কি? 

হরিপদদা-_জগতের সমস্ত এশর্য্য। 

সতীশদা__সমস্তর মধ্যে কি সব আছে? 

হরিপদদা-_সব। ভগবানকে জানতে পারলেই সব জানা যাবে। 
সতীশদা__ভগবানকে জানা যাবে কি করে? 

্রীশ্রীবড়দা- ইঞ্টের শরণাপন্ন হয়ে অচ্যুত নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে যে চলে, সেই জানতে পারে। 
গুরুকিংকরদা-_তার লক্ষণ কি? ূ 
শ্রীকঠদা__সমস্ত বৃত্তি-্রবৃত্তি তারই জন্য নিয়োজিত হয়ে থাকবে। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_ঘ্ণর সঙ্গ, সেবা, সাহচর্য্য করলে বোঝা যাবে বৃত্তিভেদী টান হয়েছে। 

অরূপ হালদার__সবাই কি ভগবানকে জানবে? 
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গুরু/কংকরদা--কেউ কেউ জানবে-যার। ভাগা করে এসেছে। 
অত্রীবড়দা-_জীকৃষ্জ বলেছেন, লক্ষ কোটী জীবন আর জগৎ জেনে ঝি করবে? আমাকে জানো। “To know is to be 
And to be is 011৬0," 


[যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৪/১০/৭৫ ইং] 


নং না ১ 2৫ # 


যাঁর কোন মূর্ত আদশে কম্মর্মিয় অটুট আসক্তি--সময় বা সীমাকে ছাপিয়ে তকে সহজভাবে ভগবান্‌ 
' করে তুলেছে--যাঁর কাব্য, দশন ও বিজ্ঞান মনের ভাল-মন্দ বিচ্ছিয় সংস্কারণ্ডুলিকে ভেদ ক'রে 
এ আদশেই সাথক হয়ে উঠেছে--তিনিই সদৃগডরু। 


্রীত্রীপিতদেবের আদেশে সরমা আলোচনা শুরু করল।-_আদর্শ মানে যাঁকে সামনে রেখে তার মত হতে চেষ্টা করি। আসক্তি 
মানে 

শ্রীভ্রীপিতৃদেব__আসক্তি মানে টান। সময় ও সীমাকে ছাপিয়ে মানে? 

সরমাকে নিরুত্তর দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_তুমি কখন জন্মেছ? কোন্‌ সালে? 

সরমা-_জানি না। 

_ ধর, তুমি দেওঘরে জন্মেছ ১৯৫৮ সালে। জ্ঞান হওয়া অবধি তুমি দেখছ, জানছ। তার বেশি তোমার জানা নেই। যিনি 
ভগবান, ষড়েশ্বর্যশালী তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই জানেন। ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে তাও তীর অনুভূতিতে ধরা 
পড়ে। ইষ্টের প্রতি তার রয়েছে অটুট টান। শুধু কথার কথা না। ইষ্টের ইচ্ছাপূরণে তিনি ভীমকর্মা। তার শরণ নিয়ে তার 
ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত লোকের যে উদগতি হয় তার ঠিক নেই। বহু বছর পরেও তা’ হতে থাকবে। সহজভাবেই তিনি 
সকলের কল্যাণ, মঙ্গলে ব্রতী। 

এরপর ত্রীশ্রীপিতৃদেব ধীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন- কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান মানে? 

ধীরা-_কাব্য মানে পদ্য। 

জীত্রপিভৃদেৰ- কাবা মানে পলয-সাহিত্য। নুরু ভাষাই কাবাময়। আয় দন যানে 

ধীরা__দর্শন মানে__ 

্রত্রীপিতৃদেব-__দর্শন মানে তত্বজ্ঞান। ইংরাজীতে বলে 01819), আবার দর্শন মানে ভক্তিভরে দেখাও হয়। বিজ্ঞান মানে 
বিশেষ জ্ঞান। 

মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কার বলতে কী বুঝব? অনেক মন্দকাজও মানুষ অভ্যাসের বশে, ঝৌকের বশে করে চলেছে। 
সদগুরু মনের এই ভালমন্দ সংস্কারগুলির ঠিক-ঠিক বিন্যাস করেন। অনুশাসন পরিপালনের মধ্যে দিয়ে অভ্যাস সংস্কারে 
পরিণত হয়। যেমন, আমরা প্রত্যহ ইষ্টভূতি করি। অভ্যস্ত হতে হতে সংস্কার তৈরী হয়। না ক'রেই পারি না। অনুশাসন 
মুর্ত আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তা জীবনবৃদ্ধির সহায়ক, তা’ অর্থপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। তা’ সকলকে পরিপুরিত করে। সকলের 
কাজে লাগে। 

কৃপাসিদ্ধু__আজের, মন্দ সংস্কার কিভাবে সুসংবদ্ধ হয়? যেমন, কালীপুজোয় পাঠা বলি দেওয়ার রীতি আছে। হয়ত আমার 
বাড়ীতেই পুজো হয়, পাঠাবলিও হয়। ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে জানলাম বলি দেওয়া ঠিক না। তখন? 
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্রীত্রীপিতৃদেব- এক্ষেত্রে ঠাকুরের বিধানমতই করব। পশুবলি আর দেব না। ঠাকুরকে গ্রহণ ক'রে আমার চৈতন্য হ'ল, মা 
পশুর রক্ত গ্রহণ করেন না। তাই পশুবলি না দিয়েই পূজো করতে লাগলাম। সব জিনিস তখন ঠাকুরের দৃষ্টিতে দেখছি। 
ইস্টের প্রতি অটুট টানে সদ্গুরুর সব সংস্কারগুলি সুসংবদ্ধ হ'য়ে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই মন্দ সংস্কার তখন 
আর মন্দ থাকে না। সেগুলিও ইষ্টে বা আদর্শে সার্থক হ'য়ে ওঠে। 

| [ ইষ্ট-প্ৰসঙ্গে/তাং-১৫/১/৭৮ ইং ] 


অরুন্ধতী চ্যাটাজী বাণীটি আলোচনা করার নির্দেশ পেয়ে বলল-_যে মানুষ কাজের মাধ্যমে কোনও আদর্শের টানে . . , 
অরুন্ধতীর বলার রকম শুনে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_একটু-একটু পড়ে, একটু-একটু বল্‌। পরে নিজেই বলে দিলেন 
যার মানে-_একজন লোকের। মূর্ত আদর্শ মানে--রক্ত-মাংসসঙ্কুল আদর্শে, কর্মময় অটুট আসক্তি অর্থাৎ যত কাজই থাক 
সবই তাকে কেন্দ্র করে সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে।--সময় বা সীমাকে ছাপিয়ে মানে তিনি যে কালে আসেন তখনকার 
যে সব culture (কৃষ্টি), সংস্কার এ সবগুলির মর্মার্থ সহজভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই জেনেছেন। কাব্য মানে যা লেখে 
সাহিত্য, সঙ্গীত এ-সব, দর্শন মানে তিনি যা বলতে চান। বিজ্ঞান মানে-_বিশেষভাবে যা বলতে চান। মনের সংস্কার অর্থাৎ 
আমাদের মনে ভালমন্দ অনেকরকম ধারণা আসে কিন্তু সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে সেগুলি ৪0105650 (নিয়ন্ত্রিত) হয়, 
সংস্কারভেদ হয়। যাঁর প্রতি টানে এগুলি হয় তিনিই আমাদের সদগুরু। 

[ পিতৃদেবের চরণপ্রান্তে/তাং-২/৫/৮০ ইং ] 
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যাঁর মন সৎ বা একাসক্তিতে পুর্ণ তিনি সৎ বা সতী । 


প্রিয়নাথদা (বোস)__সৎমানে ‘এক’-এর ভক্ত। এক কথায় বহুতে আসক্ত নয়। 

শ্রীশ্রীবড়দা-_বহু মানে একাধিক নয়। শিব, দুর্গা, কালী, নারায়ণ যার কাছে সেটা সৎ। সর্বোপরি নারায়ণ। কথা হচ্ছে সৎ-এর 
উপর একাসক্তি রাখতে হবে। সৎ-এর উপর একই টান। যিনি সৎ-এর মূর্ত প্রতীক, তার উপরই টান। 
সতীশদা-_এককে ধরলাম, ভিন্নমুখী টান যদি হয়? 

শ্রীক্ঠদা-_তার মানে একের উপর টান নেই। 

শশ্রীবড়দা-_-আমরা মনে করি অস্তিবৃদ্ধির মূর্ত প্রতীক তিনি। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি সদগুরু, তার উপর টান। যদি এমন হয়, 
যার উপর টান তিনি সৎ নন? 

শ্রীকঠঠদা-_তা"হলে তিনি অসৎ। 

রশ্রীবড়দা-_কোন মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তার স্বামী মাতাল, বেশ্যাসক্ত। তার উপর স্ত্রীর টান থাকলে কি অসতী হবে? আমার 
মতে সে পতিব্রতা। ধর, মেরী মেকডোলিন, আবার অহল্যা, দ্রৌপদী এঁরা পঞ্চসতী। 
অজিতদা-_অহল্যা কি করে সতী হলেন? 

্রশ্রীবড়দা- স্বামীর (স্বামী গৌতম) বেশ ধরে ইন্দ্র এল, অহল্যা তাকে গ্রহণ করলেন। তাতে পতিত হলেন। শোকে পাষাণ 
হয়ে গেলেন। শেষে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে উদ্ধার হলেন। শ্রীরামচন্দ্রের চরণম্পর্শে অর্থাৎ চলনস্পর্শে তার সব মালিন্য 
দূরীভূত হল। আবার স্বামীও তাকে গ্রহণ করলেন। 
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অজিতদা-_কারও ঈশ্বরপ্রেম না থাকলে শুধু পতিভক্তি কি করবে? 

্রীত্বীবড়দা__আবার এরকমও আছে। সতী নারী স্বামী সেবা করছেন। কৌশিক মুনি এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলেন। 
মুনির মাথায় বক মলত্যাগ করল। তিনি ভস্ম করলেন সেই বককে। ভিক্ষা চাইবার সময় মা-টি বললেন আপনি একটু অপেক্ষা 
করুন। স্বামী সেবা করছি। তখন মুনি তাকেও ভস্ম করতে চাইলে তিনি বললেন আমি নারী। বক নই যে ভস্ম হব। তখন মুনি 
জানতে চাইলেন-__কেমন করে জানলে? তিনি বললেন স্বামী সেবা করে জানতে পেরেছি। পতিত্রতা সতী আর অনুগত 


শিষ্যের সব জানার মূলেই আছে সেই স্বামী বা গুরুর প্রতি টান। 
['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১৫/৭/৭৪ ইং ] 
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আদরে মন সম্যক-এঁকারে ন্যত্ত করার নাম-_সন্যাস। 


প্রশ্ন তুললেন সতীশদা (পাল)__আদর্শ বলতে কি বুঝব? আদর্শে মন সম্যক্‌-প্রকারে ন্যস্ত করা হয় কেমন করে? 
অলকেশদা (মিশ্র)__যাঁকে মেনে আমরা চলি তিনিই আদর্শ ৷ যার আদেশ আমরা পালন করি তিনি হলেন আমাদের আদর্শ। 
আমার মনে হয় আদর্শ কথাটা ‘আদেশ’ থেকে এসেছে। 

সতীশদা__তাহ'লে আপনি এ বাণীটার পরিপূর্ণ অর্থ কী করতে চাইছেন? 

অলকেশদা- _সম্যক্প্রকার মানে পরিপূর্ণরূপে, সামগ্রিকভাবে । আদর্শে মন সম্যক্প্রকারে ন্যস্ত করা মানে সমগ্র মনপ্র:ণ দিয়ে 
কাউকে মেনে চলা। মা 

জনৈক দাদা-_আদর্শ কথাটা clear (পরিষ্কার) হয়নি। আমরা সম্যকরূপে কাকে মেনে চলব? 

্রীত্রীপিতৃদেব এতক্ষণ অলকেশদার কথা শুনছিলেন। এবার বললেন__আদর্শ এসেছে আ-দৃশ-ধাতু থেকে । যাকে দেখে ত্যামরা 
চলি, যীকে সামনে রেখে আমরা চলি-_তিনিই আমাদের আদর্শ । কিন্তু ‘আদেশ’ কথার সাথে দৃশ-ধাতুর যোগসূত্র খুঁজে পওয়া 
যায় না। 

এবার অভিধান খুলে দেখা হ'ল-_আ-দিশ-ধাতু থেকে আদেশ কথাটা এসেছে, অর্থ হল উপদেশ, আজ্ঞা, কথন, অনুভূ ত 
প্রভৃতি। আর আদর্শ হ'ল আ-দৃশ-ধাতু+অন; যা’ দেখে কিছু শেখা বা করা যায়। দৃশ্‌ মানে দর্শন বা জ্ঞান। 

অলকেশদা প্রশ্ন তুললেন-__আজ্ঞে, মানুষ তো অসৎকেও আদর্শ ক'রে নিয়ে চলে। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__সেটা অসৎ আদর্শ 

পরমেশ্বরদা পোল)__ঠাকুর অসৎ আদর্শে মন ন্যস্ত না-করার কথা বলেছেন। 

্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা । 

সতীশদা__তাহলে আদর্শে মন সম্যক্রূপে ন্যস্ত করার অর্থ কী দাড়াল? 

সবাইকে নীরব থাকতে দেখে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- আদর্শে মন সংন্যস্ত করা মানে সম্পূর্ণরূপে তাকে (আদর্শকে) অনুসরণ 
করা। আদর্শ হ'ল জীবনের আদর্শ। যাঁকে দেখে জীবন-চলনা ঠিক করি তিনিই আদর্শ। যাকে জীবনে মুখ্য ক'রে চলি তিনিই 
আদর্শ। 

প্রশ্শ_আমরা কাকে জীবনে মুখ্য ক'রে চলব? 

্রীশ্রীপিতৃদেব-_সে তো আলাদা প্রশ্ন। কাকে জীবনে মুখ্য ক: উচিত, কাকে লক্ষ্য ক'রে জীবন-চলনা ঠিক করা উচিত-_ 
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সে-সব ঠাকুর ব'লে গেছেন। এখানে সন্ন্যাস কথার অর্থ বোঝান হচ্ছে। 
অলকেশদা আত যয মং বাত বরা বংগ! রানি গরিখুলোরর গোলা এটার রন 
করতে পারি? 
শত্রীপিতৃদেব (অলকেশদার দিকে তাকিয়ে)__শোন্‌, শোন্‌। এ-সব প্রশ্নই আসে না। অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যেও মন স্থির 
করতে পারলে বোঝা যায় এ-সব। 
দুলালদা (মজুমদার) এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা ছড়া আবৃত্তি করে শোনালেন 

“সব প্রবৃত্তি রত থাকে 

ইষ্টকার্য্য ল'য়ে, 
সে-ই সন্ন্যাসী, সে-ই তো যোগী 
কাল নত যার ভয়ে।” 

শীত্রীপিতৃদেব_ হ্যা, (অলকেশদাকে নির্দেশ করে) ওই শোন্‌। 
এবার প্রশ্ন উঠল, আদর্শ কি সবসময় বাস্তব ও মূর্ত হবে, নাকি ভাগবত আদর্শ থাকতে পারে? 
অনেকেই এ প্রশ্নের উত্তর নিজ-নিজ ধারণা অনুযায়ী দিলেন। সতীশদা বললেন-__মীরাবাঈ-এর ঘটনা থেকে আমরা দেখতে 
পাই, মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্তকে আদর্শরূপে পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তার ধ্যান-জ্ঞান। 
সুধীরদা (সমাজদার)_আদর্শ কি জীবনের সকল দিকের, না কি কোন এক বিশেষ দিকের পরিপূরক? মহাত্মা গান্ধী কিআমাদের 
নিকট আদর্শস্থানীয়? 
শ্রত্রীপিতৃদেব__দেশ উদ্ধারের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী আদর্শ হ'তে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ বিভিন্ন দেশ উদ্ধারের আদর্শ 
এক, আবার চোর্য্য-বৃত্তির আদর্শ আরেক। চ101.-১0০1 কেউ যদি শিখতে চায়, তা*হলে তার একটা আদর্শ থাকবে। যে 
যেরূপ মানুষকে অনুসরণ করে, সে সে-ভাবের মানুষ হয়। 
অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়)_আজ্ঞে, সৎসঙ্গীদের অনেকে ভাবে, আমরা যারা ঠাকুর ধরেছি একমাত্র তারাই ঠিক পথে আছি,. 
আর সব যারা অন্য পথ ধ'রে আছে তারা সবাই ভূল করছে। 
্রীশ্রীপিতদেব__এ-সব কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কারও বিশ্বাস হনন করা আমার ভাল লাগে না। বিভিন্ন জন 
বিভিন্নভাবে তাকে অনুসরণ করে। যার যেমন বিশ্বাস সে সে-ভাবের অনুসরণ করে। মহাপ্রভুর দীক্ষিত যারা তাদের দেখি 
রাস্তায়-রাস্তায় হরিনাম ক'রে বেড়াচ্ছে__কপালে তিলক-ফৌটা। আবার দেখো সুদূর ইউরোপ, আমেরিকার ছেলেরা এদেশে 
এসে তাদের নিজেদের পৌষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করেছে। কত মেমসাহেব বাঙালী মেয়েদের মত পোষাক পরছে। তাদের দেশ 
থেকে এখানে এসে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা করছে। তাদের ভাল লাগে বলেই তো করে। মানুষ এ-পথে এগিয়ে 
রস পায় বলেই তো করে। 
আবার প্রশ্ন উঠল- আদর্শ কি সব সময় বাস্তব ও মূর্ত হবে, না-কি ভাগবত আদর্শ থাকতে পারে? 
্রীত্রীপিতৃদেব__ভাগবত আদর্শ কেমন? আমি গুরুর কাছে দীক্ষা নিলাম কিন্তু প্রকৃত ভাব নারায়ণের। আমরা দীক্ষা নিই 
ঝত্বিকের কাছে, কিন্তু প্রকৃত ভাব তো ঠাকুরের। 
সতীশদা-_আল্ে, মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর থাকতেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তখন বিদেহী ছিলেন। 
শ্ৰীশ্রীপিতৃদেব__তা’ ঠিক। কিন্তু মীরাবাঈয়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মূর্তই ছিলেন। (ক্ষণিক থেমে) আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি। 
প্রতিনিয়তই ঠাকুর আমাদের নিকট মূর্ত। ঠাকুর ছিলেন, এখনও আছেন, আবার থাকবেনও। প্রতি ঘটে-ঘটে তিনি আছেনই। 
তিনি মূর্তই তো। 
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পরমেশ্বরদা একই প্রশ্ন করলেন-_শ্রীকৃষ বিগত হওয়ার পর যদি ঠার ভাব কেউ অনুসরণ করে তা'হলে তার নিকট শ্রাকৃষঃ 
মূর্ত না অমূর্ত? 

শ্রীপিতদেব__এ সব 1711701101-এর (উপলব্ধির) ব্যাপার। এ-সব নির্ভর করে সাধকের অনুষ্ঠৃতির এপর। 

ধ্রুবর কথা উঠল। শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন- পরব শ্রীমধুসুদনের জানা পাগল হ'য়ে উঠেছিল। কোথায় এামধুসুদন, কোথায় 
তিনি-_এই ছিল তার একমাত্র ধ্যান। এই ধ্যান করতে-করতে মে গেলও সেই ঠাবে। তখন ধ্রুবর নিকট স্ব প্রামধূসুদন। 
সর্বত্রই তিনি। তিনি ছাড়া আর যেন কিছু নেই--এ-রকম হয়। 

তবে 7৩811280107-এর (উপলব্ধির, অনুভূতির) বিবিধ ৪৭৪০ (ধাপ) থাকে। সাধক কোন বিশেষ ভাবের 'অনুসরণ করতে- 
করতে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে। নিজ ইচ্ছাশক্তিতে ওই ভাব ধ'রে এগিয়ে যেতে পারে । তবে একটা 5191 আসে, 
যখন আর এগোতে পারে না। তাকে সদ্গুরু গ্রহণ করতে হয়। ওই সদ্গুরুকে গ্রহণ ক'রে তার ঈশরপ্রা্তি ঘটে। ধ্রুবর 
যেমন হয়েছিল। 

্রীত্রীপিতৃদেব বলে চলেছেন-_তবে যার ব্যাকুল আকাঙ্ফা থাকে, তার ঈশরদর্শন হয়ই। তিনিই তখন পথ করে দেন। 
যে-কোন একটা পথ ধ'রে চলতে থাকলেই সেই জায়গায় পৌঁছান যায়। তখন জাগতিক যে-কোন সুখ 'আলুনি মনে হয়। 
টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, স্ত্ী-পুত্র সব ছেড়ে আসতে মানুষ পিছপা হয় না। তখন মনে হয়, এ-সবে কি সুখ। আরও কত 
বেশী সুখ, কত বেশী শাস্তি, কত বেশী আনন্দ ঈশ্বর-সাধনায়__এ-রকম মনে হয়। 

শ্যামসুন্দর__যে-কোন একটা মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চললেই কি সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়? 
্ীত্রীপিতিদেব-__শুধু মন্ত্র নিলেই কিছু হয় না। আমরা সাধন-পথে যদি ঠিক অগ্রসর না হই, তাহলে কিছুই, হবে না। আমরা 
ঠাকুর ধ'রে যদি 510০9191 (নিষ্ঠাসহ) না চলি, তাহলে কি হবে? 91709191 না করলে “সদ্গুরু”, “পুরযোভ্তন'__এ-সব 
বোধেই আসে না। অনুভূতিই আসে না। 51700101% করলেই তবে বোঝা যায়। তখন মানুষও চেনা যায়; কোন্টা আসল, 
কোন্টা নকল-__বুঝতে কষ্ট হয় না। 

অজিতদা-_আজ্ঞে, পিতৃদত্ত জাগতিক সম্পদের ওপর যেমন পুত্রদের অধিকার থাকে তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও 
কি পিতৃদত্ত সম্পদের ওপর পুত্রদের অধিকার থাকে? 

্রীশ্রীপিতৃদেক_ হ্টা,আছে।___কি রকম আছে জান? সে হচ্ছে 50০ by ir (ওরসজাত সন্তান)-ও যেমন, S০n by culture 
(কৃষ্টিগত সম্তান)-ও তেমন। ঠাকুর বার-বার বলেছেন, তোরা আমাকে নে, আমি তোদের জন্য এসেছি। তিনি বার বার সবাইকে 
বলেছেন- -আমাকে নে-_নে, নে, তোরা নে। কিন্তু আমরা তা’ বুঝিনি। ঠাকুরের বলা আছে-_“তোদের মহা-মহা পাপ থাক, 
ব্ৰহ্মহত্যা, গোহত্যা ইত্যাদি ক'রে থাকিস, ভয় নাই।.... একবার পরমাত্মার ভাবে ভাবিত হ’, তোদের সব জ্বালা-যন্ত্রণা আমার 
হাত দিয়ে মুছে দেব” (পুণ্যপুথি)। পরমহংসদেবের জীবনীতেও আছে-_তোরা আয়, আয়। কতদিন আর তোদের জন্য অপেক্ষা 
আবেগমথিত সুরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_91709161 (নিষ্ঠাসহ) করতে হয়, তবে পাওয়া যায়। 9170০০11% না করলে 
কিছুই হয় না। 

ভবানীদা-_আজ্ঞে, ভোলানন্দ গিরি বলেছেন, সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন সাধনায় উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। 
্রীত্রীপিতৃদেব___সদ্গুরুর কৃপা তো আমরা পাচ্ছিই। তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি কৃপা ক'রেই আছেন। 

আবার পূর্ব কথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_করলেই বোঝা যায় ০5 ৬/1)0. আমরা যদি তার অনুশাসনবাদ 
মেনে চলি তবেই বুঝতে পারি। না করলে বোঝা যায় না। ঠাকুর বলে গেছেন, “যা দিয়ে গেলাম দশ হাজার বছর আর 
আসতে হবে না’। সব তো ব'লে দিয়ে গেছেন। বোঝা দরকার, করা দরকার। না করলে বোঝাই যায় না। 
ভবানীদা-_আজ্ঞে, ঠাকুর বলেছেন, এবার আমি পাকা রাস্তা বেঁধে দিয়ে গেলাম। 
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্রত্রীপিতৃদেব- হ্যা, তাই তো। আমরা অনেকে সম্পত্তির জন্য, বিষয়-ভোগের জন্য ইচ্ছা করি। কিন্তু কী সুখ তাতে? আমার 
ইচ্ছা করে-_তোরা যারা ১০100) (যুবক) আছিস তার! লোটা-কম্বল নিয়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকবি। কোনকিছুর ওপরই 
আসক্তি থাকবে না। কোনকিছুই কষ্ট ব'লে মনে হবে না, বরং পরম আনন্দ মনে হবে|... আমার তো বয়স বেশী হয়ে 
গেছে। আমারও ও-রকম থাকতে খুব ইচ্ছা করে। 
তিনি ব'লে চলেছেন-_আমি তীর দীন সেবক। তিনিই আমার প্রভু। তিনি আমার সব। তিনিই আমার অহঙ্কারের বস্তু। নিজে 
আমি একটা কিছু হয়েছি এ-রকম ভাবই যেন না আসে। “সকল গর্ব দূর করি দিব/তোমার গর্ব ছাড়িব না।” তার গর্বই 
আমার একমাত্র গর্ব। আমরা যদি সব-কিছু প্রভুর জন্য করি, তাহ'লে আর প্রাণায়াম-ট্াণায়াম কিছুরই দরকার হয় না। এমনি 
ক'রে চললে মানুষ কোন্‌ দিক্‌ থেকে কেমন ক'রে কি হ'য়ে ওঠে টেরই পাওয়া যায় না। 
নাম করা কখনই ছাড়তে নেই। নাম করতে হয়। রোজ করতে হয়। দুই, চার, পাঁচ মিনিটের জন্যও করতে হয়-_ঠিক সময়ে । 
আজ বারোটায়, কাল একটায়, অন্যদিন তিনটেয়__এ-রকম করলে হয় না। একইভাবে এক সময়ে কিছুক্ষণের জন্যেও করতে 
হয়।আমরা যে-সময়ে খাবার খাই, সে-সময়ে খাবার না খেলে শারীরিক 01281-সমূহ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ) বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, 
মনের রাজ্যেও এ-রকম হয়। আর, নাম করার সময় শরীরকে সুখের মধ্যে রাখতে হয় না। গদীতে বসলাম, হি (পাখা) 
চালিয়ে দিলাম__তা' না। 
শ্রীকৃষ্ণ সিং__আজ্ে, যদি এমন হয় ভোর পাঁচটায় নামে বসি, কিন্তু এ সময় যদি ট্রেন ধরতে যেতে হয় তাহলে কী করতে 
হয়? 
শ্রীত্রীপিতৃদেব_নাম করা অভ্যাস হ’লে পর ও-সব ঠিক হ'য়ে যায়। তখন পাঁচটার ট্রেন না ধ’রে ছ'টার ট্রেন ধরব। আসলে 
আমার তো তীকে চাই। তাই ওইখানে (এ আকাঙ্ক্ষা) ঠিক রেখে আর সব adjusted (নিয়ন্ত্রিত) করতে হয়। 
শ্যামসুন্দর__কিভাবে ৪0)85! করা যায়? 
্রীত্রীপিতৃদেব__এই ধর না, আমাদের তো এখানে উৎসবে কত ভাল-ভাল যাত্রা-অভিনয় হয়, কিন্তু আমি সাধারণতঃ দেখি 
না। দেখতে ইচ্ছাও করে না । কখনও দেখলেও আবার ঠিক সময়ে চ*লে আসি। কিংবা শেষ রাতের দিকে গিয়ে দেখি। আসলে 
ঠাকুরই সব 1৪86 ক'রে দেন। তখন ট্রেনও দাঁড়িয়ে যায় আধঘন্টা । আমাদের শুধু ওই 2010-এ নিজেদের ঠিক রাখা 
দরকার। 
স্নেহসিক্ত সুরে বললেন-__আমি সবাইকে অনুরোধ করি, কখনও কেউ নাম করা বাদ দিও না। ওটাকে মুখ্য ক'রে নিয়ে আর 
সব কর। কোনমতেই গৌণ হ'তে দেবে না ওটা-_আমি সবাইকে অনুরোধ করি।..... আমরা চাই সুখ, চাই আনন্দে থাকতে। 
ঠাকুরই ব'লে গেছেন-_কর, $110916] (নিষ্ঠাসহকারে) কর। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যা’ চাইবে, সব পাবে__কর।না ক'রে 
পাওয়া যায় না। সাতদিন যদি ঠিকমত করতে পার, একদিনও যদি কর, তাহলেই বুঝতে পারবে। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৬/৭/৭৪ ইং ] 


নং * সং 3% 


কোন বিষয়ে মন সম্যকৃভাবে লেগে থাকার নাম সমাধি। 


বিভিন্ন ভাষায় বাণীটি পাঠ করা হ'ল। . 
শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন__কি, ঠিক আছে? 
আজে, হ্যা_সবাই উত্তর দেয় [ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-১৭/৭/৭৪ ইং ] 
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নামে মানুষকে তীষ্ করে আর ধ্যানে মানুষকে স্থির ও এহণগচম করে। 


সতীশদা বামীটি একবার পা ক'রে বললেন-__নাম করলে মানুষের বুদ্ধি তীর হয়, আর বুদ্ধি তাম হ'লে সব জিনিস সে 
সহজে ধরতে পারে--সহজে বেধগমা হয় তার কাছে। 

শীশ্রীপিতদেব-_অন্ত্র যেমন ধারালো হ'লে সহজে তা' দিয়ে কাটা যায় সেইরকম নাম যারা করে তারা সহজে সমস্যার সমাধান 
করতে পারে। নাম ও ধ্যান একই সঙ্গে চলে। নাম করলে ধ্যানও হয়। নাম কী? Repetition 0119176-_তার ফলে 
vibration-এর সৃষ্টি হয়। তাতে ৷৷৷ ০০|| (মত্তিদ্ধ-কোয)-গুলো সতেজ হয়। 

মদনদা-_নাম 11১০1 একটা ০101 (নাম নিজেই শক্তি)। 

শ্ীত্রীপিতদেব-__ শরীর 0০৬৩1০]১ করতে গেলে (গঠন করতে গেলে) যেমন ব্যায়াম করা দরকার হয় তেমনি brain develop 
করতে গেলে (মস্তিষ্ক সতেজ রাখতে গেলে) নাম করতে হয়। ঠাকুরের ওপর ভালবাসা থাকলেও তা" হয়। যে ঠাকুরকে 
খুব ভালবাসে তার 181) খুব তীক্ষ হয়। কেন হয়?__শ্রীত্রীপিতৃদেব সতীশদাকে প্রশ্ করলেন। 

সতীশদা-_তার সবই ইষ্টার্থে নিয়োজিত। 

শ্ীশ্রীপিতদেব-_যে ঈশ্বরকোটী বা ভক্ত-_তার repetition ০f Name, তার জন্য চিন্তা, তার জন্য করা এসব তার 
spontaneous (স্বতঃস্ফূর্ত )। এইভাবে চলার ফলে স্বভাবতঃই তার brain 0০৬০1০1১০ হয় (মস্তিষ্ক সতেজ থাকে)। আবার 
নিষ্ঠা-সহকারে নাম অভ্যাস ক'রেও অনুরাগ আসে। যখন ভাল লেগে যায় তখন আর ছাড়তে পারে না। নিষ্ঠা নেই যার 
সে দেখে অনেকদিন থেকে করছি, অথচ কিছুই হ'ল না, ভাবে--ধুত্তোর, ও-সব ক'রে লাভ কী? অবিশ্বাস আসে। নিজের 
মনেই এ-সব ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে থাকে। 

আর ধ্যানে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। একজন স্থির, তার গ্রহণ-ক্ষমতা বেশী কি ক'রে বুঝব? যেমন কোন সমস্যার সমাধান 
আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে, সেই সমস্যা যখন তোমাকে বললাম তুমি হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে সমাধান ক'রে দিলে। তার 
মানে সমস্যার কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তা'তে তুমি ডুবে যেতে পারলে। 

পরমেশ্বরদা (পাল)_ধ্যান করতে বসলেই তো দেখি বিষয়-আশয়ের চিন্তা এসে পড়ে। 

শ্ীশ্রীপিতৃদেব__নাম যখন করি তখনও ঘর-বাড়ী, স্্ী-পুত্র, সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা থাকেই। এই সময় ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে 
চিন্তা করতে চেষ্টা করতে হয়। যেমন ধ্যানে বসতে-বসতেই চালের কথা মনে এল, তুমি চিন্তা করতে থাকলে ঠাকুর কী 
চাল পছন্দ করতেন, সেই চাল সংগ্রহ করা যায় কিভাবে-_এইরকম চিস্তা করতে-করতে একটা ০189 পেয়ে গেলে__অমুকের 
কাছে গেলে হ'তে পারে, অমুক লোক এই চালের কথা বলেছিল, অমুক-অমুক জায়গায় এর চাষ আছে। মনকে tig (দৃঢ়) 
করার [1০০০5১-ই (পদ্ধতিই) হচ্ছে এই। মন তো দৌড়াদৌড়ি করবেই। ঘর-সংসার, বিষয়-আশয়ের চিন্তা হল নিন্নমুখী চিন্তা। 
যে-চিন্তা ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে, ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে-_তা" উর্ধ্বসুখী চিন্তা। যখন নাম-ধ্যান করতে বসি তখন ঠাকুরের বিষয়েই 
চিন্তা করতে হয়। খামাখা পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা নানারকম চিন্তা করাটা খারাপ। বহুক্ষণ ধরে বসেছি, এক মিনিট মাত্র ঠাকুরের 
চিন্তা করছি, বাকী সব আজেবাজে চিন্তা করছি সেটা খারাপ। তবে রোজ অভ্যাস করতে হয়। এক মিনিট-দু"মিনিট অভ্যাস 
করতে-করতে মন স্থির হ'য়ে আসে। : 

পরমেশ্বরদা__অনেকে Me০৷৪ni০৭!!) (অভ্যাসবশতঃ) ইষ্টভৃতি ক'রে চলে। এর কী মর্ম বোঝে না। 
্রীত্রীপিতৃদেব__1,1০০11710111/ করলেও কাজ হয়। কেউ হয়তো রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মন্ত্র ব'লে ইষ্টভৃতি করে-_ 
Mechanically-ই করে। এমনি করতে-করতে একদিন যেই সাত্বিক ভাব এল- _ইস্টের প্রতি অনুরাগ জন্মাল-_ইষ্টভূতির 
মর্ম উদঘাটন করল। রাজসিকদের উপচার, আড়ম্বর বেশী। যারা একদিন করে একদিন করে না, তারা তামসিক; তাদের নিষ্ঠা 
নেই। তাদের জীবনে দুঃখ আসে-_তাদের দুর্ভাগ্য । 


৩১৪ 


Scanned by CamScanner 


প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 


প্রশ্ন-_মুঁতি-ধ্যান কেমন ক'রে করব? 

_ ধ্যানের জনা যথেষ্ট কসরতের দরকার। ধ্যান করছ, প্রথমে হয়তো মূর্তির হস্ত, পদ দেখলে---সমগ্র মূর্তির কথা ভাবার 
চে করতে-করতে সমস্ত মুর্তিই পেলে। তার চিন্তাই ক'রে যেতে হবে। আজ্ঞাচক্রে ইঞ্টকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে করাতে 
মুর্তি কখনো আসে, কখনো চলে যায়। কিন্ত repetition of Nam৷০ হ'তে-হ তে একদিন আজ্ঞাচক্রে এ মূর্তি 5974 করে 
(স্থির হয়)। যখন আজ্ঞাচক্রে ইইমুর্তি স্থির হয়ে আসে তখন মন শাস্ত হয়ে ওঠে__জ্যোতিদর্শন সম্তব হয় | আজ্ঞাচক্রে ঠাকুরকে 


যে গেয়েছে, আধার অনুযায়ী সে ঠাকুরকে রক্ত-মাংসসম্ধুল রকমে পায়। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২০/১০/৭৫ ইং ] 


নাম ও ধ্যান কী- প্রশ্ন উঠল। 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__নাম মানে repetition of name, ধ্যান মানে ইষ্টচিন্তা। তীক্ষ করা কেমন? 

শঙ্করদা (রায়) ছুরিতে শান দেওয়া থাকলে চট্‌ ক'রে একটা জিনিস কেটে ফেলা যায়। সেরূপ মানুষের অনেকেই চট্‌ ক'রে 
একটা জিনিস ধ'রে ফেলে। চট্‌ ক'রে সব বুঝতে পারে। এটাই হ’ল তীক্ষ হওয়া। নাম করতে থাকলে এভাবে মানুষ তীক্ষু 
হয়। 

্ীত্রীপিতৃদেব- হা, ও-রকম হয়। তখন brain-cell developed (মস্তিক্ক-কোষসমূহ বিকশিত) হয়। কোন একটা subject 
(বিষয়) চোখে পড়ল, ধ্যানের মধ্যে এল, তার সমাধানও ক'রে ফেলল-_এ-রকম হয়। সব দিক দিয়ে মানুষ ত্বরিৎকর্মা হ'য়ে 
ওঠে। 

ধ্যান-প্রসঙ্গে বললেন__নামের মধ্যেই ধ্যান হ'তে থাকে । আমরা গুরুর কাছ থেকে নাম (মন্ত্র) পাই। নাম মনে-মনে repeat 
করতে থাকি, ওর মধ্যেই ধ্যান করা হয়। ধ্যানের ফলে সব-কিছু মনের মধ্যে ধ'রে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়_brain cells 
developed হয়। 

গলার স্বর একটু উঁচু ক'রে তিনি বললেন-_আমি জোর দিয়ে কচ্ছি (বলছি), নাম করা উচিত অন্ততঃ এ-বেলা আধঘন্টা, 
ও-বেলা আধঘন্টা-_রোজ। এভাবে কিছুদিন করলে সব ০192: (স্পষ্ট) হবে। 

বসাওনদা (সিং)__আজ্ঞে, ও-বেলা অর্থে কখন, কিভাবে করা যায়? 

্রীত্রীপিতৃদেব- সন্ধ্যায় 007৩ (সময়) পেলে করা যায়। দুপুরের খাওয়ার চার-পাঁচ ঘন্টা পর করতে পারা যায়। নাম-ধ্যান 
করার অন্ততঃ আধঘন্টা পর খেতে হয়। তার আগে নয়। 

নাম-ধ্যান করে কি ধরণের মানুষ সে-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন- মানুষ আবার তিন রকমের আছে। এক 2 স্থূল 
ৃদ্ধিসম্পন্ন। তা’রা আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়েই থাকে। তাদের যতই উপদেশ দাও, কিছুতেই কিছু হয় না__তা"রা এ মাগেই 
বিচরণ করে। দুই ঃ প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ তা'রা প্রবৃত্তি যা’ করায় তাই করে। এরা রজৌগুণী। তিন £ এদের উধের্ব একদল 
আছে__যারা শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়ে থাকে না বা প্রবৃত্তিপরিপোষণ নিয়েই বিচরণ করে না। এরা আহার-নিদ্রা- 
মৈথুন দ্বারা 101167090 (প্রভাবিত) নয়। এরা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধর, একজন ভাল 9015 (শিল্পী) খাওয়া- 
দাওয়ার সময় পায় না। হয়তো ছবি আঁকছে, মনটা এদিকেই প’ড়ে আছে। কিংবা ধর, একজন ভাল গায়ক। বাবা-মা’র কথায় 
বিয়েও করেছে। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই। হয়তো বাবা-মা যেতে বলল। তাই শ্বশুরবাড়ী গেল। কিন্তু মন ছট্ফট্‌ 
করছে। একদিন থেকে আবার ফিরে এল। কোথাও গাইতে হবে কিংবা রিহার্সাল (:611981511) দিতে হবে-_এই সব ভেবে 
শ্বশুরবাড়ীতে থাকতেই পারল না। এ-ধরণের মানুষ সহজে সাধন-ভজনে অগ্রসর হ'তে থাকে। এরা A ০189-এর (প্রথম 
শ্রেণীর) লোক, সাত্তিক 7১০-এর সোত্বিক স্বভাবের) লোক। 

এদের পরবর্তী যা’রা (নীচের ০1855-এর যা’রা) তাদের সময় লাগে সাধন-ভজনে ফল পেতে । তবে সদ্গুরু লাভ যদি হয়, 
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তবে তার কৃপায় এ-তিন শ্রেণীর সবারই সহজেই পরিবর্তন হ'তে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তো সব হয়। তিনিই সব। 
অজিতদা (গঙ্গোপাধ্যায়)___আজ্ঞে, এখানেও আমরা দেখতে পাই, যারা আশ্রমে আসে তারা কত বিভিন্ন ধরণের মানুষ 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_ হা, মানুষও চার ধরণের আসে-_আর্ত, অর্থাথী, জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু। যা'রা জিজ্ঞাসু তাদের দেখেই ঠাকুর 
নড়ে উঠতেন। কত কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন আলোচনা হ'ত। এ-সব আলোচনার পরেই 
আবার অনুরাগীদের বলতেন-_নাম করো, ভাল ক'রে নাম করো, একদণ্ডও নাম ছেড়ো না__এ-সব বলতেন আধার অনুযায়ী । 
পরমেশ্বরদা (পাল)__আজে্ম, এই চার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী কি স্থূল বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ? 
্ীত্রীপিতদেব- হ্যা, এরা ওই নীচের ক্লাসের মানুষ । আমার নাই এজন্য ক্ষোভ হয়, ওই তৃতীয় শ্রেণীর মানুযদের-_স্থূল 
বৃদ্ধিসম্পন্ন যারা। এ-সব মানুষ থেকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রবৃক্তিমার্গে ঘোরে, অহঙ্কারের 
বশীভূত হয়। প্রথম শ্রেণীর মানুষ-_যারা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তা’রা ও-সব ০1৩-ই (গ্রাহাই) করে না। তা'রা নিজেদের 
আদর্শ নিয়েই থাকে। নিজেদের দুঃখ-দৈন্য এ-সব নিয়ে মাথাই ঘামায় না। দুঃখ-কষ্ট এদের কাছে কিছুই নয়। অন্যের জন্য 
না করতে পারলে বরং ক্ষোভ হয়। অন্যের দুঃখ দেখে তা” মোচন করতে না পারলে এরা তৃপ্তিই পায় না।_আমি যা’ বুঝি, 
তাই বললাম। ঠিক কিনা জানি না। (গুরুকিহ্করদার দিকে তাকিয়ে) কি গুরুকিস্কর, ঠিক বললাম তো! 
__আজ্ঞে, হ্যা। 
পরমেশ্বরদা-_আজ্জে, অধিকাংশ মানুষ ওই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। 
্ীত্রীপিতিদেব_ হ্যা,অনেকেই তাই। ওই তৃতীয় স্তরের নীচেই হ’ল পশু। এরা (স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা) পশুর ঠিক উর্ধ্বে । 
কথা-প্রসঙ্গে শ্রীত্রীপিতৃদেব বললেন-_অনেকে বলে, কাম-ভাবে যখন মানুষ থাকে, তখন ধ্যান করলে কামে পড়তে থাকে। 
কিন্তু তা’ না। ব্যাপারটা ঠিক তা’ না। আসলে সে তখন কামেরই ধ্যান করে। ঠাকুরের ধ্যান করে না। কামভাব কেটে যায় 
ঠিকমত নাম করলে। শোননি, রাম নাম করলে ভূত চলে যায়? কি ক'রে যায়? এ, ঠিকমত করলে। 917061519 (নিষ্ঠাসহ) 
করা চাই। 
গুরুকিস্করদা (পাণ্ডে) অস্তরিন্দ্রিয় কোন্গুলো? 
্ীত্রীপিতৃদেব-_মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার__এগুলোকে অস্তরিন্দ্রিয় বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক__এ-সবের কর্তা মন। 
বুদ্ধি মনের ওপরে। বুদ্ধি মনকে চালনা করে। চিত্ত হ’ল চৈতন্য। সে আবার সর্বঘটে আছে। 
পণ্ডিতদা__আজ্ঞে, খাওয়ার কতক্ষণ পর সাধন-ভজনে বসতে হয়? 
শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব__অস্ততঃ চার ঘন্টা পর। বিকেল যদি হয়, তাহ'লে টিফিন খেয়ে আধঘন্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বসতে 
হয়। সাধন-ভজনের সময় কম খেতে হয়। তা’তে ভাল হয়। দুধ, রুটি, আখের গুড়, একটু চাটনি এ-সব ভাল। 
গুরুকিস্করদা__অনেকেই খুব বেশী খায়। 
্রীশ্রীপিতৃদেব-_খায় কারা বেশী? যাদের শক্তি আছে, বেশী পরিশ্রম করে তারা বেশী খায়, তারা তো খাবেই। বেশী খেলেই 
যে দোষ তা’ নয়। অনেকে কম খায় কিন্তু তাতে 1০০০-৮৪10০ (খাদ্য উপাদান) বেশী থাকে। 81017 (তাপাঙ্ক) বেশী থাকে। 
কিন্তু অনেকেই দুধ, ছানা, ফলমূল পায় না। যা’ পায়, তাই বেশী ক'রে খায়। তাই ব'লে যারা দুর্বল, লিকলিকে চেহারা, 
পরিশ্রম করে না অথচ দু’বেলা সমানে খেয়ে চলেছে তারা অসুস্থ বুঝতে হবে। 
পূর্ব কথার সূত্র ধ'রে এবার জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন- আজ্ঞে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়ে যারা থাকে তাদের কি সংশোধনের 
কোন পথ নেই? 
্রশ্রীপিতৃদেব-_ওই তো বললাম। এরা স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ । এরা যদি ভাল লোকের সঙ্গে থাকে, মহাপুরুষের ভাবধারার 
সঙ্গে পরিচিত হয় তাহ'লে ঘষতে-ঘযতে পরিবর্তন হয়। 
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ধ্যান মানেই কোন-কিছু একটা চিড়া নিয়ে লেগে থাকা । আর, তা-ই আমরা বোধ করতে পারি 
যা-ই আমাদের লেগে-থাকাটার বিক্ষেপ এনে দেয়, কিনতু ভেঙ্গে দিতে গারে না। 


নির্দেশ পেয়ে ব্রজদা বাণীটির আলোচনা শুরু করলেন। 

_ দৈনন্দিন জীবনে আমরা যখন অন্যান্য বিষয় থেকে মন ছাড়িয়ে নিয়ে একটা বিষয়ে মন স্থির করি তখনই হয় ধ্যান। আমি 
যে বিষয় নিয়ে একনিবিষ্ট হলাম সেই বিষয়টা অন্য একটা চিন্তা এসে যদি ৫1917 করে কিন্তু একেবারেই নষ্ট না করে 
তাহলে আমি বোধ করতে পারি এ বিষয়টা নিয়ে লেগে আছি। 

প্রশ্ন তুললেন অন্নদাদা-_একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি সেটাই হল ধ্যান। এটা বোঝা গেল। কিন্তু যেটা নিয়ে চিন্তা করছি 
সেইটা বোধ করব, না যা আমাকে ৫190 করছে তা-ই বোধ করব? যেমন, আমি যদি একটা অঙ্ক কযতে বসেছি__আমাকে 
কেউ ডাক দিল। এখানে ..... 

অন্নদার প্রশ্ন বুঝতে পেরে শ্রীশ্রীপিতৃদেব উত্তর দিলেন__যদি টদি নিয়ে কথা কি! কোন একটা বিষয় নিয়ে লেগে আছি তো! 
কোন কিছু এ থেকে আমাকে disturb করল । এ 01500181700-এ আমার ধ্যান ভেঙে গেল। এক্ষেত্রে আর ধ্যান হল কই? 
আর এ 01910198)০-এ আমার ধ্যান না ভাঙতে পারলে ঠিকমত ধ্যান চলছে বুঝতে হবে। 

গুরুকিংকরদা (পান্ডে আজ্ঞে, এরকম হয় না__তা-ই আমরা বোধ করতে পারি যাই আমাদের লেগে থাকাটার বিক্ষেপ 
এনে দেয়__অর্থাৎ বিক্ষেপের বোধ আমরা করতে পারি যখন আমরা এ একাগ্র চিন্তা বা ধ্যান থেকে ৫150019০৫ বা বিক্ষিপ্ত 
হয়ে পড়ি। 

ননীদা (চক্রবর্তী) ধ্যানের সময় ধ্যানের বিষয়ই আমার চেতনার মধ্যে থাকে। বিক্ষেপ বা বিক্ষেপের বিষয় সম্বন্ধে আমার 
কোন ধারণা থাকে না। কিন্তু ধ্যান করতে-করতে যখন বিক্ষেপ আসে তখন আমরা এ ধ্যানের বিষয় থেকেই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে 
পড়ি__কিন্তু একেবারেই এ বিষয় (ধ্যানের বিষয়) থেকে সরেযায় না। যেমন একটা গাছকে যখন দেখি তখন তার ডালপালা, 
রূপ, রঙ__এসব দেখি, অন্য কোন কিছু দেখি না। এমনকি তখন এটা একটা আমগাছ, কাঠালগাছ নয়__এবোধও থাকে 
না। এই অবস্থা হল ধ্যান। আর আমি যখন আমগাছকে আমগাছ বলে জানতে পারি তখন এ দেখা থেকে কিছু সরে গেছি 


বুঝতে হবে। 0. 
ননীদার উত্তরে গুরুকিংকরদা আবার প্রশ্ন তোলেন। বাণীটির ব্যাখ্যা নিয়ে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে দেখে শ্রশ্রীপিতৃদেব 


গুরুকিংকরদাকে লক্ষ্য করে বললেন-__ঠাকুরের বাণী সহজ করে বুঝতে হয়। 

তা-ই আমরা বোধ করতে পারি-_এ-কথার অর্থ নিয়ে এত বাক্বিতন্ডার কী আছে! এর আগের লাইনে কী বলা আছে? 

ধ্যান কা’কে বলে তাই বলা আছে। এখানে বোধটা হল কিসের-_ ধ্যানের বোধ না বিক্ষেপের বোধ? এখানে ধ্যানের বোধই 

বলা হচ্ছে। ধ্যান হচ্ছে কিনা তা-ই আমরা বুঝতে পারি কী করে সেকথাই এখানে ঠাকুর বলছেন। 

উদাহরণযোগে সহজ করে তিনি পুনরায় বললেন-_ধর, তুমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছ-_ ধ্যান করছ, তোমাকে মশা 
ঠিক চলছে, যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করছ তাই করছ__এঁ 


কামড়াচ্ছে, তোমার হাত উঠছে মশা তাড়াতে কিন্তু তোমার ধ্যান 
চিন্তা ভেঙে যাচ্ছে না। এটাই হল ধ্যান। মশার কামড়ের একটা বোধ থাকছে, কিন্তু তাতে তোমার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে না। 


আরও উর্ধে উঠলে সে বোধও থাকে না। এই যেমন, আমরা কথা বলছি, আমার গায়ে বাতাস লাগছে কিন্তু 01509 বোধ 
করছি না, অনুভবও করছি না। বাতাস লাগছে ঠিকই কিন্তু আমি যখন তোমার সাথে কথা বলছি তখন তা (বাতাস লাগার 


বোধ) আমার অনুভূতির মধ্যে নেই। 
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প্রসঙ্গ ঃ সত্যানুসরণ 
বিরক্ত হওয়া মানেই বিক্ষিপ্ত হওয়া । 


্রীত্রীবড়দা-_বিরক্ত মানে অনুরক্ত থেকে বিচযুত। বিচ্যুত মানে, বিয়োগ হওয়া। ধ্যান করার সময় বিক্ষেপ আসেই। ধর, অঙ্ক 

কষছি, কে ফ্যাচ ফ্যাচ্‌ করছে। আমি বললাম-_ এই যাঃ এখান থেকে। 

সতীশদা-_বিরক্তি মানে মনের একটা চঞ্চলতা আসা। 

ননীদা__এমন একটা মানসিক শাস্তি আসল, যা’ বিরক্তি উৎপাদন করে না। 

শ্রীত্রীবড়দা-_বিরক্ত হয় কে? মন। তা’ হ'লে মনই বিক্ষিপ্ত হয়। 

দুর্গেশদা-__5০8119190. 

শ্ীত্রীবড়দা-ক্ষিপ্ত = ক্ষেপা। বিচ্যুত মানে অসংলগ্ন হওয়া। কোন কাজ করছ। ধর, অঙ্ক করছ; অন্য একজন কথা বলছে। 

তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলে। ক্ষিপ্ত হওয়া মানে বিরক্ত হওয়া; মনের স্থিরতা থাকবে না, অনুরক্ত কথাটার উল্টো। 
['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/১/৭৩ ইং] 


সং সং সং সং সং 


তীক্লু হও, কিন্ত স্থির হও-_সমত্ত অনুভব করতে পারবে। 


শ্ীত্রীবড়দা_ তীল্ষ্ন মানে কি? 
গুরুকিক্করদা-_91181)7955, ধারালো। 
্রীশ্রীবড়দা__কাউকে বলে মোটা বুদ্ধি, কাউকে বলে তীন্ষ্ বুদ্ধি। মানে তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন যে, চট্‌ ক'রে সে বুঝতে পারে, 
সমাধানও দিতে পারে। খুব 10661110 কিন্তু চঞ্চলতার জন্য হয়ত অনেক সময় অকাজ কুকাজ ক'রে ফেলে, তাই স্থির 
হ*তে হবে। ধ্যান করতে করতে ০0170901081101) আসে বা স্থির হয়। তা’তে সে বুঝবার ক্ষমতা পায় তার সাথে তীন্ষ্মতা 
থাকলে সোনায় সোহাগা হয়। আবার, নাম করলেই ধ্যান এসে পড়ে। নাম 11591 ধ্যান। প্রথম প্রথম 707800106 ক'রে নিতে 
হয়। এ জন্যই nurture দিতে হয়। Nurture মানে সঙ্গ করা। ভক্তের সঙ্গ ক'রে ইষ্টের গুণানুকীর্তন শুনে যজন-যাজন 
ইষ্টভৃতির ভেতর দিয়ে nurtured হয়। এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও নেই। কেউ যদি development চায়, তবে 
ক'রে দেখলেই পারে। 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৯/১০/৭১ ইং] 
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প্রসঙ্গ £ সত্যানুসরণ 
কোন-কিছুতেই যুক্ত হওয়া বা একমুখী আসক্তির নামই-_যোগ। 


ক্ষিতীশদা-_একের প্রতি আসক্তি বা যুক্ত হওয়ার ভেতর দিয়ে আমার নিয়ন্ত্রণ হয়। 
শ্রীত্রীবড়দা-_নিয়ন্ত্রণ কথা তো নেই। 
ক্ষিতীশদা__যে কোন বিষয় একমুখী হ’লেই কি যোগ হয়? স্বামীমুখী ভাবনা হ’লেই তো যোগ? 
শ্রীশ্রীবড়দা-_এ ভাবনাটাই তো। ‘কোন কিছু’ বলতে কি বোঝা যায়? 
ক্ষিতীশদা__'কোন কিছু’ মানে ইষ্ট বা আদর্শ। আদর্শে যুক্ত কিনা তা নিয়ে একটা প্রধা হতে পারে। 
্রীত্রীবড়দা-_যুক্ত হওয়ার শুধু কথা নয়তো, একমুখী হওয়ার কথাও আছে। 
পরমেশ্বর-_একটা স্কুলের সাথে যুক্ত হলাম, খাওয়া, দাওয়া, পড়াশুনা এই সবকটার সঙ্গে যুক্ত হবার দরুন যা’ যা’ করবার 
বাবা মার কথা মত করতে থাকলাম। এটা একমুখী আসক্তি না বহুমুখী আসক্তি? 
শ্ৰীত্ৰীবড়দা--স্কুলের সঙ্গে সেইরকম একমুখী আসক্তি। বাপ মার সঙ্গে একমুখী আসক্তি। যেমন ছেলে বাপ মাকে খুশী করবার 
জন্য সব কিছুই করে। স্কুলে যায়। যেভাবে পড়লে মা খুশী হয় তাই করে। তুলসীদাসের আসক্তি। যতদিন ছিল সেইমতই 
ছিল। আবার স্ত্রীর কথা শুনে ভগবানকে ভালবাসল, তখন তেমনই হল। 
হরিপদদা- একটা সূচ 1ণ8€ এর দ্বারা আসক্ত হ’ল, তাতে কি যুক্ত হ’ল? 
শ্ৰীশ্ৰীবড়দা-_কোন কিছুতে যুক্ত হওয়া মানে কি? সব আসক্তি যখন ০০n০entr৭ted হয়, তখনই একমুখী আসক্তি । আমাদের 
দীক্ষা নিলেই কি হ’ল? একমুখী আসক্তি কি হয়েছে? আমরা সকলে দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু যোগ কি হয়েছে? সত্যানুসরণ পাঠ 
করছি এবং যুক্ত হচ্ছি। এইভাবে যুক্ত হবার চেষ্টা করছি। চৈতন্যের দ্বারা যুক্ত হ’লে বিশ্বমঙ্গলের মতো হয়। বিরাট চৈতন্যের 
দ্বারা আমরা যুক্ত হয়েছি। কিন্তু মহামায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন আছি। বিশ্বমঙ্গল, হরিদাস-_ভালবাসায়, প্রেমে যুক্ত হয়েছিল । আমরা 
ভালবাসতেই জানি না। আত্মকেন্দ্রিকতা আছে তো, তাই। ইষ্ট মাৰ্গ তো আলাদা। এই শরীর, স্বাস্থ্য, বীর্য্য, বল, প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় 
সব কিছু নিয়ে প্রবৃত্তি মার্গেও আনন্দ আছে, ইষ্টমার্গেও আনন্দ আছে। যে ইষ্টমার্গে গেল তার আনন্দই আলাদা। সেটাই আসল 
আনন্দ। 

['যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৩/১০/৭১ ইং] 


সং সঃ সং সং সং 
কোন-কিছুর দ্বারা প্রতিহত হ'লে যা’ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়__তাই অহং (591) । 


প্রশ্ন উঠল-_ প্রতিহত হওয়া কেমন। আর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই বা কেমন, এর বাস্তব উদাহরণ কী হবে? 
হরিপদদা-_আমি বসে আছি, কেউ বসতে চাইল, আমি বসতে দিচ্ছি না। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছি, তাকে বসতে 
না দিয়ে। 

ননীদা- যেখানে দেশ-কাল-পাত্র কোন-কিছুই নেই, সেখানে “আমি'-বোধও নেই। 

্রীত্রীপিতৃদেব__আমি ছাড়া তুমি থাকলে 5৩1? বোঝা যাবে। আমি কথাটার উৎপত্তি হ’ল কি ক'রে__কেন এল?-_তুমি 
আছ ব'লে। প্রতিহত হচ্ছিই সবসময়, আমিত্ব থাকার ফলে সেটা (আমি) অনুভব করছি। 

ননীদা-_আমি ছাড়া সবকিছু আমায় প্রতিহত করছে। 
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শ্রীত্রীপিতৃদেব-_আমার অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা অনবরতই চলছে। এমনকি খুমপ্ত অবস্থাতেও তা’ চলে থাকে। “আমি'- 
বোধ প্রতিষ্ঠিত করতে যা' সাহায্য ক'রে চলেছে তাই অহং। 
শ্রীজ্রীপিতৃদেব পুনরায় বললেন-_কেউ রোজ বসে, আজও বসতে চাচ্ছে, তাকে বসতে দিচ্ছি না কিংবা ঠাকুর-ঘরে যেতে 
চায়, কোন কারণ না দেখিয়ে যেতে দিচ্ছি না-__ এগুলো হ'ল স্থূল বুঝ। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৫/১০/৭৫ ইং ] 


সং সং সং সং সং 


অহ্ংকে শক্ত করা মানেই অন্যকে না-জানা। 


শরীত্রীপিতৃদেব-_আমির যে-বোধ সেটাই 9০11(অহং)। যখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত তখনই অন্যকে জানা যায় না। (হরিপদদাকে) 
যা’ নিয়ে আমি, তাকে 1701৩ (অবহেলা) ক'রে যাচ্ছি; তাতে কী হয়? 
হরিপদদা-_অহংকে শক্ত করা হয়। 
্রীত্রীপিতৃদেব-_অন্যের ওপর ০1১70 (ভরসা) ক'রেই তো আমি। অন্যকে না জানলে নিজেকেও জানা যায় না। অহংকে 
শক্ত করা মানে নিজেকে না জানা- সেটা কি-রকম, অমূল্য বল্‌। 
অমূল্যদা (রায়) __ননীদা যা” বলেন আমি যদি না শুনতে চাই তাতে অহংকে শক্ত করা হয়। 
্রীত্রীপিতদেব__আমি আছি তো? এ-ছাড়া ইষ্ট আছেন, আমার পরিবেশ আছে। পরিবেশকে যত জানতে-বুঝতে চেষ্টা করি 
ততই আস্তে-আস্তে মন কারণমুখী হয়। এজন্য অহংকে শক্ত করতে হয় না। (ক্ষণিক থেমে) যার ওপর আমি প্রতিষ্ঠিত 
তাকে যদি i৪n০৷€ করি, যিনি সব-কিছুর মালিক তাকেও জানতে পারি না, পরিবেশকেও জানতে পারি না। পাতলা অহং 
থাকলে বোধ বাড়তে-বাড়তে যায়-_ ক্রমশঃ সব জানা যায়। অহং শক্ত হ’লে জানতে পারা যায় না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৫/১০/৭৫ ইং] 


সত সং সং | সং সং 


বতত-বিষয়ক সম্যক দন দ্বারা তন্মননে মনের নিবৃত্তি যাঁদের হয়েছে_ তীরাই ঝষি। 


হরিপদদাঁ-বস্তু সম্বন্ধে যখন সব জানা হ+য়েছে.......... 

শ্ীশ্রীবড়দা- বস্তব সম্বন্ধে প্রশ্নশূন্য, সে বস্তু সম্বন্ধে জানতে যখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না। 

যামিনী- _সম্যক্‌ দর্শন কখন হয়? 

্রীশ্রীবড়দা-_সেই বিষয়ে যখন জানার আর বাকী থাকে না। “লং, শব্দ যদি আমি মনন করি তার ভেতর যা’ যা’ আছে তা’ দেখে 
নিলাম। 

দুর্গেশদা- কামনা বাসনা হ'লে পরে কি? 

শ্ীশ্রীবড়দা-_ভক্ত হরিদাসের একপ্রকার কামনা, অদ্বৈতের একপ্রকার। আমাদের তো কামনা আছে প্রতিটি ঘরে-ঘরে তার 
প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমাদের দেশে চালু আছে একটা কথা-_কামনা-বাসনা মুক্ত। মুক্ত হ'ল কেমন ক'রে? তারপরও আবার 
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কামনা। কামনাটা চিরস্তন। কামনা থাকে না যখন, তখন লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাই। ফিরে আসলাম যখন, তখন আবার কামনা। এ যে 
বলে নির্ব্বিকল্প-_সেও এক কামনা। এ যে অছে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমাৰ্গ। 
দুর্গেশদাঁ-মনে হয় খষি বলতে সবাই ভগবৎ উপাসক-_এখানে ভগবৎ উপাসনার কথাই নেই। 
্রীত্রীবড়দা__সবাই ভগবৎ উপাসক। ভগবৎ উপাসক নেই এরকম হ'তেই পারে না। 
পরমেশ্বরদা- বস্তুর সম্বন্ধে জানায় 10111810197110/ বা আদি উৎস কোথায়? 
্রীত্রীবড়দা-_ভগবান সৰ্ব্বঘটেই আছেন। আমরা তা বুঝিনা। সেই জ্ঞান হলে আদি উৎস বোঝা যায়। ছিল পাযণ্ড, হয়ে গেল মহা 
ভক্ত। ছিল মাটির প্রতিমা, একদম জাগ্রত হয়ে গেল। 

['যামিনীকাস্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৮/১/৭৪ ইং ] 


সং সং সং সঃ x 


মনের সববর্পকার এহির (সংস্কারের) সমাধান বা মোচন হয়ে এক-এ সাক হওয়াই_-মুক্তি। 


শ্ীশ্রীবড়দা-__বইটার নামের সঙ্গে তার ৪॥০je৫ ঠিকই আছে। 


চুনকু_ইষ্টবোধ ধরে সার্থক হবে। 
শ্রশ্রীবড়দা-_এই ইষ্টকে ধরে নিজেকে তীর সেবায় লাগায়ে দিলাম-__002016,গুলো যখন ৪0185150 হল, তন্ময় হলাম, বৃত্তি 


প্রবৃত্তির গ্রস্থিগুলো খুলে গেল। যেমন--বিভীষণ অসম্ভব দাদার ভক্ত ছিল। শ্রীরামকে যখন পেয়ে গেল-_ স্ত্রী, ছেলে, বিষয় 
আশয় সব তারই সেবায় লাগিয়ে দিল। 

যামিনী- গ্র্থি কি? 

্রীত্রীবড়দা-_যেমন রত্বাকর, সংসার চালাতেই হবে, তাই চুরি করে__ডাকাতি করে। 

ননীদা-_এমন একটা বন্ধন আছে যা’ অন্য সব বন্ধন টিলে করে দেয়। 


্রীত্রীবড়দা-_ এ মুক্তি। : 
“যামিনীকাত্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি /তাং-১৯/৭/৭৩ ইং] 
bd bd El সং চে 
যে-ভাব ও কন্দ মানুষকে কারণমুখী ক'রে দেয়__তা ই আধ্যাত্বিকতা। 


সতীশদা আধ্যাত্মিকের অর্থ অভিধান দেখে বললেন-_আত্মসম্বন্ধীয় মানসিক, ব্রন্মাবিষয়ক। খুব সহজ করে ছোট করে 


বললেন__যে ভাব ও কাজ গুরুমুখী বা ঈশ্বরমুখী করে দেয় তাই আধ্যাত্মিকতা । তা*হল শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম। 
[ তার সান্নিধ্যে/তাং-২৭/১১/৭৬ ইং ] 
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যে-তুলনা অভ্নিহিত কারণকে ফুটিয়ে তোলে-_তাই প্রকৃত বিচার। 


দীপদ্যোতকের পানে তাকিয়ে শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন, দীপদ্যোতক আলোচনা করুক। 
দীপন্যোতক মুখ তুলে তাকাতেই তিনি পুনরায় হাসতে-হাসতে বললেন-_তোমার পড়া ভাল হয়েছে; পড়া শুনে আনন্দ হয়েছে। 
এবার আলোচনা ক'রে আনন্দ দাও। 

দীপদ্যোতক-__তুলনা মানে এইটা ভাল, ওইটা খারাপ। 

শত্রীপিতৃদেব__তার মানে এই বইটা ভাল, ওইটা খারাপ। এইটার সুন্দর মলাট, পরিষ্কার-_ওইটার ময়লা, ছেড়া মলাট-_ 
এ রকম? 

দীপদ্যোতক__আজ্ঞে। 

__আর অন্তর্নিহিত মানে? অন্তর মানে ভিতর, নিহিত মানে থাকা। মানে ভিতরে থাকা। তাহলে কী হল? 

দীপদ্যোতক ঘাড় নীচু ক'রে বই-এর পাতায় তাকিয়ে থাকে। ূ 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__ওর সত্যানুসরণ আছে, তোমারও আছে। ওর বইটা ছেঁড়া, তোমারটা ভাল। এখানে অন্তর্নিহিত কোন্‌ কারণকে 
ফুটিয়ে তুলল ?-_বল। 

দীপদ্যোতক একইভাবে চুপ ক'রে থাকে। 

্রীত্রীপিতদেব-__তুমি দেখে বললে তো ওর চেয়ে আমার ভাল। কেমন ক'রে বুঝলে? ভাল বুঝতে পারলে কেমন ক রে__ 
সেইটা বলবে তো? 

দীপদ্যোতককে নিরুত্তর দেখে তিনি মুক্তিকে একই প্রশ্ন করলেন। 

মুক্তি__ওর বইটা ছেঁড়া, ময়লা; আমারটা পরিষ্কার, ভাল-_এই দেখে আমি বললাম, ভাল। 

শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন- হ্যা, ও যত্ন ক'রে রাখেনি, ওর বইটা ছেঁড়া, ময়লা; তোমারটা তেমন নয়-_তাই 
দেখে বলবে তো তোমারটা ভাল। অন্তর্নিহিত কারণ এখানে কী আছে? এ হচ্ছে কারণ- ছেঁড়া, ময়লা, অযত্বে রক্ষিত। এ 
সব কারণ দেখে বলবে তো তোমার বই ভাল-_না-কি? আরো কারণ থাকতে পারে। ভাল কাগজে ছাপা, ভাল কালিতে 
ছাপা-_এসব পয়েন্টও থাকতে পারে। কতকগুলো অন্তর্নিহিত কারণ আছে, সেগুলো তুলনা ক'রে বললে, আমারটা ভাল। 
দীপদ্যোতক বুঝতে পারলে? 

দীপদ্যোতক ঘাড় নেড়ে সন্মতি জানাল। 

্রশ্রীপিতৃদেব-_অস্তর্নিহিত কারণ মানে কী? 

দীপদ্যোতক___অন্তর মানে ভিতর, নিহিত মানে থাকা। অন্তর্নিহিত কারণ মানে ভিতরের কারণ। 

_ তাহলে বিষয়টা কী হল? 

_ ভিতরের কারণ দেখে বিচার করলাম, আমার বই ভাল, অন্যের বই খারাপ। 

_ হ্টা। এভাবে ভিতরের কারণ মানে ঠিক-ঠিক কারণ দেখে দুটো বই-এর মধ্যে তুলনা করলাম-_কোন্টা ভাল, কোন্টা 
খারাপ। এরকম তুলনা করাই হ'ল প্রকৃত বিচার। 

ছেলেমেয়েদের অন্যান্য সকলে বুঝতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সকলে ঘাড় নেড়ে জানাল বুঝেছে। 
্রীত্রীপিতৃদেব__ভালই বলেছে মোটামুটি। কী বলেন (ননীদাকে প্রশ্ন)? 

ননীদা (চক্রবতী)__আজ্ে। 

্রী্রীপিতৃদেব মুক্তিকে প্রশ্ন করলেন__তুমি নিজে-নিজে বলেছ? না-কি কেউ বলে দিয়েছে? 
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__কেউ বলেনি। 

_ বুদ্ধি আছে মেয়েটার! 

ছোটদের আলোচনার পর এবার বয়স্ক দাদারা একই বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। 

পরমেশ্বরদা (পাল)__ওটা তো একটা সাধারণ ক্ষেত্রে। অন্যান্য বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার করব কিভাবে? 

শ্ৰীত্রীপিতৃদেব__সব ক্ষেত্রেই হবে। মারামারি করা, ঝগড়া করা-_সব ক্ষেত্রেই প্রযোজা। | 

হয়তো কেউ খুন করেছে, দেখা গেল লোকটা পাগল-_এটাই অস্তিহিত কারণ। আবার, হয়তো স্বাগী-ত্রীতে ঝগড়া হয়েছে। 

স্বামী স্ত্রীকে মেরেছে। অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বোঝা গেল কিজন্য মেরেছে। দোষ ্ত্রীর-ই-_কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-২৮/১১/৭৬ ইং ] 


কোন বন্তকে লক্ষ্য ক'রে তার স্বরূপ-নিদেশিক বিশেষণই-__যুক্তি। 


ননীদা__সকালে উঠে ঘাসের উপর জল দেখলাম। শেষে বিচার করলাম জল কেন? এমন ধরে বিচার ক'রে স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করলাম। 
শঙ্কর রায়দা__আরো জানলাম যে hydrogen ও ০০) এর মিশ্রণে জল হয়। 
শ্রীত্রীবড়দা--তা’তে কি বোঝা গেল। সবাই বুঝতে পারে সেভাবে বল্‌। হরিপদ বল্‌। 
হরিপদদা__জল তরল, স্বচ্ছ। যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। সব কিছু ভিজিয়ে দেয়। 
ীত্রীবড়দা__ভিজিয়ে দেয় তা'তো কেউ বলে না (সবার হাস্য)। আরো বলা যায় জল আর্দ্র, জীবন ধারণ করে, তৃষ্ণা নিবারণ 
করে। যা” বললে চেনা যায় তেমন ভাবে বলতে হয়। | 

['যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর দিনলিপি/তাং-৫/১/৭৪ ইং] 


সং সং সং সং সং 


কোন কাজ করে- বিচার-ঘারা তার ভাল-মন্দ অনুভব ক'রে যে-তাপের দরুন মন্দে বিরতি 
আসে--তাই অনুতাপ। 


শ্ৰী্রীপিতৃদেব কৃতিদীপাকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

কৃতিদীপা--যে-কোন একটা কাজ ক'রে তা থেকে ভাল মন্দ অনুভব ক'রে এ কাজ থেকে বিরত হওয়া ....... 
্রীশ্রীপিতদেব-_যেকোন কাজ কী? একটা কাজের নাম বল। 

কৃতিদীপাকে নির্বাক দেখে তিনি বললেন-__এই ধর, তুমি কোথাও বেড়াতে গেছ। টেবিলের ওপর একটা বই দেখে তুমি তা 
বাড়ীতে নিয়ে চলে এলে। তখন কী হবে? যখন এই ঘটনা তোমার মনে পড়বে তখন তুমি কী ভাববে? 
কৃতিদীপা-_-ভাবব যে এটা আমি না ব'লে নিয়ে এসেছি ....... 

_ কাজটা ভাল না খারাপ হয়েছে? 
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_ খারাপ। 
হাঁ, তুমি দেখলে যে কাজটা খারাপ হয়েছে; ওটা বলে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তখন তোমার মনে একটা অন্বস্তির ভাব 
সৃষ্টি হবে। ভাববে, ওটা না বলে নিয়ে আসা মোটেই ঠিক হয়নি, ওটা দিয়ে দেওয়া দরকার। সংকল্প করলে আর কখনো 
ওরূপ করব না-_এই হ'ল অনুতাপ। (গুরুদেবনের দিকে চেয়ে) গুরুদেবন কী বল? 
গুরুদেবন-__একটা বই ছিড়ে ফেললাম। সে বইটা অন্যজনের । তখন অনুতাপ এল। 
শ্ীশ্রীপিতৃদেব-_খুলে বল। 
__বইটা ছিড়ে ভাবলাম, খুব খারাপ ক'রে ফেলেছি। আর কখনো ওরাপ করব শা। 
্ীত্রীপিতদেব_ যা, তোমার মনে একটা তাপের সৃষ্টি হ'ল। একটা জবালা। তখন ঠিক করলে, ওরকম আর করব না। তুমি 
আর ওরকম করলে না কখনো। এই যে জ্বালা, তাই অনুতাপ। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩০/১১/৭৬ ইং ] 


সং সং সং সং ৫ 


যেখানে গমন করলে মনের এন্থির মোচন বা সমাধান হয়-_তাই তীর্থ। 


শ্ীত্রীপিতৃদেব বেণুকে আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

বেশুকে বাণীটি পুনরায় পাঠ করে নির্বাক থাকতে দেখে তিনি দীপ্তিকে আলোচনা করার কথা বললেন। দীপ্তি আবার বাণীট 
পাঠ করল। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব-_ কয়েকটা তীর্থের নাম কর। 

দণ্ডি গা, কাশী, বৃন্ারন। 

_ দেওঘর তীর্থ না! কত লোকে দেওঘর আসে। তাহলে তীর্থ কাকে বলে? 

দীপ্তি__যেখানে গমন করিলে মনের গ্রন্থির সমাধান হয়। 

_ মনের গ্রন্থি মানে কী? গ্রন্থি কাকে বলে? 

দীপ্তিকে নিরুত্তর দেখে তিনি বেণুকে জিজ্ঞাসা করলেন। বেণুও কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি নবানীকে এ প্রশ্ন করলেন। 
নবানী_ মনের কুসংস্কার। 

শ্রীশ্রীপিতৃদেব- হ্যা, তা-তো হয়ই। তবে গ্রন্থি মানে গিট। 

(নিজের পরিহিত চাদরে গিট বেঁধে) এই দেখ, রথ মানে গিট। আর গ্রহ মানে? 

__বই। 

্রীশ্রীপিতৃদেব পুনরায় দীপ্তিকে একই প্রশ্ন করলেন। দীপ্তি ঠিক-ঠিক উত্তর করল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন (নবানীকে) 
মনের গ্রন্থি মানে কী-_ বল। 

নবানী- মনের গ্রন্থি মানে মনের গিঁট। 

্রীশ্রীপিতদেব- এরপর বল, মোচন মানে কি? 

উত্তর না পেয়ে তিনি বললেন মোচন জান না! মোচন মানে খোলা। 

তাহলে বল মনের গিট কোন্গুলো, আর কেমন ক'রে তাদের মোচন হয়? 

ছোটরা কেউ ঠিকমত উত্তর দিতে পারছে না দেখে ননীদা (চক্রবর্তী) উত্তর দিলেন__মনের মধ্যে আমাদের অনেক রকমের 
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কুসংস্কার থাকে, সেগুলো দূর করতে হয়। নানান ভাবে সেগুলো দূর করা যায়। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_কুসংস্কার আবার ছোটখাটো হতে পারে, বড়ও হ'তে পারে। ছোটখাট-_যেমন আমি 
বামুন, শৃদ্বের কাছে গেলে জাত যায়, বৈশ্যর সঙ্গে বসা যায় না, নিজে বড়__এমন ভাব । এরকম নানাপ্রকারের হ'তে পারে 
মনে হয় এসবই গ্রন্থি। 
যে যা, সে সেই নিয়েই বড়। আমাদের প্রত্যেকের নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব বৈশি্ে বৈশিষ্ট্যবান। 
আমরা ঠাকুরের প্রসাদ নিই, সবাই একসাথে বসেই। তখন সকলকে আপন মনে হয়, ভাই-ভাই মনে হয়। সকলকে আপন 
মনে না হওয়াটাই মনের গ্রছ্থি। সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করলাম, ঠাকুরের প্রসাদ পেলাম, এক প্যান্ডেলে থাকলাম জাতি- 
ক রবে, ক কে ছোট মনে করলাম না--এতেই বোঝা যায় মনের মধ্যে ছোট-বড় নিয়ে ভেদ নেই, কোনরকম গিট 
| 

সকলকে ভালবাসা, সকলের দুঃখে দুঃখী হওয়া, সকলের ব্যথায় ব্যহী হওয়া-_এই-ই তো গ্রন্থিমোচন! কেউ-কেউ এমন আছে 
তার বাড়ীতে অন্য বর্ণের কেউ ঢুকলেই ভাবে বুঝি জাত গেল! এরকম সংবীর্ণতার জন্যই মানুষ শাস্তি পায় না। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/ তাং-১/১২/৭৬ ইং ] 


সং সং সং সঃ সং 
যা’ করলে অস্তিত্বকে রক্ষা করা হয়__তাই পুণ। 


সতীশদা-_যা”কি? 

শুরুকিংকরদা- সবই, চড়টাকেও যদি অস্তিত্বের জন্য লাগে, তাও। For the Lord হতে গেলে তাই করা যায়। Lord তো 
অস্তিত্বেরই প্রতীক। 

যামিনী-_পৃথিবীর যে কোন কাজ যা প্রচলিত আকারে আচারে নিষেধ আছে তাও? . 

্রীশ্রীবড়দা- হনুমান তো বহু দোষে দোষী হল। ছলনা করে নিয়ে এল মৃত্যুবান, বাড়িঘর জ্বালায়ে টালায়ে। 

গুরুকিংকরদা- ভ্র্ণহত্যা করল? | 

_ (বসাওনদা সতীশদাকে) আপনি আপনার মত করে অস্তিত্ব রক্ষা করছেন, চোর যে তার বৃত্তি পালন করে__ বেঁচে আছে। 
্রীত্রীবড়দা- চোর তো না, চৌর্য্যবৃত্তি। 

গুরুকিংকরদা-_হিসেব করে দেখা যায়__চোর যা” যা” করছে, তা যদি L০1৭ এর জন্য করত, তা’হলে পুরুষানুক্রমে যেতে 
পারত। (সতীশদা) যা করলে অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় তাই পুণ্য-_তাহ'লে [,01৫-কে স্বীকার করব কেন? 

্রীশ্রীবড়দা-_আমি ঈশ্বর মানি নে তাতে কি হ’ল। এককথায় সবকে কেন্দ্রায়িত করে একটাতে নিয়ে আসতে হবে। 
শ্রীকষ্ঠদা-_(বেসওয়ানদাকে) চুরি করা যখন নিজের জন্য করি তখন অস্তিত্ব রক্ষা করা হল না। 

্রীত্ীবড়দা-_হনুমান চুরি করল কই! সে তো চুরি করেনি। তিনি দৈবজ্ঞ সন্ন্যাসী সেজে গেছিলেন, বানটা কোথায় জানবার জন্য। 
ইষ্টের প্রতি টানে রূপ পরিগ্রহ করলেন। অতখানি ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হলে, অতখানি ইঞ্টকে ভালবাসলে এ রকম করা যায়। ধর, 
ভীষণ পেট খারাপ। কোন রকমে রোগী বাঁচে না, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার একটা [21901191101 দিল যার মধ্যে আফিমের prepa- 
ration আছে। 

অমূল্যদা-_চিনি শুধু মিষ্টি নয়, বিষও মিষ্টি হয়_ ' 

্রীশ্রীবড়দা-_ঠাকুর বলেছেন যজন, যাজন, ইষ্টভূতি সদাচার পালন করার ভেতর দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা হয়। 
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সতীশদা-_বিচারের প্রশ্ন আছে তো-_ইষ্টের নির্দেশটাই 5100৭r0-_এটার উপর দাড়িয়ে বিচার তো। 
পরমেশ্বরদা--(সেতীশদাকে) অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে কার? 

সতীশদা--নিজের তো আগে, তারপর পরিবেশের। 

্রীত্রীবড়দা__যজন, যাজন,ইষ্টভূতি। তার মধ্যে অহং, ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিক এই তিনটে নিয়েই। যেমন, কোন পাড়ার সবাইকে 
Cholera Vaccine বা টীকা দিলে কলেরা বা Pox হয় না। 

বসাওনদা-_খুব পূজা আর্চা করছি। পাশের বাড়ি 00101 অসুখও হ তে পারে। 

শিবদয়ালদা__পাড়াপড়শী নিপাত যাবে, তুই বসে সুখ খাবি বুঝি? 
পরমেশ্বরদা--নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে অপরকে বাচাতে যেয়ে মরে গেল। 


্রীত্রীবড়দা--তীরা অমর হয়ে থাকেন। 
['যামিনীকাত্ত রায়টৌধুরীর দিনলিপি/তাং-১/১১/৭৫ ইং] 
সং সং % সং সঃ 


যা’ করলে রক্ষা হতে পতিত হয়__তাই পাপ। 


শ্ৰীত্রীপিতৃদেব সপ্তু্ধিকে বাণীটি আলোচনা করার আদেশ দিলেন। 

সপ্তর্ধি__পতিত মানে পড়ে যাওয়া। আর পাপ হ'ল তা-ই যা অন্যায়, যা করলে শাস্তি পেতে হয়। 
্র্রীপিতৃদেব__আমায় শাস্তি পেতে হবে__সেজন্যই পাপ? যদি আমার শাস্তি না হয়? 

সপ্তর্ধি_-পাপ কাজ ক'রে ধরা পড়লাম। তখন আমায় শাস্তি ভোগ করতে হল। 

_ ধরা না পড়লে পাপ নয়? 

_ ধরা না পড়লেও পাপ। 

_ সেকথা বুঝিয়ে বল-_চুরি করার ফলে রক্ষা হতে পতিত হয় কেমন করে? 

_ সবাই যখন আমার চুরির কথা জানতে পারল তখন পতিত হয়ে গেলাম। 

_ কিন্তু সবাই না জানলেও তো পাপ, তুমি আগে যা বললে। পতিত হওয়া মানে কী? 

- মানে নীচে নেমে যাওয়া। : 

্রীত্রীপিতৃদেব এবার ধীরাকে বুঝিয়ে বলতে নির্দেশ দিলেন। ॥ N 

ধীরা-_আমি চুরি করলাম। তার ফলে মন থেকে সৎ-চিন্তা চলে গেল। ঠাকুরকে আর স্মরণ করতে পারি না; সরা ধরা : 
পড়ার ভয়। মনে-মনে ভাবছি_আগেই ভাল ছিলাম! এমনি ক'রে মন নীচে নেমে যায়। 

্ী্রীপিতৃদেব-_পতিত কেমন ক'রে হয়__তা তো বোঝা গেল না। কোন জিনিস উঁচু থেকে পড়লে পতিত বলি তো! যেমন 
আগে আমি জীবনবৃদ্ধির পথ ধ'রে চলছিলাম; তারপর একদিন লোভে পড়ে চুরি করলাম। গ্লানি জমল আমার মধ্যে। এতে 
আমার নিজেরই ক্ষতি হ'ল। জীবনবৃদ্ধির পথ থেকে পতিত হলাম। ইষ্ট হচ্ছেন জীবনবৃদ্ধির মূর্ত প্রতীক। ইন্টকে আমার 
মধ্যে রক্ষা ক'রে চলছিলাম। তীর নির্দেশ মেনে তাকে খুশি করার চেষ্টায় ছিলাম। তারপর তা’ থেকে বিচ্যুত হলাম__মন 


নীচের দিকে নেমে গেল। নিজের বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ে খেয়ালমত চলতে লাগলাম। জীবনবৃদ্ধির পথ থেকে পতিত হলাম। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩/১২/৭৬ ইং ] 
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যার অভিত্ব আছে এবং তার বিকাশ আছে-_তাই সত্য (Real) 


শ্রীত্রীপিতৃদেবের নির্দেশে আলোচনা শুরু করলেন ক্ষিতীশদা। 

ক্ষিতীশদা__একটা ছোট বীজ থেকে গাছের অঙ্কুর বেরোল, গাছ বড় হয়ে উঠছে-_সবাই দেখছে গাছকে__এর বিকাশ আছে। 

তাই গাছ সত্য। 

্রত্রীপিতৃদেব_ প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা এ সব তো চোখে দেখা যায় না,_এগুলি কী হবে? 

ক্ষিতীশদাকে নিরুত্তর দেখে পরমেশ্বরদা বললেন-_এগুলিরও বিকাশ আছে। 

শ্রীকঠদা-_ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা__কী রকম? 

্ীশ্রীপিতৃদেব_ ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। | 

শ্রীক্ঠদা-_যার অস্তিত্ব আছে তার কি কোনদিন লোপ হ'তে পারে? 

্রত্রীপিতৃদেব-__সে-কথা তো আসছে না। যার অস্তিত্ব আছে, বিকাশ আছে__তা-ই সত্য। এই পৃথিবীতে ঘর-বাড়ী, লোক- 

জন, পশু-পাখী এতসব-_এদের সঙ্গে যখন প্রীতির বন্ধন হয় তখন পৃথিবীটা মধুর হয়, তাহলে জগৎ মিথ্যা হয় কী ক'রে? 

্রীত্রীপিতৃদেবের আসনের পাশেই বসে আছেন পণ্ডিতদা (গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য)। তিনি সবার কথা শুনে চলেছেন শ্রীশ্রীপিতৃদেব 

তাকে বললেন, পণ্ডিত! তুমি তো কিছুই বলছ না। 

পণ্ডিতদা__আজ্ঞে, আমার মনে হচ্ছে কোন জিনিস যদি permanent! (স্থায়ীরূপে) দেখতে চাই তাহলে 1016 (সমস্ত) 

-টাকে জানতে হয়। 

শ্রীত্রীপিতৃদেব__পিতা যেমন পুত্রের মধ্যে থাকে, আবার পৌত্র-প্রপৌত্রের মধ্যেও থাকে । এরকম বংশ পরম্পরায় বিভিন্নভাবে 

_ এ বাপই বর্তমান থাকে। তারই বিকাশ বিভিন্নরূপে। 

সতীশদা তাহ'লে মিথ্যা বলে কি কোন জিনিস নেই? 

্রীশ্রীপিতৃদেব_ ঠাকুর “সত্য'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার উল্টোটা ‘অসত্য’-এর সংজ্ঞা। (যেমন, যার অস্তিত্ব নেই এবং 

তার বিকাশ নেই তাই অসত্য)। 
র [ ইঞ্-প্রসঙ্গে/তাং-৩/১১/৭৫ ইং] 


সং সং সং সং সৎ 


যা’ ধারণা করতে মনের নিজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে_তাই সসীম। 


প্রশ্ন তুললেন সতীশ পালদা- যা” ধারণা করতে মনের নিজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে সেটি কী রকম জিনিস? আমার সামনে একটা 
. জিনিস দেখে মনে হল কাঠ, তারপর দেখছি হ্যা__কাঠই, অন্য জিনিস না। এতে মনের নিজত্ব অক্ষুণ্ন রইল,__এরকম কি? 
শ্রীত্রীপিতৃদেব-_এরকম উদাহরণ দিলি কি জন্য? পরমেশ্বর বল। 
পরমেশ্বরদা-_আমাদের মনের চিন্তা, ভাবনা, কল্পনার জিনিস যখন আমাদের আয়ন্তের মধ্যে থাকে তখনই মনের নিজত্ব 
অক্ষুণ্ন থাঁকে। আবার কল্পনায় পাওয়া যায় না এমন জিনিস যদি দেখি তাহলে মনের নিজত্ব থাকে না। যেমন, যখন বলি 
আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, কিংবা যদি বলি একশ’ কোটি আলোকবর্ষ-_এ-সব আমরা 
চিন্তাও করতে পারি না। 
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শ্ীশ্রীপিতৃদেব সম্মতি জানিয়ে বললেন-_-আমরা ঘর চিনি, বাড়ী, নৌকা, নদী এ-সব চিণি। এগুলো চিপ্তা করতে কোন অসুবিধা 
হয় না। যতক্ষণ নদীতীরে দীড়াই ততক্ষণ নৌকা, ঢেউ ইত্যাদি দেখা যায়-_মনের নিজত্র অক্ষুণ থাকে। তারপর যেতে-যেতে 
এমন জায়গায় এলাম যেখানে জলের শেষ নেই-_কুল দেখা যায় না, তারপর কী? তারপর কী? কিছুই বুঝতে পারি না। 
অনস্ভ-অসীমে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবার অন্যভাবে দেখ, জল বাষ্প হয়ে যায়, তা লক্ষ্য করি না। আবার মেঘ হয়ে 
যখন বৃষ্টিরূপে পড়ে তখন লক্ষ্য হয়। বাষ্প অনস্ত আকাশে স্থান নেয়। 
শ্রত্রীপিতদেব-_বোঝা গেল তো? 
উপস্থিত সকলে সম্মতি জানালেন। 

[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/১১/৭৫ ইং | 


সং সং সং সং % 


যা’ ধারণা করতে গিয়ে মন নিজড় হারিয়ে ফেলে-তাই অনভ্ভ বা অসীম। 
শাজি! শাঙ্ি। শাঞ্ি। 


্রীশ্রীপিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন-_সব বোঝা গেল? 
সকলে সম্মতিসৃূচক উত্তর জানাতেই শ্রীশ্রীপিতৃদেব বললেন-_“শাস্তি! শাস্তি! শাস্তি!” তো বোঝা গেল না। 
সতীশদা-_পাঠ করলাম, ফলে আমাদের শাস্তি-স্বস্তি এল। 
শ্রীত্রীপিতৃদেব__পাঠ করেই আমাদের শাস্তি-্বস্তি এল, তা তো হয় না। সহজভাবে অর্থ করা যায় না? 
জিতেনদা- শ্রীশ্রীঠাকুর শাস্তি সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
“শাস্তি মানে নিথর হয়ে 
অলস অবশ নয়কো হওয়া, 
সুধীবীক্ষণে সুচর্য্যাতে 
সুনিষ্পাদনে ক'রে যাওয়া।” 
্রশ্রীপিতৃদেব__করাই পাওয়ার জননী’ কর, তার পথে চললেই শাস্তি আসবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন__এগুলি পালন 
কর; ঠাকুর বলেছেন- তুমি নিশ্চয়ই শান্তি পাবে, পাবে, পাবে। 
পণ্ডিতদা__অসীমে গেলে হদয়গ্রছ্থি মোচন হয়। 
শ্রীশ্রীপিতৃদেব-_হ্যা। তখন ০০701৩%-গুলি নিজত্ব হারিয়ে ফেলে। ধর, কেউ ঠাকুর দর্শন করতে এসে ঠাকুরের পাশে 
কয়েকজন মহিলাকে দেখে নিজের মত ক'রে ধারণা করে নিল। কিন্তু যখন সে ভাবল সব মেয়েই তো মা, তখন তার এ 
০০101০% আর প্রশ্রয় পেল না। ঠাকুরের প্রতিও তার বিশ্বাস ভক্তি বেড়ে গেল। 
[ ইষ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৪/১০/৭৫ইং] 


নির্দেশক্রমে অমল বাণীটির আলোচনা শুরু করল। 
আমি সমুদ্ৰে গেলাম। সমুদ্র এত বড় যে তা দেখে আমার মন হারায়ে গেল, সমুদ্রের ধারণায় মন ডুবে গেল। সমুদ্রের 
কৃল-কিনারা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সমুদ্র দেখে আমি নিজেকে হারায়ে ফেললাম। | 
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্রীত্রীপিতৃদেব__মন নিজত্ব হারাল মানে? মন কী ক'রে নিজত্ব হারায়? 

অমলকে সাহায্য করার জন্য রামগোপাল উত্তর দেয়।__নিজত্ব হারায়ে গেল মানে আমি সমুদ্রের কাছে গেলাম, তারপর 
তার কোন কুল-কিনারা ঠিক করতে পারছি না। 

অমল-_সমুদ্রের কুল-কিনারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মন কোন হিসাব-নিকাশ করতে পারছে না, সব গুলিয়ে 
যাচ্ছে। 

্রীত্রীপিতৃদেব- হ্যা, আমার মন দেখছে অনন্ত ব্যাপার । মন নিরখ-পরখ করতে চায় তো-_এটা কেন, ওটা কেন__এরকম 
প্রশ্ন করা এবং তা” জানাই মনের বিশেষত্ব। এখানে মন তা’ ক'রে উঠতে পারছে না, সব ধারণার বাইরে থেকে যাচ্ছে। 
শ্ৰীত্রীপিতৃদেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন- শাস্তি! শাস্তি! শাস্তি!__কেন বলছেন ঠাকুর? 

ছেলেরা বা মেয়েরা কেউ এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তিনি হরিপদদাকে (দাস) এ প্রশ্ন করলেন। 
হরিপদদা-_-পরমপিতা অসীম, অনস্ত। এ অনন্তের চিন্তা করতে গিয়ে মনের নিজের কোন বোধ থাকে না। তখনই শাস্তি। 
শ্ৰীশ্ৰীপিতৃদেব_শাস্তভাব না আসলে শাস্তি আসে না। শান্তি এলে, তখন দ্বিধা-দবন্ৰ, বাধা-বিঘ্ব কিছুই থাকে না। 

সমুদ্র সুদূর প্রসারিত। সমুদ্রের কূল-কিনারা আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে তো নাই! আমরা তাই বলি, সমুদ্র অনস্ত_ 
যার কোন অন্ত নাই। তেমনি সাধক পুরুষেরা ঈশ্বরকে বলেন অনস্ত। ঈশ্বর যড়ৈশ্বর্য্যশালী; কিন্তু তার এশ্বয্যের পরিমাপ করা 
যায় না__তাই তিনি অনস্ত। অনস্তের মধ্যে গেলে বাধা-বিঘ্, দ্বিধা-দ্বন্ব থাকে না। সেজন্য মন শান্ত থাকে। মন শাত্ত থাকে 


বলেই শাস্তি। মন শান্ত না হলে শাস্তি থাকে না। 
[ ইঞ্ট-প্রসঙ্গে/তাং-৩১/৩/৭৯ ইং ] 
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